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এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা! 
আমরা মানবজাতি সৃষ্টির সেরা জীব। এটা সৃষ্টকর্তা নিজেই 
বলেছেন । কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিজেও দেখছেন এ জাতির মধ্যেও কত 
পশু এবং হিৎন্র অমানুষ আছে। কিন্তু এভাবে যে বেশিদিন চলতে 
পারবে না সমাজ সেটা এখনই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
এসব পশুরা। আমি পশু বলছি তাদের যারা বুয়েটের শিক্ষার্থী 
আবরার ফাহাদকে পিঠিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে । কি অপরাধ 
করেছে সে? তার মতামত আর সত্য তুলে ধরেছে তাই? তাহলে 
কি সত্য বলা যাবে না? যদি সত্য বললে খুন হতে হয় তবে সত্য 
না বলা-ই শ্রেয়। অন্তত জীবনটা বাবে । আর উপরের 
শিরোনামের উত্তরটাও পাওয়া যাবে । আমরা এমন সমাজেই বাস 
করছি। যে সমাজে সত্য বললে খুন হতে হয়, যে সমাজে 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না, যে সমাজে অনিয়মের বিরুদ্ধে 
কিছু বলা যায় না আমরা সে সমাজেই বাস করছি। 

আবরারকে যারা হত্যা করেছে তারা কেন হত্যা করবে? সে 
শিবির তাই? নাকি সে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে তাই । প্রথমত 
তার পোস্ট টা আমরা পড়ি, ৪৭ সালে দেশভাগের পর দেশের 
পশ্চিমাংশে কোন সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ৬ 
মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে 
অনুরোধ করল। কিন্তু তারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই 
মংলা বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছিল । ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ 
ইন্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে। 
কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের 
কামড়াকামড়ি কয়েকবছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের 
এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চাই না সেখানে আমরা বিনিময় 
ছাড়া দিনে দেড় লাখ কিউবিক মিটার পানি দেব । 

কয়েক বছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে 
উত্তরভারত কয়লা-পাথর রপ্তানি বন্ধ করেছে অথচ আমরা তাদের 
গ্যাস দেব । যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা 
লাগে সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্রীলাব। হয়তো 
এসুখের খৌজেই কবি লিখেছেন, 

এ জীবন মন সকলি দাও, 

তার মত সুখ কোথাও কি আছে 

আপনার কথা ভুলিয়া যাও । 

তার এ পোস্ট পড়ে যদি তাকে হত্যা করার কিংবা পেঠানোর 
ইচ্ছে হয় তাহলে বলতে হয় আমরা প্রথমত একটা অসুস্থ জাতি । 


যেখানে কিছু বোঝার আগে হত্যা আর কিছু জানার আগে খুন । 
এরপর আসি তার শিবিরের সাথে সম্পৃক্ততা । আমি জানি না 
আবরার ফাহাদ শিবিরের সাথে সম্পৃত্ত আছে কি নেই । তবে যদি 
সে শিবির হয়েও থাকে তাকে পেঠানোর আইন বাংলাদেশে কখন 
চালু হয়েছে সেটা আমার বোধগম্য নয় । এ বিষয়ে প্রশাসন ভালো 
বলতে পারবে । মনে আছে বিশ্বজিতের কথা? সেই দৃশ্য কি 
আপনার চোখে ভাসে? যখন প্রাণ বাচানোর জন্য এদিক ওদিক 
ছুটছে আর বলছে, আমি শিবির নই, আমি শিবির নই। তখনও 
এই ছাত্রলীগের দয়া-মায়া হয়নি । কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ । এটা 
মনে হয় ছাত্রলীগের অধিকার । আবরার ফাহাদও একই পথের 
বলি হয়েছে। 

আপনার আমার কাছে আবরার ফাহাদের মৃত্যু তেমন কিছু নয়। 
কিন্তু তার পরিবার জানে এটা কি। ছেলেকে কষ্ট করে পড়িয়ে 
আজ এতোদুর এনেছেন । যে বুয়েটে পড়া সকলের স্বপ্ন সেখানে 
সে নিমিষেই সুযোগ পেয়েছে তার মেধা দিয়ে। যা শুধু তার 
পরিবারের গর্ব নয় দেশেরও গর্ব । এই আবরারও হতে পারতো 
দেশের একজন সম্পদ | আমি ভুল বলছি? দেশের সম্পদ তো 
ছাত্রলীগ মনে হয়। সে জন্য সম্পদের ভাগ চাইতে গিয়েছিলেন 
জাবি উপার্চযের কাছে। সে সম্পদের ভাগ নিতে গিয়ে মুখোশের 
ভেতরে থাকা মানুষগুলোকে চিনে ফেলেছে দেশের মানুষ । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আর সহ্য করতে পারেননি । বহিস্কার করে 
দিয়েছেন সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদককে । তবে কি এখন 
বুয়েটের ছাত্রলীগ কমিটিকেও বহিষ্কার করে এ ঘটনার সমাপ্তি 
ঘটাবেন! দেখাযাক কি হয়। আমরা বাঙালিরা কিছু পারি আর না 
পারি দেখতে ভালোই পারি। যেমন করে আগুনে পোড়ার দৃশ্য 
দেখেছিলাম আর ভিডিও করেছিলাম । 

আমি যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের রত্ন 
বলেছিলাম, তখন অনেকে আমাকে আওয়ামী সনদও দিয়ে 
ফেলেছেন। ঠিক তেমনি আজ হয়তো অনেকে শিবির-জামায়েত 
সনদ দিয়ে দেবেন। এর মানে আপনি সত্য বলতে পারবেন না। 
সত্য বললেই সমস্যা । 

এবার আমাদের কথা বলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি একা 
নন। এই অভিযানে আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আপনি দৃঢ় 
মনোবল নিয়ে দুর্নীতিবাজদের টুটি চেপে ধরুন এবং দেশকে রক্ষা 
করুন। 

আমরা কিছুতেই এই দেশকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না। 
একদিন এই দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। 
প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ করবো তবু দেশকে ধ্বংস হতে দেব না। 
জয় বাংলা । 

আবার আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছে যারা গুজব এবং 
মিথ্যা রটিয়ে মজা পায়। অনেকে বলছে, সম্রটাকে গ্রেফতার করে 
আবরার ফাহাদের ঘটনাকে আড়াল করতে চাইছে সরকার | এসব 
নোংরামনস্ক কথাবার্তা ছড়িয়ে আমরা প্রমাণ করি আমরা 
আসলেই নোংরা রয়ে গেছি। আমাদের মন এখনও পরিস্কার 
করতে পারিনি। তাই নোতরা খোলস থেকে বেরিয়ে আমাদের 
সত্যের পথে ন্যায়ের পথে আসতে হবে । নতুবা আমরা এই 
নোংরা সমাজেই রয়ে যাবো আজীবন। 


আজহার মাহমুদ 
সালাম হাইটস (৪র্থ তলা), খুলশি-১, চ্টগ্রাম-৪২০২ 
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১ ডিসেম্বর থেকে বেসরকারি 
ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় প্রথম চালু হয়েছে হিউম্যান মিক্ক 
ব্যাংক। মায়ের দুধ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের এ 
পদ্ধতিটি বাংলাদেশে নতুন যা সচেতন ইসলামি মহলে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা 
থেকে হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের উৎপত্তি। পাশ্চাত্যের 
সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং 


হিউম্যান মিক্ক ব্যাংক: কী শরীয়াসমম্মত? 


(রহ.) সূরা আন-নিসার ২৩-২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
লিখেছেন, “যেসব নারীর দুধ পান করা হয়, তারা জননী না 
হলেও জননীর পর্যায়ভূক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম । 
অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি। একবার পান করুক 
কিংবা একাধিকবার । সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। 
ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে “হুরমতে রিযাআত' বলা 
হয়। শিশু অবস্থায় দুধ পান করলে এ “হুরমতে রিযাআত' 
কার্কর হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এই 
সময়কাল হচ্ছে, আড়াই বছর বয়স পর্যস্ত। ইমাম আবু 
ইউসুফ রেহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে দু'বছর 
বয়স পর্যন্ত দুধ পান করা যাবে। দুধ পানের নির্দিষ্ট 


আশঙ্কাজনক হারে অশ্লীলতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মিক্ক 


সময়কালে কোন শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে 


ব্যাংকের আবিষ্কার । বাহ্যত এর উদ্দেশ্য মহৎ ও মানবিক । 
যে সব শিশুর মা মারা যায় অথবা কুড়িয়ে পাওয়া স্বজন- 


মহিলা শিশুটির মা এবং মহিলার স্বামী শিশুটির পিতা হয়ে 
যায়। অনুরূপ সে মহিলার আপন পুত্র-কন্যা শিশুটির ভাই- 


পরিত্যক্ত শিশু, তাদের মাতৃদুঞ্ধের প্রয়োজন পড়ে। অপর 


বোন হয়ে যায়। মহিলার বোনেরা তার খালা হয়ে যায়। 


দিকে যেসব শিশু মারা যায় তাদের মায়ের দুধগুলো ফেলে 
দিতে হয় অথবা ক্ষেত্র বিশেষে শিশুকে বুকের দুধ 
খাওয়ানোর পরও অনেক মায়ের স্তনে অতিরিক্ত দুধ জমা 


মহিলার স্বামীর ভাই-বোনেরা শিশুটির চাচা ও ফুফু হয়ে 
যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পারস্পরিক 
বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ। বংশগত সম্পর্কের কারণে 


থাকে । এসব মায়ের দুধ সংগ্রহ করে মাতৃহারা ও পরিত্যক্ত 
শিশুদের সরবরাহ করা গেলে শিশুমৃত্যুর হার হাস পাবে। 
মাতৃদুগ্ধের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যা শিশুর দৈহিক- 
মানসিক গঠন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 


বাড়ায় । 
মাতুয়াইলের শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট 


ঢাকার 
(আইসিএমএইচ), নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (স্ক্যানো) এবং 
তা আইসিইউ (এনআইসিও) হিউম্যান মিক্ক 


পরস্পর যে সব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের 
কারণে সেসব সম্পকীয়িদের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। 
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, কোন 
পুরুষশিশু বা কন্যাশিশু কোন মহিলার দুধ পান করলে 
তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনকি 
দুধভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না 
(মাআরিফুল কুরআন, মদীনা, পৃ. ২৪১-২৪২)। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) দুধ পানের বয়স আড়াই বছর বললেও ইমাম আবু 


কের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। বিনামূল্যে এ পরিষেবা প্রদান 
রা প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যাংকটি বেসরকারী 
আর্থিক সহায়তায় স্থাপন করা হয়েছে। 
উদ্যোক্তাদের দাবী হলো হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বাংলাদেশে 
নতুন হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা চালু রয়েছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিলে এর সুফল অত্যধিক । পুরো ব্রাজিলে 
২১৬টি মিল্ক ব্যাংক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে ২৮ শতাংশ 
নবজাতকের মৃত্যু রোধ এবং ৭৩ শতাংশ শিশুর অপুষ্টি 
রোধ করা সম্ভব হয়েছে। মুসলিম দেশের মধ্যে কুয়েত, 
ইরান, ইরাক, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে 
এ ধরনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। 
অন্য মায়ের বৃক থেকে মাতৃহারা শিশুদের দু'বছরের মধ্যে 
দুর্ধপান ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত। চাই মহিলার স্তন 
থেকে সরাসরি পান করুক, চাই দুধ বের করে অন্য মাধ্যমে 
পান করুক ফোতাওয়ায়ে ফকিহুল মিল্লাত : ৬/২৩২)। বিশ্ববরেণ্য 
ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী 


জানুয়ারি'২০ 


ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমতে ওপর 
উম্মতের একমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিশু দু'বছর 
বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ খেতে পারবে (কিফায়তুল মুফতি, ৫/১৭৫, 
আহসানুল ফাতওয়া, ৫/১২৮)। 

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের জন্মুদাত্রী 
মা আমিনা মারা গেলে সাআদ গোত্রের হালিমাতুস সাদিয়ার 
বুক থেকে দুধ পান করেন। সাহাবাদের এবং পরবর্তী 
যুগেও মুসলিম সমাজে এ রেওয়াজ চালু রয়েছে। দুগ্ধাদাত্রী 
মা ওই মাতৃহারা শিশুর দুধ মা এবং ওই মায়ের ছেলে 
মেয়েরা অনাথ শিশুরটির দুধ ভাই-বোন। আপন ভাই- 
বোনের মধ্যে যেমন বিয়ে জায়েয নেই তেমনি দুধ ভাই- 
বোনের মধ্যেও বিয়ে হারাম। ইসলামী আইনের প্রতিটি 
বিধান যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক 
বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, আপন ভাই-বোন ও দুধ 
ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হলে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম হওয়ার 
এবং জেনেটিক সমস্যা উভবের আশঙ্কা থেকে যায় 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের প্রক্রিয়াটি জটিল । কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
ডা কেবল দুধ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করলে 
নানাবিধ সংকট তৈরি হবে। এতে করে দুধ ভাই-বোনের 
মধ্যে বিয়ে হওয়ার এবং পরিবারপ্রথা ভেঙে যাওয়ার একটা 
আশঙ্কা তৈরি হবে । ইসলামে দুধ মায়ের যে বিধান তথা দুধ 
ভাই-বোনকে বিয়ে করা যে হারাম এই বিধান অনেকটাই 
লঙ্ঘিত হবে । কারণ, কে কার দুধ খেল তা তো জানা যাবে 
না। তবে যদি কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের দুধ আলাদা করে রাখেন 
এবং প্রত্যেক মায়ের বিস্তারিত (তার সন্তানসহ) পরিচয় ও 
ঠিকানা সংরক্ষণ করেন, তেমনি যে শিশু এখান থেকে দুধ 
খাবে তার বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখেন এবং পরস্পরকে 
এসব তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে আদান-প্রদান করেন তাহলে 
জায়েজের একটা সুযোগ থাকবে । তবে এ প্রক্রিয়া অনেক 
কঠিন এবং এ জন্য বিশেষজ্ঞ আলিম-মুফতিদের সঙ্গে নিয়ে 
কাজ করতে হবে। 

মাতুয়াইলের শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এমন 
মায়েদের তালিকা নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে পারেন 
যাদের অন্য বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মতো সুযোগ রয়েছে। 
এরই মধ্যে কোনো শিশুর দুধ প্রয়োজন হলে হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ ওই মায়ের সঙ্গে সংযোগ করে দিয়ে দুধ পানের 
ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এতে করে দুধ মা কে তা নির্দিষ্ট 
থাকল । শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ মুলত 
লিয়াজো অফিসের কাজটি করবেন। 

মাতুয়াইলে প্রতিষ্ঠিত হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের সমন্বয়ক ডা. 
মুজিবুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, “ধর্মীয় সব বিষয় 
মাথায় রেখে এবং ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করেই এটা করা 
হয়েছে বিপন্ন শিশুদের কথা চিন্তা করে। মুসলিমদের জন্য 
কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না এ নিয়ে 
কয়েক মাস আমরা কাজ করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 
আলিমদের সামনে ব্রিফিং করেছি। আমরা নিশ্চিত করেছি 
যে এটি নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই ।' তিনি আরও বলেন, 
প্রতিটি মায়ের দুধ আলাদা বিশেষ পাত্রে নেওয়া হবে এবং 


জেলা প্রশাসককে ডাকযোগে পাঠানো নোটিসে বলা হয়, 
“মিক্ক ব্যাংক" ইস্যুতে ধর্মীয় সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়া দেশে 
মিন্ধ ব্যাংক করা ১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের 
সরাসরি লঙ্ঘন। তাই নোটিস অনুসারে মিক্ক ব্যাংক স্থাপনে 
যথাযথ শর্ত আরোপ চাওয়া হয়েছে। অন্যথায় এ বিষয়ে 
আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিসে উল্লেখ করা 


হয়। 
ইসলামের দৃষ্টিতে হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের বৈধতা আছে কি 
না জানতে চাইলে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা 
মাদরাসার মহাপরিচালক মুফতি আরশাদ রাহমানী 
গণমাধ্যমকে বলেন, যেহেতু এটা দুধ পানের বিষয় এ নিয়ে 
ইসলামে নির্দিষ্ট মাসয়ালা রয়েছে । মৌলিকভাবে এক মায়ের 
দুধ অন্য মায়ের শিশু খাওয়া জায়েয । মায়ের দুধ যেকোনো 
প্রক্রিয়ায় বের করে অন্য শিশুকে খাওয়ানো জায়েয । তবে 
ইসলামে রক্তের সম্পর্ক এবং দুধ ভাই-বোনের সম্পর্ক 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ । আপন ভাই-বোনের মধ্যে যেমন বিয়ে 
করা যায় না তেমনি দুধ ভাই-বোনের মধ্যেও বিয়ে করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ ৷ 

তিনি বলেন, “হিউম্যান মিক্ক ব্যাংকের দুধ প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন মায়ের দুধ কোন শিশু খাচ্ছে এটা 
জানা যাবে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। যদি জানা না যায় 
তাহলে একদিকে যেমন ইসলামে দুধ মায়ের যে গুরুতৃ 
সেটা ক্ষুণ্ন হবে। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে দুধ ভাই-বোনের 
মধ্যে বিয়ে হওয়ার আশঙ্কা থাকে । অবশ্য কোন মায়ের দুধ 
কোন শিশু খাচ্ছে এটা যদি জানা যায় এবং দুই পরিবারের 
মধ্যে এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন তাহলে সমস্যা নেই। তবে 
বাস্তবে সবাই কতটা সতর্ক থাকবেন সেটা দেখার বিষয়। 
তাছাড়া উদ্যোক্তারা কতটুকু শরীয়তের বিধান মানবেন 
সেটাও ভাববার বিষয়। তাই আমি মনে করি এ ধরনের 
ব্যাংক না হওয়াই নিরাপদ" (আওয়ার ইসলাম২৪.কম, ২৩ 
ডিসেম্বর ২০১৯) । 

রাজধানীর শায়েখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের 
মহাপরিচালক মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ বলেন, 
“বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম অধ্যষিত দেশে 


আলাদা লেবেলিং থাকবে যা কখনও নষ্ট হবে না। যিনি দুধ 


হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের উদ্যোগ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । এই 


দেবেন তার অনুমতি নেওয়া হবে । তিনি নিজেও নিজের দুধ 


প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভ করলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ 


প্রয়োজনে নিতে পারবেন বা অন্য কেউ নিলে বিস্তারিত তথ্য 
দিয়ে আইডি কার্ড থাকবে । দাতা ও গ্রহীতা এ বিষয়ে একে 
অন্যের বিস্তারিত জানতে পারবে' (বিবিসি বাংলা; সময়ের 
আলো, ঢাকা, ২৭.১২.২০১৯)। 


অসংখ্য হারাম বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সবার অজান্তেই, যা 
সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনার পাশাপাশি ইসলামী 
পরিবারপ্রথাকেও হুমকির মুখে ফেলবে । তাই এই বিষয়ে 
সবাইকে সচেতন হতে হবে । বিশ্বের মুহাক্কিক সব আলিমই 


ইতোমধ্যে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক নিয়ে আইনি নোটিস প্রেরণ 
করেছেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মাহমুদুল হাসান। ধর্ম 
মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য 


হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠাকে নাজায়েয 
ঘোষণা করেন ফোতেহ২৪.কম, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯)। 
১৯৮৫ সালে ২২-২৮ ডিসেম্বরে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি- 


ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ), নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র 


এর ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা 


(স্কানো), নবজাতক আইসিইউ (এনআইসিইউ) এবং ঢাকা 
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করা শরীয়তসম্মত নয়; হারাম। ১৯৮৩ সালে ২৪ মে 


| আত্তার্তহীদ 


কুয়েতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ড. ইউসুফ আল০কারযাভী 


মুসলিমের আবহমান সংস্কৃতি পরিপন্থী একটি কাজ। ধর্মীয় 


মিল্ক ব্যাংক নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । এতে 


বিধি নিষেধ তো আছেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ 


তিনি বিশেষ অবস্থায় তার বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দেন; 


ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিন্দনীয় । 


তবে সেমিনারে উপস্থিত বিজ্ঞ ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ 
তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯৬৩ সালে ৮ জুলাই 
মিসরের দারুল ইফতার প্রদত্ত এক ফাতওয়ায় বলা হয় 
মেনে মিক্ ব্যাক প্রতিষ্ঠা করতে 


নি মিশিয়ে শিশুকে খাওয়ালে হারাম সাব্যস্থ হবে না। 

স্থ্যগত ও ধর্মীয় উভয় দিক বিবেচনায় মিক্ষ ব্যাংক 

সম্পর্কে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয় আন্তর্জাতিক ফিকহ 
বোর্ডে। বিশেষজ্ঞগণ গবেষণার নানা আঙ্গিক নিয়ে 
পর্যালোচনা করেন। সর্বশেষ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা 

(বর্তমানে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা) জেদ্দায় ২২ থেকে 

২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে তার দ্বিতীয় সম্মেলনে নিয়োক্ত 

বিষয়গুলো আলোচিত হয়: 

১. মিক্ধ ব্যাংকের ধারণা তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্য জাতিগুলো 
থেকে। তারাই এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক কিছু 
নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে তার পরিধি 
সম্কুচিত হয়ে যায় এবং তার গুরুত্ব কমে যায়। 

২. ইসলামের দৃষ্টিতে দুগ্ধীপান দ্বারা রক্তের সম্পর্ক (বা 
আত্মীয়তা) তৈরি হয়। সুতরাং সব মুসলমানের 
একমত্যে, রক্ত সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হবে (ের্থাৎ 
যাদের বিবাহ করা হারাম, দেখা দেওয়া জায়েয) 
দুধপানের দ্বারাও তারা হারাম হবে। শরিয়তের বড় 
একটি উদ্দেশ্য হলো বংশ সম্পর্ক রক্ষা করা। আর এ 
মিক্ষ ব্যাংক বংশ সম্পর্ক নষ্ট করবে বা সন্দেহপূর্ণ করে 
তুলবে। 

৩.ইসলামি বিশ্বের সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ ক্ষেত্রে 
স্বভাবজাত মাতৃদুপ্ধপানের ব্যবস্থা করে থাকে যখন বাচ্চা 
অপূর্ণাঙ্গ বা স্বল্পওজনি হয় কিংবা মাতৃদুগ্ধের মুখাপেক্ষী 
হয়। এ ব্যবস্থাপনা থাকলে মিক্ক ব্যাংকের প্রয়োজন 
পড়বে না। 

উদ্ভুত পরিস্থিতির বিবেচনায় ইসলামী আইন বিশেজ্ঞগণ দুটি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রথমত ইসলামি বিশ্বে হিউম্যান মিক্ষ 
ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে হুরমতে 
রেযাআত তথা বংশীয় সম্পর্কের মতো পারস্পরিক সম্পর্ক 
তৈরি হবে অনুবাদ: যাইনুল আবেদীন ইবরাহীম, আলোকিত 
বাংলাদেশ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯) | 

ঢাকা মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়ার সিনিয়র মুফতি 

মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ মিক্ষব্যাংক বিষয়ে বলেন, 

পাশ্চাত্যের অনুসরণে মিক্কব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করা 
একটি মুসলিম সামাজিকতা বিরোধী উদ্যোগ । বাঙালি 
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শা 
ফাতওয়ায় বলা হয় মাতৃদুর্ধকে পাউডার বানিয়ে পরবর্তীতে 
পা 
স্বা 


মিক্ষব্যাংক বিষয়ে রাজধানীর বায়তুল উলুম ঢালকানগরের 
মুহাদ্দিস মুফতি শাব্বীর আহমাদ বলেন, মায়ের বুকের দুধ 
সংরক্ষণ ও বিতরণের এ উদ্যোগটিকে আপাত দৃষ্টিতে কেউ 
কল্যাণকর মনে করতে পারেন । কিন্ত ইসলামে পারিবারিক 
সম্পর্কের যে স্থিতিশীলতা এর মাধ্যমে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার 
সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। প্রয়োজন হলে কোনো মুসলিম 
শিশুকে নির্দিষ্ট অন্য কোনো মুসলিম নারীর দুধ পান করানো 
অবশ্যই জায়েয । এটা কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
প্রমাণিতও ৷ তবে দুধ সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য মিক্ব্যাংক 
এর অনুমতি শরীয়ত দেয় না। মিন্কব্যাংক কর্তৃক 
ডোনারদের ডাটা সংরক্ষণের বিষয়ে তিনি বলেন, এটি 
একটি ঘোষণা মাত্র। এর বাস্তবায়ন কতটুকু কী হবে তা 
সংশয়পূর্ণ। তাছাড়া এমন অনেক পদ্ধতি আছে যেখানে 
ডাটা সংরক্ষণেরও তেমন কার্ধকরিতা থাকবে না। তাই 
সামগ্রিক বিবেচনায় মিক্ষব্যাংককে হালাল বলার কোনো 
সুযোগ নেই (ইসলাম টাইমস, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯) । 

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগের প্রফেসর ও শরীয়াহ আইন বিশেষজ্ঞ মাওলানা ড. 
আহমদ আলী বলেন, পর্যালোচনায় বোঝা যায়, মিক্ক ব্যাংক 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শুরু থেকেই ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য 
চলে আসছে। কাজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 
মিন্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যাবে কিনা? এতে শরয়ী ও 
নৈতিকভাবে কী কী সমস্যা রয়েছে? যদি প্রতিষ্ঠা করা না 
যায়, তাহলে এর বিকল্প কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? 
যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কোন কোন অবস্থায় এবং কী 
কী শর্তে করা যেতে পারে? আমি মনে করি, এসব বিষয়ে 
বলার আগে আরো অধ্যয়ন ও গবেষণার 
প্রয়োজন আছে। 

হিউম্যান মিন্ক ব্যাংক 


যেহেতু বাংলাদেশে নতুন এবং 
আয়োজকরা কতটুকু শারীয়তসম্মত পন্থায় করতে পারবেন 
এসব বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া 
দরকার । দেশের শীর্ষ আলিম, স্কলার ও মুফতিদের নিয়ে 
জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও গোলটেবিল 
কনফারেস হতে পারে। মিন্ক ব্যাংক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট 
উদ্যোক্তাদের সঙ্গে খোলামেলা, আন্তরিক ও প্রামাণ্য 
আলোচনা চলতে পারে। এতে করে নতুন বিকল্পপথ 
উন্মোচিত হবে। সরকারি কোন সংস্থা বিশেষ করে ধর্ম 
মন্ত্রণালয় মধ্যস্থৃতাকারীর ভূমিকা রাখতে পারেন। এতে 
করে শিশুর প্রাণও রক্ষা পাবে এবং শরীয়তের বিধিও 
লঙ্ঘিত হবে না। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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[লে 


সমসাময়িক প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে 
খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সুদীর্ঘ একশ 
বছরে হাটি হাটি পা পাকরেযাকিনা 
অর্জন করেছে, তা ইতিহাসের স্বর্ণালি 
পাচ্ছে নিঃসন্দেহে। ৫২'র ভাষা 
আন্দোলন ও ৭০'র স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পথিকৃত বিশ্ববিদ্যালয়টি, 
স্বর্ণালি ফোয়ারার ন্যায় উৎপাদন-প্রসব 
করেছে অজন্ন সোনালি মানুষ ও 
মানবিক দৃষ্টিকোণে মূর্তমান বিশ্বাত্মা। 
পক্ষান্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানসহ অনেক বিশ্বজোড়া 
নেতা, শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক প্রায়শ এ 
গৌরবদীপ্ত ভার্সিটির সূর্যসন্তান। যারা 
বিশ্ববাসীকে আদর্শ বিলিয়েছেন, 
অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন, পরোপকারিতা ও 
কল্যাণকামিতা শিক্ষা দিয়েছেন 
অকাতরে । 

আমি কলেজ-ভার্সিটির পড়ুয়া না 
হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স 
এরাবিকে ২০১৭ সালে ডিন্স 
আযাওয়ার্ডপ্রাপ্ত অতঃপর মাস্টার্সে প্রথম 


শিক্ষার্থীর আল-হামদুল্লিহ সচেতন 
অভিভাবক। হিফজ ও কওমি 
লেখা-পড়া ও নামায-কালাম ছাড়া 
তেমন কিছু চেনেনি। হঠাৎ ঢাবিতে 
এরাবিক অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ভালো 
রেজাল্ট করায় নেহাৎ অচেনা পরিবেশে 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে অশ্রুনয়নে 
দোয়া করে দিয়েছিলাম ছেলেকে । 
বলেছিলাম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গৌরবের স্বর্ণচড়ায় গ্রহণ লাগতে পারে 
এমন কোন আচরণ করিসনে বাবা! 

ঢাবির ২০১৪ হতে ২০১৯ সালের 
অবস্থা কম-বেশ সকলেরই জানা। 
যখন কিছু নির্লজ্জ ও ছাত্র নামের 
কলঙ্করা নানান টুংকু ছুতোয় সহকর্মি- 
ছোট ভাই কিংবা বড় ভাইদের উপর 
জুলম-নির্ধাতনের স্টিমরুলার চালাত। 
উহ! হায়ানেরা এক ছাত্রকে পাও ভেঙে 
দিয়েছে! আরেকজনের মাথা ফেটে 
দিয়েছে! অন্যজনকে আধমরা করে 
কুকুরের মতো ফেলে রেখেছে! অমুক 
মেধাবী ছাত্রকে চোরের মতো বেধড়ক 
পেটাচ্ছে ইত্যাকার দুঃসংবাদ মিডিয়ায় 


বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী মেধাবী 


শুনলে কলজে দুমড়ে-চুমড়ে যেত। 


তখন আল্লাহর কাছে সিজদায় গড়াগড়ি 
করতাম; আল্লাহ! এজাতির ভবিষ্যৎ 
কি? মানুষ গড়ার কারখানা কেন 
কসাইখানা? কিছু অবুঝ-অপরিপক্ষ 
ছেলেদেরকে যারা আস্কারা দিয়েছেন, 
বাংলার মাটিতে তাদের বিচার কখন 
হবে? ভার্সিটিগ্তরলোর ললাটের এই 
অনভিপ্রেত চুনকালি কখন মুছবে? 
আমার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে 
নাগাদ জ্ঞান-গরিমার পাল তুলে সৌর 
শক্তিতে অগ্রসর হবে? একটু সংবিৎ 
ফিরে পেলে মোবাইল অন করে 
ছেলেকে বলতাম, আব্বা! শেখানো 
হিফাযতের আমলগুলো সকাল-সন্ধ্যা 
নিয়মিত করিও । রাতে আয়াতুল কুরসী 
ও আমানার রাসূলু পড়িও। আব্বা! 
এত রাতে মোবাইল? তোমার চিন্তায় 
ঘুম আসছে না বলে কাদতে কাদতে 
৮/১০ মিনিট পর দেখি মোবাইল অনই 
রয়ে গেছে। ছেলেও কীদছে আর 
বলছে, বাবা! ভার্সিটির জন্যে দোয়া 
করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত 
সবল ভাইদের জন্যে দোয়া করুন। 
তাহাজ্জুদের সময় ঘণিয়ে এলে তার 
মাকেও তাহাজ্জুদ পড়ে দৌয়া করতে 
বলতাম । 
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এমনিভাবে ছেলের অনার্স-মাস্টার্সের 


মারার কেন্দ্রে পরিণত করা হলো 


বছরগুলোতে প্রায় নির্ুমে কেটেছি। 
জানিনে ভার্সিটি পড়ুয়াদের কত মা- 


কেন? 


ভার্সিটিগুলোর ভাবমূর্তিকে 


পদদলিত করে দেশ ও জাতির আশা- 


বাবা ও অভিভাবক বুকফাটা আকাতঙ্থাকে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কার 
আহাজারীতে মৃত্যুর কোলে ঢলে স্বার্থে? বিশ্বের দরবারে স্বদেশ 
পড়েছেন। লক্ষ লক্ষ জ্ঞাতি-স্বজন ভার্সিটিগুলোর নাম সুনাম বিধ্বংসী 


উদ্বেগ-উত্কগ্ঠী আর বিষাদে ছটফট 
করছে। তাদের প্রশ্ন: বিশ্ববিদ্যালয় 


দে 


শদ্রোহীদেরকে আইনের আওতায় 


আ 


না হয়নি 


কেন? কেন 


কর্তৃপক্ষ লক্ষ বাবা-মা আর দেশ ও 


জাতির আশা-আকাজক্লায় ছোরা 


বিশ্ববিদ্যাপিঠগুলোর 


প্রতি দেশি- 


চালিয়ে কতকাল নির্লজ্জতার গাড়ি 


বিদেশি অভিভাবকও 


ছাত্র-ছাত্রী 


বিতৃষ্ঠায় ফেটে পড়ছে এবং বিদেশি 


হাকাবেন? মাছ পচা অপেক্ষা মানপচা 


ভার্সিটির প্রতি ধাবিত হচ্ছে? এসব 


কি অনেক তীব্রঅনেক তীক্ষ নয়? 


দেশের গৌরবগীথা ভার্সিটির গারতীর্ষপূর্ণ 


কিছুর কি কোন প্রতিকার নেই? নাকি 


আঁচলে যারা আগুন দিয়েছেন তাদের 


“ভার্সিটিগুলো 


চলছে উদ্ভট উটে 


আবার চেয়ার কিসের? ভারতের সেই 
রেলমন্ত্রীর ইতিহাস কি মনে নেই? 

এমনি নিদারুণ ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতায় 
ছেলের অনার্স মাস্টার্স বছরগুলো পার 
করিয়ে কোন রকম হাপ ছেড়ে বসি। 
এবার ছেলে বলে যে, ঢাবিতে এমফিল 


সওয়ার হয়ে। 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 


হিমালয়সম ভাব মূর্তিকে বিশ্লেষকদের 


মতে) যারা কতেক শ্ুপ্তা-মাস্তানদেরকে 


লেলিয়ে দিয়ে বিনষ্ট করেছেন তাদের 


বিরুদ্ধে বিলিয়ন-দ্রিলিয়ন টাকার 


করবে । তখন আমরা বাবা-মার অন্তরে 


মানহানি মামলা করা হয়নি কেন? 
কাজেই অভিভাবক মহলের প্রাণের 


নতুন করে শঙ্কা যোগ হলো। ছেলের 


মা 


যা 


খা 


বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম শুনতেই হায় 


পুত! 
তাকলে? কথাটি বলতেই একদম 
মুছিতা। ডাক্তার-বৈদ্য এনে ঘণ্টা 
নেক কসরতের পর তার মা একটি 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণস্বরে বললেন, 


তুই আবার মানুষ মারার 


যা 


বা! ওই ভার্সিটির কাছে ও আর 
সনে। অবশেষে ছেলেটি কিং সাউদ 


আারাবিকের সাসস পেলে আল্লাহর 


দরবারে সালাতুস শোকর আদায় 
করি। 


ইনশাআল্লাহ আমার সাথে দেশের 
কোটি কোটি অভিভাবক একমত 
পোষণ করবেন নিঃসন্দেহে । আমাদের 
প্রশ্ন হলো, আদর্শ ও আলোকিত- 


বিদ্যান মানুষ গড়ার কারখানাকে মানুষ 


দাবি: 


১. 


ঢাবিসহ সকল ভার্সিটিতে অসুস্থ 
ও অপছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা 
হোক। 

ছাত্র-ছাত্রীদের সীট বন্টন, নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যদি দায়িতৃপালন, পূর্বের ন্যায় 
হল প্রভোষ্টদের স্কন্ধে অর্পণ করা 
হোক। 

ভর্সিটিসমূহের আস্থার সংকট 
কাটিয়ে উঠতে দায়িতুশীলগণকে 


শোষণ ও জবরদস্তিমূলক মিছিল 
মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ইত্যাদি 
নবজাহেলি প্রথা চিরতরে ক্লোজড 
করা হোক। 


- অছাত্র অথবা পড়া লেখার 


তদন্তপূর্বক বহিস্কার করা হোক। 
বছরে দুই-তিনবার এ শুদ্ধি 
অভিযান পরিচালানা করা হোক 
এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা 


অবহেলার ফাঁক-ফোকরে এ 
ধরণের জাতি শিউরে উঠা কোন 
দুর্ঘটনায় অভিভাবক, সুধীমহল ও 
আপামর জনসাধারণে ক্ষোভ 
ধুমায়িত ও বিস্ফোরিত না হয় । 
লেপনকারী কুখ্যাত টর্চার সেল 
হোক এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে 
জড়িত ও মদদ দানকারীদের 
সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করা 
হোক। 


. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুষ্টর পরিবেশ 


এবং জবাবদেহিতার নিশ্চিত 
করার লক্ষে সর্বস্তরের নিয়োগ, 


আরও দায়িত্ব সচেতন করা হোক 


দলীয় দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা যোগ্যতা 


এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি 


অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার 


প্রবাহের গতিরোধকারী কথিত 
উধ্বতন চাপকে থোড়াই কেয়ার 
করা হোক। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জল 


ভিত্তিতে করা হোক । এমনিভাবে 
দেশের উচ্চশিক্ষার বাহনগুলোকে 
জ্ঞানচর্চা ও মুক্তচিন্তার আধার 
এবং আলোকিত মানুষ গড়ার 
স্বর্ণালি ঝর্ণায় ঢেলে সাজানো 
হোক। 
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আল-জাযিরার সাথে ড. আহমদ রাইসুনীর সাক্ষাৎকার 
“ইসলামে রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; 
মৌলিক উদ্দেশ্য নয় 


[ড. আহমদ রাইসুনী বর্তমান মুসলিম স্কলার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট । বর্তমান পরিবততিত বিশ্বপরিস্থিতিতে যখন 
আরববসন্ত ফিকে হতে চলেছে, জনগণের আশা-আকাজ্জায় বিপরীত প্োত প্রবল, মিসরে ইখওয়ানের ব্যর্থতা, 
সিরিয়া-ইয়ামান-লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ এবং উত্তর আফিকার আশপাশে আন্দেলন-এরবণতা, উপরন্ত মিসর, আরব 
আমিরাত ও সউদি আরব-কতুর্ক এ এভাবশালী সংগঠনের সাবেক সদস্যদের সন্ত্রাসবাদী মদদদাতাদের কালো 
তালিকায় যুক্ত করা এবং কারো কারো বিরুদ্ধে বিচারিক পদ্ধতিতে মৃত্যুদ্ডাশের দাবি করার এমন মূহুর্তে এ 
প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. আহমদের সাথে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্য এবং রাষ্ট্র ও শরীয়ত 
নিয়ে ইসলামপন্থিদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে কথা বলেছে আল-জাধিরা |] 


মুজাহিদুল ইসলাম 


আল-জাযিরাঃ আপনি আপনার একটি রাজনীতি এবং বিচার ও ক্ষমতা নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন 
প্রবন্ধে দাবি করেছেন যার সারমর্ম শাসনব্যবস্থাকে বের করে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও সম্পর্কের 
হলো, খিলাফত মাধ্যম ইসলামি তিনি মনে করেন, এগুলোর সাথে বিস্তারিত ধারণা; যেমন- শাসক ও 
শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। অনেকে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তার সরকার-নির্ধারণের পদ্ধতি, 
এটাকে আলী আবদুর রাষ্যাকের কিতাবে যা আছে, তাই বলছি। তার জবাবদিহিতা ও মেয়াদ শেষ হওয়া 
চিন্তার দিকেও সমন্ধিত করছে। তো এ ভেতরের আসল খবর তো আল্লাই ইত্যাদি যা আন্তর্জাতিক আইন ও 
ব্যপারে আসলে আপনি কী বলেন? ভালো জানেন। সংবিধানে বিবৃত থাকে । এগুলো তো 
ড. আহমদ: আমি বলেছি, ইসলামে 
রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; মৌলিক | ইসলামে রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; মৌলিক উদ্দেশ্য নয় ॥ কিন্ত মাধ্যম তো 
উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মাধ্যম তো | শরীয়তেরই অংশ । বরং এটা শরীয়তের অর্ধেক হতেও বেশি । রাষ্ট্র লক্ষ্য অ্নৈর 
শরীয়তেরই অংশ। ব্রং এটা | মাধ্যম হওয়া; মৌলিক না হওয়া নিয়ে শুধু তারাই বিতর্ক করে, যাদের পুঁজি অজ্ঞতা 
শরীয়তের অর্ধেক হতেও বেশি রাষ্ট্র | ও নিবুর্দিতা। দেখুন, ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রেহ.) বলেন, “কোন 
লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হওয়া; | সন্দেহ নেই, বিচারক ও গভনর্র নিয়োগ দেওয়া জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম । আর 
মৌলিক না হওয়া নিয়ে শুধু তারাই ( বিচারক ও গভনর্রদের সহযোগী নিয়োগ দেওয়াও এ জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম 
বিতর্ক করে, যাদের পুঁজি অজ্ঞতা ও  অর্নের মাধ্যম । 

নির্দ্ধিতা। দেখুন, ইমাম ইয্যুদ্দীন 
ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) বলেন, . 

“কোন সন্দেহ নেই, বিচারক ও গভর্নর আল-জািরা: ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও ক্রমশ পরিবর্তিত ও উন্নত হয়। সময়, 
নিয়োগ দেওয়া জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম । সুস্পষ্ট. কাঠামো-কেন্্িক কোন কাল ও পাত্র অনুসারে এটার প্রয়োগ 
আর বিচারক ও গভর্নরদের সহযোগী শাসনব্যবস্থা আছে বলে কি আপনি হয় এবং কখনো উপযোগী নতুন নাম 
নিয়োগ দেওয়াও এ জনস্বার্থ রক্ষার বিশ্বাস করেন? বা প্রচলিত নাম দেওয়া হয়।এ অর্থে 
মাধ্যম অর্জনের মাধ্যম |? ড. আহমদ: শাসনব্যবস্থা একটি ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই। 
আর হ্যা, আপনি হয়তো বলতে চান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিভাষা । হ্যা, কিছু সাধারণ নীতিমালা ও 
শায়খ আলী আবদুর রায্যাকের কথা! শাসনব্যবস্থার কাঠামো, প্রশাসনের মূলনীতি অবশ্যই আছে, এটা মানতে 
তিনি তো ইসলাম হতেই রাষ্ট্র ও প্রত্যেক পদাধিকারীর করণীয় ও হবে; যেমন, ইনসাফ ও শুরা এবং 
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আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফায়সালা ও 


আদেশ করা হয়নি, তারা তাতে 


এক্ষেত্রে এমনভাবে গবেষণা ও 


শাসকদের জবাবদিহিতা ইত্যাদি। 
মুসলমানরা যুগে যুগে বিভিন্ন 
শাসনব্যবস্থা এনেছে। তা প্রয়োগও 
করেছেন। তাতে ইসলামের অনেক 
কিছু ছিল; ছিলো ইসলামবিরোধীও 
কিছু। আবার কিছু কিছু তো 
ইসলামবিরোধীও নয় কিন্তু ইসলামের 
সুস্পষ্ট নীতিমালার পরিপন্থীও নয়। 
আমাদেরকে শুধু ইসলামের মৌলিক 
বিবৃত ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা 
অনুসরণ করতে হবে । 


আল-জাধিরা: মুসলমানরা যখন 
ক্ষমতায় ছিলো, তখন তারা তাদের 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 
বাস্তবায়ন সম্ভব? যদি আন্তর্জাতিক 
গোষ্ঠী এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে তো 


নিজেদের জড়িয়ে ফেলে । যাই হোক 
কল্পনাবিলাসী ও অসম্ভব আ র 
পরিবর্তে আমি ধীরে ধীরে বিচক্ষনতার 
সাথে শুধু সম্ভাবনার গন্ডির মধ্যে কাজে 
বিশ্বাসী । 


আল-জাযিরাঃ আপনি হয়তো জেনে 
থাকবেন ওয়ায়িল হাল্লাক-রচিত 
“ইমপসিবল স্টেট” গ্রন্থের কথা । 
সেখানে তিনি দাবি করেছেন, বর্তমান 


পরামর্শ করতে হবে, যেভাবে ইসলাম 
ও মুসলমানদের স্বার্থ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ 
উত্তমভাবে সম্পাদন করা যাবে। এ 
ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে কোন চিন্তা 
ও অভিজ্ঞতা নেওয়াতেও কোন দোষ 
নেই। বরং তা কাভিক্ষত, উত্তম ও 
মাসনুন। 

আল-জাযিরাঃ একটি রাষ্ট্রের প্রধান 
অগ্রগন্যতা থাকে জাতীয় নিরাপত্তা ও 


রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামিসরণ করা সম্ভব 


অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করা। তো 


নয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থা আধুনিক 


বর্তমানে যদি কোন ইসলামি রাষ্ট্রে 


রাষট্রব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্বেশ্য ও র 
পরিপন্থী । তো তার এ প্রস্তাববনার 
ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন? 

ড. আহমদ: আসলে আমি এ বই 
পড়িনি। তবে আমি বলবো আব্বাসী, 
উমাইয়া ও উসমানী খিলাফতব্যবস্থার 


এর সমাধান কী? কোন ইসলামি দল 


আদলে এখন খিলাফত অসম্ভব । তবে 


ক্ষমতায় আসতে না আসতেই 


ইসলাম যে সুশাসন নিয়ে এসেছে, 


আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সহায়তায় তাদের 


তার আলোকে অবশ্যই রাষ্ট্র এখনো 


সামরিক অভূথানের মুখোমুখী হতে 
হয়! 
ড. আহমদ: হ্যা, প্রথমত, এটা বিভিন্ন 
ইসলামি দল ও আন্দেলন এবং এর 
রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, আপনি 
বলছেন, যদি বর্তমানে শরয়ী আইন 
বাস্তবায়ন সম্ভব না হয়, তো কী 
করণীয়? এর ফিকহী জবাব তো, যা 
করা সম্ভব নয়, তার আবশ্যকীয়তা 
আর থাকবে না। কারণ হাদীস শরীফে 
এসেছে, “আমি তোমাদের যে আদেশ 
দেই, তোমরা যতদূর পারো তা আদায় 
করো । এটা বিভিন্ন আয়াতের 
শিক্ষাতেও বিদ্যমান। তাছাড়া 
আমাদের একটি মৌলিক নীতি তো 
আছেই; অক্ষমতার ক্ষেত্রে 
আবশ্যকীয়তা আর থাকে না এবং 


পরিচালনা করা সম্ভব। তবে 
যুক্তিসঙ্গতা, অনুক্রম, নমনীয়তা এবং 
বাস্তবতার সাথেই তা নিশ্চিত করতে 
হবে। তবে এ জন্য আপনার অনেক 
প্রতিপক্ষ হবে। তারা সকালসন্ধ্যা 
রেডিমেট রাষ্ট্র বলে আপনাদের বিরুদ্ধে 
বেরিয়ে পড়বে। 


আল-জাযিরা: আসলে একটি রাষ্ট্রের 
এমন কী ছক আছে, যাতে ইসলাম 
সন্তষ্ট হতে পারে? এটা কি শুধু শরীয়া 
অবলম্বনের নাম? 

ড. আহমদ: আমি ইসলামের নামে 
বলছি না। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
এক্যমত্য 


মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় 


অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত 
কোন সংকট দেখা দেয়, সে সময়ের 
বিবেচনা কেমন হবে? 

ড. আহমদ: জাতীয় নিরাপত্তা ও ধর্মীয় 
আইনের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ দেখা দিতে পারে না। 
ইসলামি আইনজ্ঞগণ সম্ভাব্য সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন। মৌলিক 
নীতিমালা রয়েছে । এগুলো প্রয়োগের 
পরে কোন কিছু সমাধানহীন থাকে না। 
এখানে ইমামুল হারামাইনের একটি 
চমৎকার বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি 
বলেন, “শরীয়তের নীতিমালা নির্দেশ 
করে, শরীয়তের কোন বিষয় 


ফায়সালাহীনভাবে থাকে না । 


আল-জাধিরা: সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষ 
গোষ্ঠীর সাথে ইসলামপন্থিদের 
একধরনের খাপ খাইয়ে নেওয়ার 
প্রবণতা দেখা যাচ্ছে! মনে হচ্ছে 
সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে এটা 
বর্তমান সংকটের প্রতিক্রিয়া! আপনিও 
কি তাই মনে করছেন? 

ড. আহমদ: আমাদের কিছুকাল পূর্বের 
ইসলামপন্ছি পূর্বসূরিগণ অন্যদের সাথে 
বিরোধিতা ও আলাদা থাকার ব্যপারে 
বেশ বাড়াবাড়ি করেছেন। যেন তারা 


রাষ্ট্র। যেমন, ইনসাফ, স্বাধীনতা ও 


দুটো আলাদা বাহু, যা কখনো মিলিত 


বাধ্য হলে হারামের হুকুম রহিত হয়ে 
যায়। কেও কেও তাদের যে ব্যপারে 


স্বচ্ছতা । তবে এখন যুগ বিবেচনায় 
কাঠামোগত পার্থক্য হতেই পারে 


হতে পারে না। এটা ঠিক না। তবে 
বর্তমানে কিছু ইসলামপন্থি বিচ্ছিন্ন 
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রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামি রাষ্ট্র বলা হবে, যখন তার মূলনীতি ইসলামি হবে । এর ভিত্তিতেই শরীয়তের 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মুসলমানদের স্বার্থ নিশ্চিত করাই হবে রাজনৈতিক কৌশল । আর যার রাজনীতি 
ইসলামবিরোধী ও জুলুম-নির্যাতন এবং শ্বৈরাচারিতাই হলো যার বৈশিষ্ট্য, নিশ্চিতভাবে তা ইসলামি 


রাষ্ট্র হতে পারে না । যদিও তার ফলকে কুরআন ও কালিমা লেখা থাকে! 


থাকায় পরিমণ্ডলকে সংকীর্ণ করে 
আনছেন। এক্যমত্যের জায়গাটাকে 
প্রশস্ত করছেন। এটা ভালো ব্যপার । 
আমাদের স্বীকার করতে হবে, আমরা 


করে, সেই সকল মুসলমানের ওপর 


ইসলামবিরোধী ও জুলুম-নির্যাতন এবং 


অবিচার করলো। মুসলমানদের 
পশ্চাদপদতা ও দুর্দশার কারণ হলো। 
হ্যা, উত্তম তো তারাই, যারা তাদের 


যে যুগে আছি তাতে যেমন অনেক 
খারাবি রয়েছে, অনুরূপ তাতে অনেক 
কল্যাণও বিদ্যমান। আমাদেরকে 
উভয়টাকে একই সাথে দেখতে হবে । 


পরিবর্তনীয়। তাই সবকিছুকে শরীয়ত, 
জ্ঞান এবং কল্যাণের মাপকাঠিতে 
মাপতে হবে । ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার 
মানদণ্ডে নয়। না এটা অন্যদের সাথে 
মানিয়ে চলা; আর না এটা আমাদের 
ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য । 


আল-জাযিরা: ইসলামে একটি রাষ্ট্রকে 
কোন স্থার্থগুলো দেখতে হবে। শুধু 
তার নাগরিকদের স্বার্থ নাকি মুসলিম 


সেবা করেছে এবং উন্নয়নে ভূমিকা 
রেখেছে। তারপর অন্যের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, তাদের 
আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে। 
এটা সাধ্যমত করা করণীয়। 


স্বেরাচারিতাই হলো যার বৈশিষ্ট্য, 
নিশ্চিতভাবে তা ইসলামি রাষ্ট্র হতে 
পারে না। যদিও তার ফলকে কুরআন 
ও কালিমা লেখা থাকে! 


আল-জাযিরা: বর্তমানে নতুন 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুফিইজমে 
বিশ্বাসী বেশ কিছু সংগঠন এসেছে। 
যেমন মাজলিসু হুকামায়িল মুসলিমীন 


আল-জাধিরা: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও 
আঞ্চলিক স্বার্থ বলে কিছু আছে। 
প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ রাজনৈতিক স্বার্থকে 
বিবেচনায় রেখেই 
পরিচালিত হয়। 
রাষ্ট্রের অনুসৃত 
কর্মপন্থা যদি 
মুসলমানদের 

স্বার্থবিরোধী হয় 
তো এ রাষ্ট্রকে 
কি ইসলামি রাষ্ট্র 


উম্মাহের স্বার্থও দেখতে হবে? আর 
মুসলিম উম্মাহের স্বার্থ বলতেই বা কী 
বোঝায়? 

ড. আহমদ: আপনারা সবকিছুকে 
জটিল করেন! সুস্পষ্ট বিষয়কে দুর্বোধ্য 


বলা যায়ঃ 

ড. আহমদ: 
রাষ্ট্রকে তখনই 
ইসলামি রাষ্ট্র বলা 
হবে, যখন তার 


করবেন না। পূর্বে মানুষ বলতেন, 
ভালো জিনিসের পরিচয় দেওয়া লাগে 


মূলনীতি ইসলামি 
হবে। এর 


না। কে না জানে? কিসে ইসলাম ও 


ভিত্তিতেই 


মুসলিমদের কল্যাণ? কোনটি ইনসাফ 
আর কোনটি জুলুম! আসল কথা হলো, 


শরীয়তের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য ও 


যেই তার দেশের ও তার জনগণের 
সেবা করে এবং তাদের ইহজাগতিক 
ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে কাজ 
করে, সেই ইসলাম ও মুসলমানদের 
সেবক। আর যারা তার দেশের ক্ষতি 
করে এবং তার জনগণের ওপর জুলুম 
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মুসলমানদের 
স্বার্থ নিশ্চিত 
করাই হবে 
রাজনৈতিক 

কৌশল। আর 
যার রাজনীতি 


ও মুনতাদা তা"যিযিল সালাম । এগুলো 
কতটা সফল হবে বলে মনে করেন? 

ড. আহমদ: দেখুন! এগুলো 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । সুফিইজম নয় । 


০১৮৭৪-২৯১৬৯১ 
কালাম কলোনী, ডি. সি রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 
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১১০7195১৮15 ৮৭ ৮০০৯৯ 
এ] ০৪৩ পলসি। ৮৬৪ 
৩৪১৯০ ৮০াও 
পটিয়ার দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক 
ইসলামি কনফারেন্সে উপস্থিত 
ওলামায়ে কেরাম, তালেবানে উলুমে 
নুবৃওয়াত এবং দীনদার মুসলমান 
ভায়েরা! সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর 
এই রুহানী জলসায় উপস্থিত হওয়ার 
তাওফীক দান করেছেন। আল-হামদু 
লিল্লাহ। 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমে 
টি 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনো । 
নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।'১ 
এ আয়াতের তাফসীরে আছে, রাসূল 
(সা.)-এর জমানায় কিছু ইহুদি আলেম 
মুসলমান হয়েছেন। যাদের মাঝে 


১, টি ইসলামের পূর্ণ 
3 অনুসরণেই রয়েছে 
মানবতার মুক্তি ও উন্নতি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


শুক্রুবারের তুলনায় শনিবারে বেশি 


কিন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা 


ইবাদত করতেন । এবং তারা এই বলে 


ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে 


উটের গোস্ত খেতেন না যে, আল্লাহ 


পারিনি। ফলে জমিনের রাজতৃ দেওয়া 


তাআলা তো উটের গোস্ত খাওয়া ফরয 
করেননি । যেমন- আর অনেক সময় 
আমরা অনেক হালাল জিনিসও খাই 
না। তাদের এই যুক্তি আল্লাহর কাছে 
পছন্দ হয়নি। সাথে সাথে আয়াত 
নাযিল করলেন, ও ঠ৮012221। 
মুসলমান যেহেতু হয়েছো, সুতরাং 
ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো । 
অর্থাৎ ফরয ওয়াজিব মুস্তাহাব্বাত ও 
মানদুবাত সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পন 
করো। 
মুসলমান যখন পরিপূর্ণভাবে ইসলামে 
প্রবেশ করে আল্লাহর সাহায্য তার জন্য 
অবধারিত হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা ঘোষণা করেন, 
905920৮658৮465 
“মুসলমান বিপদে পড়লে 
সাহায্য করা আমার দায়িতৃ 1২ 
অন্য আয়াতে বলেন, 


টি পরত চর 


৬৪) 1৯৮5 ৮5 122 ৫] 2 ৬5 


256৫1 2 পর্র্প 


৪০৮91৬22824 
“যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল 


তাকে 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 
(রাযি.) ও হযরত সালাবা (রাধি.)ও 


করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে 


ছিলেন। ইহুদিদের নিকট শনিবার 
ইবাদতের দিন হওয়াই তারা 


অবশ্যই জমিনের রাজত্ব দান 
করবেন।”* 


হয়েছে, আমেরিকা-রাশিয়াকে এবং 
আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহর 
সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। আজ 
মিয়ানমার, চীনের জিংজিয়াং প্রদেশ, 


মুসলমানের ওপর নির্যাতনের স্টিম 
রোলার চলছে। কিন্ত আল্লাহর কোন 
সাহায্য নেই। 
অতএব আমরা যদি গুনাহ ছেড়ে দিয়ে 
তাওবা করি, নেক কাজ করি এবং 
ঈমানকে নবায়ন করতে পারি। 
আমাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য 
আসবে । এতে কোন সন্দেহ নাই। 
আল্লামা ড. ইকবাল চমতকার বলেছেন, 
16 ০৫ ৫ 24188 উঠো 
100০8 0514-0- / 
“হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো 
ঈমানের পরিচয় যদি ২০১৯ সালের 
মুসলমান দিতে পারে। নব্য নমরুদ 
যদি ঈমানদারদের আগুনে ফেলে দেয় 
তা হয়ে যাবে ফুলের কানন । 
তাই আমাদের উচিৎ ঈমানের নবায়ন 
করা এবং নবীজির আদর্শ আদর্শবান 
হওয়া । কেননা তা প্রত্যেকটি সুন্নাতের 
পেছনে রয়েছে বড় হিকমত । 
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আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণার 


২.আমাদের ফরয বিধান রোযা । 


ফলে আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে 
পারি। উদাহরণস্বরূপ সেবা করা 
প্রসঙ্গে বিশ্বনবী ঘোষণা করেন, 


5. ৮০2৮৮০০০ তুর 22515 2০5 
৩১০ ন্্তী৮ ০৯১১] ৬189) 
(9৮৭ 


আমেরিকার ইউনিভাসিটির 
গবেষকরা এ রোযা নিয়ে গবেষণা 
করলেন। তারা চল্লিশটি বড় বড় 
ইদুর নিয়ে সবগুলিতে ক্যান্সারের 
ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দেন। এর মধ্যে 
বিশটি ইদুরকে পৃথক করে সকালে 


হিন্দুস্থানের বিখ্যাত আলেম আলতাফ 


বিকালে ও দুপুরের তিন বেলা 


হুসাইন হালী (েহ.) এ হাদীসের 
ব্যাখ্যায় বলেন, 'জমিনে দয়া করো! 
আসমানের মালিকের দয়া পাবে ।” 
বিশ্বনবী (সা.) দান প্রসঙ্গে আরও 
বলেন, 
(৮০০ ৩০9৪৪ রি কিল 1) 

“নিশ্চয় দান আল্লাহর রাগকে নিভিয়ে 
দেয়” 


অন্য এক রিওয়াতে এসছে, মহানবী 
(সা.) তার পুত-পবিত্র স্ত্রী হযরত 
আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন, 


56 853 29301 25 5৪৭ 495 ৫) 

“হে আয়েশা! এক টুকরো খেজুর দান 

করে হলেও নিজেকে জাহান্নাম থেকে 

রক্ষা কর।”১ 

১. আমেরিকার মেশিগান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসাল স্যাকলোজি 
ডিপার্মেন্টের প্রফেসর ড. স্যারা 
কানরাত গবেষণা করে বলেছেন 
যে, কোন মানুষ যখন 
আরেকজনকে সহযোগিতা করে 
অতঃপর সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটি দুআ 
করে বলেন, আপনি আমার বাপের 
মতো বা ভাইয়ের মতো তখন 
থেকে একটি রস বের হয়। যার 
নাম ওগজি লেজিন হরমন। এটি 
ক্যাসারের কোষ রয়েছে, 
সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। 
সুবহানাল্লাহ! 


র দেওয়া হয়। বাকি বিশটিকে 
সন্ধ্যা ও শেষ রাতে সাহরীর সময়ে 
র দেওয়া হয়, দিনের বেলায় 
কোন খাবার দেওয়া হয় না। এক 
মাস পর দেখা গেল যেই বিশটিকে 
দিনের বেলায় খানা দেওয়া হয়েছিল 
সব মারা গেছে। অবশিষ্ট বিশটি 
যেগুলোকে সন্ধ্যা ও শেষ রাতে 
খাবার দেওয়া হয়েছিল সব বেঁচে 
আছে। অতঃপর বিজ্ঞানীরা 
জানালেন, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত 
তারা যদি নফল রোযা রাখে তাদের 
এই রোযা হাই পাওয়ার ক্যামোর 
মতো কাজ করবে। 


৩. বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিন 


জায়গায় প্রস্রাব না করতে 
নিষেধ করেছেন। পানিতে, রাস্তায় 
ও গাছের নিচে। বিজ্ঞানীরা আজ 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 
পানিতে প্রত্রাব না করলে 
পানি দুষিত হয়ে যায়। ফলে এ 
পানি থেকে কেউ ব্যবহার করলে 
তার শরীরে জীবাণু ছড়ায় অতঃপর 
সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর 
শরীরে তৈরি হয় সত্তরটা রোগ পানি 
থেকে আর রাস্তায় ও গাছতলায় 
প্রশম্নাব পায়খানা করলে বাতাস 
রোগাক্রান্ত হয়। 

৪.বিশ্বনবী মাটিতে বসে খাবার 
খেতেন। চেয়ার টেবিলে খেতেন 
না। গত কিছুদিন আগে ভারতীয় 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, চেয়ারে 


বসে খাবার খাওয়ার চেয়ে মাটিতে 
বসে পা খুলে-বিছিয়ে খেলে হজম 
বেশি হয় । ফলে শরীর সুস্থ থাকে। 


.রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা গাছ 


রোপণ করো । এ গাছের ফল মানুষ 
ও পশু-পাখিরা খাবে তা সাদকা 
হিসেবে তোমার আমলনামায় লেখা 
হভে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
বলেন, “তুমি যদি মনে করো 
আগামীকাল কিয়ামত হবে। তার 
আলামত দেখা গেছে তখনও যদি 
তোমার হাতে গাছের চারা থাকে তা 
তুমি রোপন করে দাও” 

কিয়ামতের লক্ষণ দেখা যাওয়ার 
পরেও গাছ লাগানোর আদেশ 
দেওয়ার কারণ, গাছের সাথে 
মানুষের জীবন জড়িত। আজ 
বিজ্ঞানীদের তা বুঝে আসলো তারা 
বলতে বাধ্য হলেন যে, পৃথিবীর 
ন যে তাপমাত্রায় 
দেড় সেলসিয়াস 
বেড়ে যায় 
হিমালয়ের (যেখানে এক সাগর 
পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা 
আছে) এক তৃতীয়াংশ বরফ পানি 
হয়ে সমুদ্রে চলে আসবে । আর দুই 
অর্ধেক বরফ পানি হয়ে যাবে। 
ফলে আশে পাশের আটটি দেশে 
প্রায় ৭০-৬০% পানির নিচে চলে 


গে 
নর 
ক 


যাবে। এবং  এন্টারটিকা, 
সাইবেরিয়া ইত্যাদি বরফের 
দেশগুলি ডুবে যাবে। অতঃএব 


গাছপালা বেশি থাকলে তাপমাত্রা 
কম থাকবে । ফলে বরফ গলে যাবে 
না। এবং আমরা পিউর অক্সিজেন 
পাবো। আর আমাদের (ত্যাগকৃত 
নিশ্বাস) বিষাক্ত। তাই বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পানি খাওয়ার 
সময় গ্লাসে নিশ্বাস ফেলতে নিষেধ 
করেছেন। 
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৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা 
রোযার ইফতার খেজুর দিয়ে করো 


পেছনে একেকটি রহস্য 


লোকায়িত। 


আর খেজুর যদি পাওয়া না যায় 


অতঃএব আমরা আজও যদি আল্লাহর 


পানি দিয়ে করো। বিজ্ঞানীরা 


কাছে তাওবা করে ঈমানকে নবায়ন 


বলেছেন, তিন-চারটা খেজুর আর 


করতে পারি। বিশ্বনবী (সা.)-এর 


এক গ্নাস পানি দিয়ে ইফতার করল 


আদর্শে আদর্শবান হতে পারি । মুহূর্তের 


সারাদিনের সব ক্লান্তি মুহূর্তের 
ভেতর নিঃশেষ হয়ে যাবে 
আল্লাহর নবীর প্রতিটি কথা 
বিজ্ঞানসম্মত। প্রতিটি কাজের 


ভেতর আল্লাহর সাহায্য আসবেই। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার 
ও আমল করার তাওফীক দান করুন। 
আমীন । 


২দুই) দিনব্যাপী ও ৭তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


তারিখ £5757 
পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী ময়দান । 
(দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টথ্রাম। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
পরিচালনা করবেনঃ মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর বংশধর 
এবং মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাতী (রহঃ) -এর উত্তরসূরী 


আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল কুরাইশী 
(বড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 


দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 
ফুরফুরা দরবারের খলিফা ও মোবাল্লিগগণ । 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদান করে দৌজাহীনের খায়ের ও বরকত লাত করুন। 


বিক্দ্ঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দাঁরুশ শরীয়ত খাঁনকা কমপ্লেক্সে ৪ চোর) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ বছর 
২০২০ইং সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত । 


ইদ্বেজামে ও পরচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুর! নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৯। | 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৭১৬-৩৯৬৫২৬, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ | - 


বক্ঞাং সাবেক এফেসর, ওমরগনি এমইএস 
কলেজ উষ্টথাম ও সম্পাদক, মাসিক আত- 


তাওহীদ 
অনুলিখন 
হাফেয মুহাম্মদ ফরহাদ 
জামায়াতে দুওয়াম 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২০৮ 

২ আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:৪৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৫৫ 

* আত-তিরমিযী, আল-জািউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ১৯২৪ 

« আত-তিরমিযী, আল-জািউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪৩, হাদীস: ৬৬৪ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খি.), 
খ. ৪১, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৪৫০১ 


রাহাভ » যুদ্ধ - য 
তাদের মাঝে খুব ছিলো। 


গরীবরা হায় ধনীগণের 
সফলতার সোপান ছিলো! 
মানবতার খরা এবং 
অসভ্যতার তুফান ছিলো । 


নারীগুলো নানা প্রকার 
নির্যাতনে ভূগছিলো, 

সব মিলিয়ে তখন ধরায় 
অন্ধকারের যুগ ছিলো । 


মুহাম্মদের আগমনে 
হিংসা-ফাসাদ উবে ছিলো 
মানবতা ফিরে এলো 


যা এতদিন ডুবেছিল। 


যারা তখন ঈমান এনে 
জাননাতিদের গণ্য হলো । 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদর্শন 


ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী 


“5৮91 5১550954904141 46৮9 ০৪০০1 2৮৪4” 


0 


সূর্ধ-চন্দ্র ও রাত-দিন আল্লাহর চারটি 
নিদর্শন। এ চারটি নিদর্শনের ওপর 
ভিত্তি করেই আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখার 
চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ বলেন, 
এ ভে 5 50৬ ৬ ৯০৫ 
০৫১ 
“তোমরা জেনে শুনে সত্য গোপন 
করনা । আর সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে 
দেবে না।”১ 
০৩6৮০1০222৬ 
“হে রাসুল! আমরা আপনাকে একটি 
নির্ধারিত শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছি তুমি তারই অনুসরণ কর ।”২ 
“ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজেদের 
থেকে শরীয়তের বিধান রচনা করে ।”5 
হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত 
ইসমাইল (আ.) পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ 
কাজ শেষে আল্লাহর নিকট এ বলে 
দুআ করেছেন, 
8৫৫4৫ 
দেখিয়ে দিন ।” 
শয়তান শিরকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। 


জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, 
প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহর একটি 
হুকুম, একটি ফয়সালা অবশ্যই 
বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই প্রতিটি 
বিষয়ে একটি মতই সত্য হবে, 
একাধিক মত নয়। (ইসলামী শরীয়তের 
উৎস, পৃ. ১৪০) 

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। 
পৃথিবীর আহিক গতির ফলে রাত-দিন 
হয়ে থাকে । রাত-দিনও আল্লাহরই দুটি 
নিদর্শন। আল্লাহ সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিন 
বলেছেন। আমরা লক্ষ করেছি মানুষ 
চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত বলতে অভ্যস্থ। 
কেউ কেউ চন্দ্র-সূর্য লিখেছেন, জনপ্রিয় 
নাটক এসব দিন-রাত ইত্যাদি । আর 
এ ধরনের বলা বা লেখা আল্লাহর 
বলার বিপরীত । 

অন্যদিকে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা 
ঈমানদার হও, মুত্তাকী হও, মুমিন হও, 
মুসলিম হও, মুখলেছ বান্দা হও, 
মুহসিন বান্দা হও, সালিহীন হও, 
কামিল বান্দা হও, আবেদ বান্দা হও 
ইত্যাদি । তবে মুসলিম না হয়ে মৃত্যু 
বরণ কর না (সুরা আলে ইমরান: ১০৩)। 
অথচ আমরা বলছি তুমি আহলে 


হাদীস হও, তুমি সালাফী হও, তুমি 

মুহাম্মদী হও, তুমি হানাফী হও, তুমি 

মালেকী হও ইত্যাদি। 

হযরত ইউসুফ (আ.) দুআ করতেন, 

“হে আল্লাহ! মুসলিম হিসেবে আমার 

মৃত্যু দিও।” 

হযরত নুহ (আ.) তার কওমের 

লোকদের বলতেন, 
9৮৮।০2৫্ত্িগ? 

“আমাকে মুসলিমদের দলভুক্ত হতে 

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”* 

হযরত ইয়াকুব (আ.) তার ছেলেদের 

উপদেশ দিতেন, 


২৮55) 5৫ 725৩) ৫ ৫১৫৫ 
0৯৮০৪ -৯৩] ১৯]০৮৮৯৬ 


হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত 
ইসমাইল (আ.) আল্লাহর নবী হওয়া 
সত্েও দুআ করতেন, 
$2-5 8৫ 5:55 ৮22 
এ 
“হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম করে 
নাও এবং আমাদের 
বংশধরদেরকেও ।”” 


জানুয়ার'২০ -_____77-. আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


অতএব শেষ নবীর অনুসারীদের নাম 
“মুসলিম' ব্যতীত অন্য যেকোনো 
নামকরণ আল্লাহর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী 
বটে এবং অবাধ্যতার শামিল। আল্লাহ 
শনিবার হযরত মুসা (আ.)-এর 
অনুসারীদের মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ 
করেছিলেন। তাদের কতিপয় লোক 
শুক্রবার মাছ আটকে রেখে পরে 
শিকার করে। শনিবারের পরিবর্তে 
শুক্রবার যুক্তি পেশ করার কারণে 
তাদেরকে আল্লাহ বানরে পরিণত করে 
দেন (সুরা আল-বাকারা: ৬৫)। আল্লাহর 
বিপরীত বলা থেকে আমাদেরকে 
হিফাযত করুন। 

এক. সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুইটি 
নিদর্শন | 


হা ্ু ঘা 

১5৩8 $109 সা? পুনে ৩ এ ওত 9 

6৮7 
4 ৮৫ 


৫ পগগ্ক 2৫ রা হ এব ও, এ! 
৩) ০৩৯৬ 5৮ ১৮৫৮৮ ৯) ০১১ 


রি উল 


৮ $ 4০ ৫৬ 02 48015 অর্জা ৷ ৬ 

০6589548০85 
“আল্লাহ সেই সন্তা যিনি সূর্যকে উজ্জল 
করেছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন 
আলোকময় এবং চাদের জন্য (বড়- 
ছোট হওয়ার কারণে) মনযিল ঠিক 
করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর ও 
তারিখের হিসাব জানতে পার । আল্লাহ 
এসব সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। 
তিনি তার নিদর্শনসমূহকে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে পেশ 


সময় ঠিক করার এবং হজের তারিখ 
নির্ধারণের জন্য ।১০ 

8৫০ 515০-8 
“আল্লাহ সুর্য ও চন্দ্রকে মানুষের 
কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন; উভয়ে 
অবিরাম গতিতে একই নিয়ম মেনে 
চলছে ।”১১ 
আল্লাহ বলেছেন, 
“যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
মনে করে, তারা বধির, বোবা ও 
অন্ধকারে পড়ে আছে ।”২ 


21৮৮ ৯৫১২%16 উহ উগ্র ০5 ১.৫ 
৩ ৯৮৯১ 5 0৬ র্ডি পেতো? 
€ রর 


/ 
চে 


“যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথা 


ঢাকা শহর যথাক্রমে গড়ে ৪৩ ও ৮৮ 
ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শহর 
দুটির দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান: (৮৮- 
৪৩)-_৪৫ ডিঘ্রি। সে হিসেবে শহর 
দুটির সময়ের ব্যবধান: ৪৫*৪-১৮০ 
মিনিট । অর্থাৎ ঢাকায় সূর্যাস্ত হওয়ার 
১৮০ মিনিট পরে মক্কায় সূর্যাস্ত যাবে 


অন্যভাবে মক্কায় সন্ধ্যা উ৬টায় 
মাগরিবের সময় হলে তখন ঢাকায় 
রাত ৯টা হবে। মক্কার সময়ে 


মাগরিবের নামায পড়তে হলে ঢাকায় 
রাত ৯টায় মাগরিবের নামায আদায় 
করতে হবে। ঘোষণা দিয়েও ত 
বাস্তবায়ন করা যাবে না। বিষয়টি 
এভাবেই বুঝতে হবে । অতএব মক্কার 
তারিখে ও সময়ে রোযা আরম্ভ ও 


মনে করবে তাদের আমল বরবাদ হয়ে 
যাবে ।৯ 

আল্লাহ আরও বলেছেন, 
৪06১৪৮৪৩১৭৫ ৫06 
“যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার 
করবে তারা জাহান্নামী 1৯5 

দুই. ভূগোললক পৃথিবীর নমুনা বা 
মডেল সদৃশ্য। ভূগোললকে কোনো 
একটি শহর বা দেশের অবস্থান জানা 
যায় দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ দ্বারা। দুটি 
স্থানের সময়ের ব্যবধান জানা যায় 
দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান দিয়ে 
ভুগোললকের ওপর দিককে উত্তর এবং 
নীচের দিককে দক্ষিণ ধরা হয়। পৃথিবী 
নিজ অক্ষের ওপর সূর্যের চারিদিকে 


করেছেন। নিশ্চয়ই রাত ও দিনের 
পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান ও 
জমিনের মধ্যে তিনি যা কিছুই সৃষ্টি 


পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘূর্ণীয় মান 


ঈদের নামায পড়ার চিন্তা-ফিকির বাদ 
দিতে হবে। বাংলাদেশে যখন দিন; 
আমেরিকায় তখন রাত। বাংলাদেশের 
লোকজন রোযার উপবাস করলেও 
রাত থাকার কারনে সে সময় 
আমেরিকায় রোযা হচ্ছে না, এতে 
বিন্দুমাত্র সংশয় কিংবা সন্দেহ নেই। 

সম্পর্কিত । সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে 
পশ্চিমে অস্ত যায় । ফলে পূর্ব ও পশ্চিম 
গোলার্ধের সকল দেশেই মানুষ সূর্যের 
অবস্থান জানতে পারে। পক্ষান্তরে 
সিয়াম হচ্ছে নতুন টাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত । আবার নতুন চাদ পশ্চিম 
আকাশে উদিত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
ডুবে যায়। ফলে পূর্ব গোলার্ধের 


রয়েছে । কোন দুটি শহরের বা দেশের 
সময়ের ব্যবধান দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান 


করেছেন, এসবের মধ্যে সেসব 


দিয়ে নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর নিজ 


লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা 


দেশসমূহে নতুন চাদ দেখা নাও যেতে 
পারে। হিজরী সনে সর্বোচ্চ দিনের 
পার্থক্য: (৩৫৫-৩৫৩)-২ দিন এবং 


অক্ষের ওপর ৩৬০ ডিগ্রি একবার 


(ভুল-ভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে 
চায়।”৯ 

উউ০1০৮$৮৩৪৮৫ ৬৪৬০৬ এনএ 
“হে নবী! লোকেরা আপনাকে চাদের 
হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 
আপনি বলে দিন এটা মানুষের জন্য 


ঘুরিতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। সে 
হিসেবে ১ ডিগ্রি ঘুরে আসতে সময় 
লাগে: (২৪%৬০)-৩৬০_৪ মিনিট। 
ভুগোলকের উত্তর-দক্ষিণ দিকে 
কতগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। 
এগুলোকে দ্রাঘিমাংশ বলে। মক্কা ও 


সর্বনিম্ন পার্থক্য: (৩৫৪-৩৫৩)-১ 
দিন। সে কারণে পূর্ব গোলার্ধের 
দূরবর্তী দেশের মানুষ সর্বাধিক 
ইদিনের ব্যবধানে চাদ দেখতে 
পাওয়াটাই স্বাভাবিক। নিকটবর্তী 
দেশসমূহে একদিন পরেই চাদ দেখা 
যেতে পারে । এ ধরনের অঙ্কের হিসাব 
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সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । আর 
অঙ্কের উত্তর সঠিক, নির্ভুল ও একটিই 
হয়ে থাকে। অতএব চাদ নিয়ে 


কি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য 


রাতের অতিরিক্ত নামায, ৮ রাকআত 


দাও? বেদুইন বলল, হ্যা। “তুমি কি 
মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসুল মান? 


সংশয়ের কিছু নেই। ভৌগোলিকভাবে 


বেদুইন বলল, হ্যা। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


তা নিশ্চিত করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ 
গোলার্ধের দেশসমূহের জন্যও সমভাবে 
প্রযোজ্য হবে। 

একবার শুক্রবার সিরিয়ায় চাদ দেখা 
যায়। ফলে সিরিয়াবাসীগণ শনিবার 
সিয়াম শুরু করে। সে বছর মদীনায় 
শনিবার চাদ দেখা যায়। 
মদীনাবাসীগণ রবিবার সিয়াম শুরু 
করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (োযি.)-এর নিকট বিষয়টি 
উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, “এটিই 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত।” অর্থাৎ 


সিরিয়াবাসীদের দেখা চাদ 
সিরিয়াবাসীদের জন্য এবং 
মদীনাবাসীদের দেখা চাদ মদীনা 


বাসীদের সিয়াম শুরুর জন্য প্রযোজ্য 
(সহীহ মুসলিম: ২৩৯৭, সুনানে 


হতেন যে, মহানবী (সা.)-এর ফতওয়া 
তাদের মতের বিপরীত তাহলে 
তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখান করে নিতেন 


এর বহু উদাহরণ রয়েছে। কেরআন 
বোঝার উপায়, পৃ. ৯১) 


ইমাম ইবনে হাযম রেহ.) বলেন, “এর 
চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে 
যে, মানুষ কুরআন মজীদকে আল্লাহর 
কিতাব বলে স্বীকার করবে, রাসুলের 
প্রতি বিশ্বাস করবে; অথচ সে হাদীস 
দ্বারা দলিল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে ।' 
(কুরআন বোঝার উপায় পৃ. 4৭) 

একবার রাসুল (সা.) ও সাহাবীগণ 
রমযানের চাদ দেখা নিয়ে সংশয়ের 
মধ্যে ছিলেন। এমন সময় হাররা 
থেকে উপস্থিত এক বেদুইন রাসুল 
(সা.)-এর দরবারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে 
রমযানের চাদ দেখেছে। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি 


তখন হযরত বিলাল (রাযি.)-কে 
ডেকে বললেন, আযান দাও এবং 
ঘোষণা দাও যে, কিয়ামুল লাইল 
হবে ।' হাররা মদীনা থেকে এক মাইল 


দূরে অবস্থিত। সূত্র: আহকামুল কুরআন; 
১/৩৮৪, সুনানে তিরমিযী: ৬৮৮, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১৮৮১, সুনানে আবু দাউদ: ২৩৩৩ 


তারাবীহ+৩ রাকআত বিতির। আল্লাহ 
বলেন, 

96১84888085 
“তোমার নিজের মধ্যেও অনেক 
বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ।” 
মানুষের শরীরে ২০৬ খানা হাড় ও 
৩৬০টি অস্থি সন্ধি রয়েছে । এখানে 
২০৬ ও ৩৬০ সংখ্যা দুটির অঙ্ক দুটির 
যোগফল যথাক্রমে ৮ ও ৯। ৮ 


ইত্যাদি) এখানে কিয়ামুল লাইল বলতে 
তারাবীহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
দিল্লিতে চাদ দেখা গেছে। কিন্ত 
প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আকাশে 
চাদ দেখা যায়নি। দিল্লির ঘোষণা 
আরম্ভ হলেও বাংলাদেশের হিলিতে 
রোযা হবে না। অনুরূপভাবে 
বাংলাদেশের চট্টগ্রামে চাদ দেখা 
গেছে। কিন্তু উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে 
চাদ দেখা যায়নি। এখন পঞ্চগড়ের 
কোনো আলেম যদি বলেন যে, আমরা 
চাদ দেখিনি তাই রোযা করছি না। 
তাকে ঠেকাবে কে? পঞ্চগড়ের ওই 
আলেমের জন্য উলিলে আমরের 
ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে । 

র লক্ষ করুন। সর্বোচ্চ ৩০ রাত 
তারাবীহ, তারাবীহে ১১৪টি সুরা পাঠ 
করা যায়। এখানে ৩০ ও ১১৪ সংখ্যা 
দুটির  অঙ্কসমূহের যোগফল: 
৩+০+১+১+৪-৯; ৮ রাকআত 
তারাবীহ ও এক রাকআত বিতির যারা 
রণবশত জামায়াতে তারাবীহ পড়তে 
রছেন না তাদের জন্য। 
২৪, সহীহ চিএ 
৯৯০, ৬ ১৭৮২-১৭৮৬, সুনানে 
তিরমিযী: ৪৬১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১১৭৪, 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ১১৮৬, সুনানে নাসায়ী: 
১৬৯৩) 

সর্বনিম্ন ২৯ রাত তারাবীহ। ২৯ 
সংখ্যাটির অঙ্কসমূহের যোগফল: 


২+৯-১১। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


রাকআত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের 
মাধ্যমে এসব হাড় ও অস্থি 
সংযোগসমূহের শুকরিয়া আদায় হয়ে 
যায়। আল্লাহর কথা: 


8৫: ৪ শর্ট 


ওএুট। 24 8958915 
“সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তারা 
মতভেদে লিপ্ত হয়েছে ৯৬ 

তিন. সূর্য ও চন্দ্রের হিসাব এতোই 
নিখুত যে গত ২০০৯ নববর্ষটি শুরু 
হতে এক সেকেন্ড দেরি হয়েছিল সে 
কারণে বিশ্ব মানমন্দিরে রক্ষিত ঘড়ির 
সেকেন্ডের কাটাটিকে একঘর এগিয়ে 
নিতে হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 
এরুপ ঘটনা গত ১০০ বছরেও ঘটেনি 


(দেখুন: ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী প্রথম 
আলোর শেষের পাতা) 


একশত বছরের ব্যাবধানে এক 
সেকেন্ড দেরি তাও বিজ্ঞানীদের 
হিসেবে ধরা পড়েছে। একেবারে 
চুলচেরা হিসাব ও বিশ্লেষণ । 
বাংলাদেশের ঢাকা ও পঞ্চগড়ে কখন 
সূর্যোদয় হবে, চন্দ্রপ্রহণ কখন এবং 
কয়টায় শুরু হবে তাও আগাম জানা 
যায়। অতএব চাদের হিসাব নিয়ে 
সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। 
হিজরী সনে দিনের শেষে যে চাদ দেখা 
যায়, সে দিনের দিবাগত রাত থেকে 
দিনের শুরু । অর্থাৎ রাত ও দিন 
মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা হয়। 
পক্ষান্তরে সৌর সনে রাতের ১২টা 
থেকে পরের দিন ১২ ঘন্টা ও রাতের 
১২টা সময় নিয়ে ২৪ ঘন্টায় একদিন 
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হয়। সৌর সনে দিনের হিসেবে এএম 
ও পিএম ধরা হয়। হিজরী সনের 
দিনের গণনায় তা নেই। হিজরী সনে 
রাতকে প্রকৃত রাত এবং দিনকে প্রকৃত 
দিন ধরে ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা 
করা হয়। রাত আগে আসে। 
পক্ষান্তরে সৌর সনে (অর্ধরাত + ১২ 
ঘন্টা + অর্ধরাত) অর্থাৎ দু'রাতের 
অর্ধেক করে এবং দু'রাতের মধ্যবর্তী 
দিন নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়ে 
থাকে। সৌর ও হিজরী সনে দিন 
গণনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
এটি। সৌরসনের বছর ও হিজরী 
সনের বছরের মধ্যে দিনের পার্থক্য: 
(৩৬৫-৩৫৪)-১১দিন এবং 
লিপিইয়ারে তা বেড়ে হয় ১২দিন। 

হিজরী সনের বছরসমূহ হয় ৩৫৩, 
৩৫৪ ও ৩৫৫ দিনে । গড়ে ৩৫৪ দিনে 
বছর। একমাস: ২৯.১/২ দিন। কিন্ত 
২৯.১/২ দিনে মাস গণনা করা যায় 


রজব মাসের 8/৫ তারিখ যে বার হবে 
সে বারই ১লা রমযান হবে এবং 
দিনের ব্যবধান সর্বোচ্চ ৫৬ এবং 
সর্বনিয় ৫৪ দিন (বিগত ১০ বছরের 
পঞ্জিকা দেখে মিলিয়ে নিতে পারেন) । 
অন্যভাবে হিজরী সনে সর্বোচ্চ ৩০ 
দিনে মাস হয়। (েজব+শাবান) 


অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের সমাধান 
খুঁজতে হবে কুরআনে ও রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর মাঝে । আল্লাহ বলেন, 

জকি (ঞ্রাঃঞ্জ একা ঞও 
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মাস-৬০ দিন। ৪ দিন বাদ দিলে ৫৬ 


“আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন 


দিন হয়। আবার সর্বনিম্ন ২৯ দিনে 
মাস হয়। সেক্ষেত্রে (২৯+২৯)- 
৪8-৫৮-৪5৫৪ দিন (কুরআনে যোগ, 
বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কথা সুরা আন- 
নিসার ফারায়েবিষযয়ক আলোচনায় 
রয়েছে)। 

এখানে ৫৬ ও ৫৪ সংখ্যা দুটির অঙ্ক 
দুটির যোগফল: ১১ ও ৯; রাসুলুল্লাহ 
(সা.) রাতের অতিরিক্ত নামায ৯ 
অথবা ১১ রাকআত ছিল এবং 


বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মাস ও 
বছরের হিসাব জানতে পার ।”১৭ 

সর্বোচ্চ ৩৫৫ দিন ও সর্বনিম্ন ৩৫৩ 
দিন পর রোযা হয়ে থাকে । এখানে 
সংখ্যা দুটির অঙ্কসমূহের যোগফল: ১৩ 
ও ১১। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও 
সর্বসাধারণের জন্য রমযান ও 
রমযানের বাইরে অতিরিক্ত নামায । 
আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) ৬৩ বছর 
জীবিত ছিলেন। এখানে ৬৩ সংখ্যার 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ৫৬/৫৪ দিন 


অঙ্ক দুটির যোগফল: ৬+৩-৯; আবার 


পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রমযান 


না। মাস হয় ২৯/৩০ দিনে। হিজরী 


তিনি ১১ হিজরীতে ইন্তিকাল 


মাস আসছে। সে মাসের জন্য প্রস্তুতি 


সনে সৌর সনের মতো লিপিইয়ার 
নেই; তবে ৯ বছর ৪ দিনে সময়ের 
ব্যবধান শূন্য হয়ে যায়। কেননা হিজরী 
সনে গড়ে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৮ 
মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে মাস হয়ে থাকে। 
ন্যায় গোলাকার নয়। উপ-বৃত্তাকার; 
আবার বছরগুলো আসে ৩৫৩, ৩৫৩, 
৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৪, ৩৫৪, ও ৩৫৫, 
৩৫৫, ৩৫৫ দিনে । ৯ বছরে মোট 
দিনের সংখ্যাঃ ৩ 
(৩৫৩+৩৫৪+৩৫৫)-৩%১০৬২-_৩১ 
৮৬ দিন। ৩১৮৬-কে ১১ দ্বারা ভাগ 


নিন। সে মাসে তোমাদের জন্য 
অতিরিক্ত ১১ অথবা ৯ রাকআত 
নামায রয়েছে । সাহাবায়ে কেরামের 
আমল; পবিত্র মক্কা ও মদীনা শহর 
দুটির প্রধান মসজিদে ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায জামায়াত করে পড়া 
হয়। কুরআন খতম হয় তারাবীহ 
নামাযে । (সূত্র: পবির মকা-মদীনার 
ইতিহাস, পৃ. ২১৬, সহীহ আল-বুখারী: 
১৮৭৬, সহীহ মুসলিম: ১৪৭, সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ৩১১১, মিশকাতুল মাসাবীহ: ১২২৮; 
হায়াতুস সাহাবা ৩৪৭১, ইসলামী বিশ্বকোষ 
তারাবীহ পবন্ধ ইত্যাদি) 


২০ রাকআত তারাবীহ মুষ্টিমেয় 


করা যায় না। ৪ দিন যোগ করলে 
দিনের সংখ্যা হয় ৩১৯০ দিন যা ১১ 
দিয়ে বিভাজ্য । অর্থাৎ ৯ বছর ৪ দিন। 
তিন শত বছরের সৌর সন ও হিজরী 
সনের মধ্যকার দিনের পার্থক্য (সুরা 
আল-কাহফ: ২৫)। 

আল্লাহর রাসুল (সা.) রজব মাসে 
রমযান মাসের আকাজ্া করেছিলেন । 


লোকের জন্য । অধিকাংশের জন্য ৮ 
রাকআত | আমাদের দেশের জাতীয় 
মসজিদে, কেন্দ্রীয় মসজিদে, জেলা ও 
উপ-জেলা শহরের বড় মসজিদে ২০ 
রাকআত তারাবীহ, কুরআন খতম হবে 
এবং বাকী সব মসজিদে ৮ রাকআত 
তারাবীহ প্রচলন হলে মুসলিম উম্মাহর 
এঁক্য সুদৃঢ় হবে, দ্বন্দের কোনো কিছুই 


করেছেন। অতএব রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর রাতের অতিরিক্ত নামায ছিল ১১ 
রাকআত | (সহীহ আল-বুখারী: ২০১৩, 
সহীহ মুসলিম: ১৭৫১, ১৭৫২, মুয়াতা 
মালিক: ১/১১৫) ফজরের ২ রাকআত 


নিয়ে ১৩ রাকআত (সহীহ আল-বুখারী: 
৫৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ১৩৬২, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১১৮৭)। সূর্যের ওপর নির্ভর 
করে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব 
নামা আদায় করা হয়। মফশা, 
তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, বিতির রাতের 
নামায । 

আবার লক্ষ করুন হিজরী সনের ৩৫৫ 
দিনের বছরটির ৩০ দিনের মাস ৭টি 
এবং ২৯ দিনের মাস ৫টি । আবার 
৩৫৩ দিনের বছরটির ২৯ দিনের মাস 
৭টি এবং ৩০ দিনের মাস ৫টি | ৩৫৪ 
দিনের বছরটির ৬ মাস ৩০ দিন এবং 
৬ মাস ২৯ দিন। ৩টি বছরের মধ্যে 
৩০ দিনের মাসের সংখ্যাঃ ১৮ এবং 
২৯ দিনের মাসের সংখ্যাও: ১৮। 
এখানে ১৮ সংখ্যাটির অঙ্ক দুটির 


জানুয়ার'২০ _____ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
যোগফল: ৯; ৯, ৯৯, ৯৯৯, ৯৯৯৯, 


বার তকবীর দিব। ৭/৫ বার অতিরিক্ত 


৯৯৯৯৯ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর 


হালাল ও হারাম), ইসলামের ৫টি স্তস্ত; 


তকবীর প্রদানের হাদীসসমূহকে আমরা 


দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায, মীকাত €টি; 


অস্তিতৃ, নাম ও গুণাবলি প্রকাশ করে। 
আবার ৫টি ৯ যোগ করলে: ৪৫ হয়; 
৪৫ সংখ্যার অঙ্ক দুটির যোগ ফলও ৯ 
(সুরা আল-হিজর: ৯)। তাছাড়া সুরা 
আল-হাশরের ২২-২৪ আয়াতে 
আল্লাহর ৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে 
(রহমান, রাহীম, বাদশাহ, শান্তিদাতা, 


পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী ও 
রূপদাতা)। 


এছাড়াও আল্লাহর অনেক ভালো ভালো 
নাম রয়েছে। ৬ ও ৯ ব্যতীত একক 
অঙ্কের অন্য সংখ্যাসমূহের ক্ষেত্রে 
এরুপ হয় না। মানুষের কার্যাবলি ছয় 
রকম (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, 
মুবাহ এবং মাকরুহ)। এ ছয় রকম 
কুরআনে । হযরত আয়িশা (রাযি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সুত্রে জানা যায়, 
কুরআনের আয়াতসমূহ ৬৬৬৬টি। 
মুতাশাবিহা (যেমন_ আলিফ-লাম-মীম 
তিনটি আয়াতের স্থলে একটি গণনা 
করা হয়) ও বিসমিল্লাহির রহমানির 
রাহীম আয়াত বাদ দিয়ে আয়াত সংখ্যা 
গণনায় দীড়িয়েছে ৬২৩৬ টি। এখানে 
৬৬৬৬ সংখ্যাটির অঙ্কসমূহের 
যোগফল: ২৪; ২৪ সংখ্যা দুইটির অঙ্ক 
দুইটির যোগফল ৬। কুরআনের 
আয়াত সংখ্যা নিয়ে সংশয় বা 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

সুরা আল-কাহফ ২৫ আয়াতটি ৯ 
বছরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। 
আকবর। আমরা সর্বোচ্চ দিনের 
বছরটির মাসসমুহঃ 
(৩০%৭+২৯*৫)-৩৫৫ দিন; 
অতিরিক্ত ধ্বনি হিসেবে ৭ বার ও ৫ 


অগ্রগন্য হিসেবে বিবেচনায় নেব। 
এতে সংশয়ের কিছু নেই। ৭ ও ৫ 
একজন মুসলিমকে অক্টোপাসের ন্যায় 
জড়িয়ে রেখেছে । কুরআন ৭টি আয়াত 
দ্বারা শুরু হয়েছে। মানুষকে বার বার 
পাঠ করার জন্য ৭টি আয়াত দেওয়া 
হয়েছে সেরা আল-ফাতিহাঃ ৭, সুরা আল- 
হিজর: ৮৭)। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় 
করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে একটি 
বীজ থেকে ৭টি ছড়া বের হওয়ার 
উল্লেখ করে সুরা আল-বাকারা: ২৬১)। 
মানুষকে বড়, বড় ৭টি পাপ বর্জন 
করতে বলা হয়েছে (সহীহ আল-বুখারী: 
২৪৬৪); কোনো মুসলিম রুগ্ণ 


৫ অঙ্গে রুকু, রাসুলের ৫টি বৈশিষ্ট্য, 
রাসুলের ৫টি নাম রয়েছে, ৫টি প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়ে কেয়ামতের দিন কেউ 
পার পাবে না ইত্যাদি । তাই ৭/৫-কে 
আমি ভালবাসি, পছন্দ করি এবং তার 
ওপর ভিত্তি করে আমল করতে তৃপ্তি 
পাই। 

উপসংহারে বলতে চাই, আল্লাহর 
নিদর্শন সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিনের ওপর 
ভিত্তি করে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে । আর 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তাদের জন্য 
যারা ভুল-্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে 
চায় এবং নিজেদের আমলসমূহকে নষ্ট 
হতে দেন না (সুরা আল-আরাফ: ১৪৭) । 


ব্যক্তিকে দেখতে গেলে সে যেন ৭ বার 
বলে; আমি মহান আল্লাহর দরবারে 
প্রার্থনা করছি আপনার রোগ মুক্তির 
জন্য, যিনি মহান আরশের অধিকারী 
(মিশকাতুল মাসাবীহ: ১৪৬৭)। ৭ম দিনে 
কীকা, ৭ বছরে নামায, ৭টি অঙ্গে 
সাজদা, ৭ ব্যক্তি আল্লাহর আরশের 


শয়তানকে ৭টি ক্কর (পাথর) মারতে 
হয়, ৭টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার 
কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি । 

আবার সর্বপ্রথম কুরআনের ৫টি 
যাত নাযিল হয়েছে; মুত্তাকী 
ব্যক্তিকে পাচটি গুণ অর্জন করতে হয় 
(সুরা আলে ইমরান: ১৭), ৫ ব্যক্তি শহীদ 
(মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪৬০), মিরাজে 
রাসুল (সা.) ৫টি জিনিস ব্যবহার 
করেছিলেন, মানুষের ৫টি স্বভাবজাত 
কর্ম রয়েছে (খাতনা করা, নাভীর 
নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, 
বগলের চুল সাফ করা, গোঁফ ছোট 
করে রাখা (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৯২)। 
কুরআনের আয়াতগুলো ৫ রকম 
(মুহকাম, মুতাশাবিহা, আমছাল, 


একটিবার চিন্তা করে দেখুন; মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূর্য-চন্দ্র, 
পৃথিবী, রাত-দিন ও হিজরী সনের 
মাসসমূহের সঙ্গে মানুষের কি রকম 
চমৎকার সুসম্পর্ক করে দিয়েছেন। 
মুসলিম বিশ্বে তারাবীহ নামায ও চাদ 
নিয়ে সংশয় কাম্য নয়। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যারা দীনী বিষয়ের 
ইলম গোপন করবে কিয়ামতের দিন 
তাদেরকে আগুনের লাগাম পড়ানো 
হবে সেনানু ইবনে মাজাহ: ২৬৬) /' আল্লাহ 
সহীহ বুঝই দান করুন। আমীন । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪২ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫:১৮ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৭৯ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৮ 

-কুরআন, সুরা ইউসুফ, ১২:১০১ 

-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৭২ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৮ 

৯ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৫-৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৪ 

১২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৩৯ 
আল. 
আল 
আল 
আল 


-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৭ 
ীল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৬ 
-কুরআন, সুরা আয-যারিয়াত, ৫:৫১ 
ীল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৫ 
** আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১২ 
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বিনয়ী ও ভদ্রতা 
দুর্বলতা নয় 


মাহমুদুল হক আনসারী 


বিনয়ীভাবসম্পন্ন মানুষগ্তলো অত্যন্ত 
জদ্র মানুষ । আচার আচরণ বেশ-ভূষে 
বিনয়ী হওয়া ভালো চরিত্র। উন্নত 
চরিত্র আর র আচরণে জদ্রভাবে 
ব্যাক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে 
যারা ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহার করে তারা 
ছোট হয়না। এ মানুষগ্তলো সংখ্যা 
স্বল্প হলেও তারা কিন্ত সমাজের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে নানা পদ-পদবিতে অবস্থান 
করছে। ছোট থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠান 
তাদের অবস্থান। বিনয়ী হওয়া ও 
প্রদর্শন করা একজন ভদ্র মানুষের 
পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এসব মানুষকে 
কোনোভাবে একটি গোষ্ঠী দীড়াতে 
দিচ্ছে না। সমাজের দুশ্তরিত্র সম্পন্ন 
দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ-পদবি ব্যবহার করে 
রাষ্ট্রকে কলুষিত করে তুলছে । রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন পদে ঘাপটি মেরে থাকা এসব 
দুশ্চরিত্র মানুষগুলো স্বল্পসংখ্যক 
সদালাপি বিনয়ী জদ্র মানুষগ্তলোকে 
দাড়াতে দিচ্ছে না। অসৎ দুশ্চরিত্র 
সম্পরন এ মানুষগ্ডলো প্রতিষ্ঠান ও 
রাজনৈতিক পদ-পদবি আকড়ে 
রেখেছে। 

তাদের হাতে চরিত্রবান আদর্শিক 
নেতৃত্ব একপ্রকার জিম্মি হয়ে আছে। 
রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক সেক্টর 
এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানে দুশ্চরিত্র সম্পন্ন মানুষগুলো 
দাপটের সাথে ক্ষমতা ব্যবহার করছে। 
সংখ্যায় তারা স্বল্প সংখ্যক হলেও 
তাদের প্রতিরোধে বৃহত্তর কোনো 
প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। প্রতিরোধ 


চে 


প্রতিবাদ আর তাদের ব্যাপারে প্রচলিত 


এসব অবস্থা অবগত থাকলেও ওদের 


আইনে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকাতে 


বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা পরিলক্ষিত 


ক্রমেই তারা হিংস্র হয়ে ওঠছে। রাষ্ট্রের 


হচ্ছেনা । তাদের হাত থেকে সমাজের 


কোনো আইন তারা মান্য করছে না। 
শহর থেকে অজগা গ্রাম পর্যন্ত এসব 
মানুষের দাপট আশংকাজনকভাবে 


আদর্শিক মানুষ বুদ্ধিজীবী লেখক 
সাংবাদিক শিক্ষক ডাক্তার কেউই 
রেহায় পাচ্ছে না। 


বাড়ছে। শান্তিকামী সদালাগী ভদ্র 


ভালো মানুষ ও আদর্শিক ন্যায়নীতির 


বিনয়ী শিক্ষিত ও নানা পেশার মানুষ 
তাদের হাতে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় 


সদালাপী বিনয়ী মানুষগুলো তাদের 
হাতে চরমভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত 


নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে। 
কেউ অভিযোগ করে আবার কেউ 
নিরবে নিভৃতে তা সহ্য করে অসহনীয় 


হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এভাবে যদি সমাজ 
জাহেলি ও মূর্খ যুগের দিকে ধাবিত 
হয়, তাহলে আসলে এসমাজ কোন 


যন্ত্রণায় জীবন কাটায়। কিন্তু এসব 


দিকে এগুচ্ছে? আমরা কী সেই দেড় 


ধাগ্পাবাজ ও ধান্দাবাজ তদবীরবাজদের 
বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 


হাজার পূর্বের অন্ধকার সমাজে পুনরায় 
প্রবেশ করছি। যখন ছিলো না কোনো 


কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত নয়। 
বিশেষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে 
সাথে দেশে জমি জমার মূল্য বৃদ্ধি 
অব্যাহত আছে। এক দুই যুগ পূর্বে 


আদর্শিক আচার অনুষ্ঠান আজকের 
যুগেও কী আমরা সে অন্ধকার যুগে 
ক্রমেই ধাবিত হচ্ছি। সে প্রশ্ন 


জমি জমার মূল্য যে পরিমাণ ছিল 
আজকের দিনে তার মূল্য প্রায় বিশগুন 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


বিবেকের কাছে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে 
আমি বলব গোটা পৃথিবী এখন বিজ্ঞান 
সাইন্স অগ্রগতি উন্নতির দিকে এগিয়ে 


এসব কারণে ভূমিদস্থ্য দুশ্চরিত্রসম্পন্ন 


যাচ্ছে। সে এগিয়ে যাওয়ার মিছিলে 


গুটিকয়েক মানুষ সমাজের সদালাশী 
নিরীহ শান্তিকামী মানুষগুলোর বাড়ি 


সারা পৃথিবী প্রতিযোগীতায় মক্ত। 
একদিকে পৃথিবীর মানুষ তথ্য প্রযুক্তির 
মাধ্যমে আকাশ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম 


মহাউৎসব শুরু করেছে। বাংলাদেশের 


হয়েছে। মাটির নিচে আর আসমান 


প্রত্যন্ত অঞ্চলের নানা খবরের কাগজের 


সূর্য চন্দ্রে কী আছে কী হচ্ছে তা 


মাধ্যমে দেখা যায় প্রতিদিন কোনো না 


আবিস্কার করছে। সেখান থেকে 


কোনে অঞ্চলে অবৈধ ভূমিদস্যুদের 
চক্রান্ত আর জাল-জালিয়তির মাধ্যমে 


নবজাতির কল্যাণ অকল্যাণ বের 
করে আনছে। মানুষ চাদের দেশে 


পেশি শক্তি ব্যবহার করে বিনয়ী 
শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে নানাভাবে 


নব জীবন মানবসমাজ তৈরি করার 
স্বপ্ন খুজছে। এ প্রান্ত হতে ওই প্রান্ত 


হয়রানিতে ফেলে সমাজকে অশান্ত 


পর্যন্ত মানুষ সেকেন্ডের মধ্যেই একে 


করছে। এসব চক্রান্তের জালে 
মুসলিম-হিন্দু-খিস্টানসহ কোনো ধর্মের 


অপরের সাথে সাক্ষাৎ করছে। বিজ্ঞান 
মানুষকে আকাশ-কুসুম পর্যন্ত পৌছার 


লোকজন নিরাপদ নয় । ক্ষমতার শক্তি 


শক্তি দিয়েছে। 


আর রাজনৈতিক পদ-পদবি ব্যবহার 
করে ভুমিদস্যুরা এসব অপকর্ম 
চালাচ্ছে । রাষ্ট্রের সবগুলো আইন 


বিজ্ঞানীরা সমাজকে প্রতি ঘণ্টায় 
সেকেন্ডে নতুন নতুন আবিস্কারের 
মাধ্যমে পৃথিবী তৈরি আর ধ্বংস 


শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনিক সেক্টর 


সবকিছুর প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। 
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মানুষ হাতের মুঠোর মধ্যেই পৃথিবীকে 
দেখতে পাচ্ছে। পৃথিবীর কোনে 
অঞ্চলে কী হচ্ছে তা ঘরে বসেই যেনে 


আছে বলে মনে হয়না । 
একদিকে ধর্মের বাণী প্রচার, ধর্মীয় 


পাবে না? নিরীহ শান্তিপ্রিয় 
মানুষগুলোর জন্য সামাজিক আদর্শিক 


আচার অনুষ্ঠান লালন পালনে সামনের 


নেতৃত্ব এগিয়ে আসবে কী? যদি না 


নিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি 


কাতারে থাকা এসব মানুষগ্ডলোর মধ্যে 


আসে তাহলে স্বল্পসংখ্যক অসৎ 


অর্থনীতি সবকিছু তথ্য প্রযুক্তির মধ্য 
দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ জেনে 


অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা 
রাষ্ত্রীয় ও জনগণের অসংখ্য সম্পদ ও 


দুশ্চরিত্রসম্পন্ন ধান্দাবাজ মান্ষগুলে 
কী ক্রমেই সমাজকে গিলে খাবে? না 


যাচ্ছে। কথা হলো এতো কিছু উন্নতি 


অধিকার লুগ্ঠন করতে । তাদের ভেশ 


অগ্রগতির মধ্যেও মানব সমাজ তাদের 
সেই নষ্ট চরিত্র থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। 
সমাজকে গুটি কয়েক নষ্ট চরিত্র সম্পন্ন 


ভূষে মনে হবে তার চেয়ে ভালো মানুষ 


তা হতে দেয়া যায় না। সমাজকে 
জাগাতে হবে সংখ্যায় শান্তিপ্রিয় 


সমাজে বিরল। কিন্তু তার ভিতর 
প্রবেশে করলে দেখা যাবে সে, 


মানুষের শক্তি কম নয়। তাদেরকে 
এক্যবদ্ধ শক্তিতে তৈরি করতে হবে 


মানুষ কোণঠাসা করে রেখেছে । তারাই 


অনৈতিক দুর্নীতি, ঘোষ আর 


সদালাগপী ভদ্র আইন মান্যকারী 


আলোকিত সমাজের বিরোধিতা করে 


ভূমিদস্যুও মতো জঘন্য অপরাধে 


প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা 


জড়িত। তাদের কারণে সমাজের 


মানুষগুলোকে যেকোনো মূল্যে 
সুসংঘটিত করে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন 


সমাজের অসৎ মানুষ । তাদের পরিচয় 
হউক মুসলিম অথবা অন্য যেকোনো 
ধর্মের । তারা সমাজকে দেখাবার জন্য 


অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রতিদিন গৃহহীন 
বাড়িভিটা হারাচ্ছে। তাদের দাপট 
প্রশাসনের নানা সেক্টরে । তারা কালো 


শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। 
সমাজের দিকে ধাবিত হবে। আসুন 


মসজিদমুখী হয়। আবার হজ-ওমরা 


টাকা পেশি শক্তি ব্যবহার করে 


সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে অন্যায় দুর্নীতি 


করে হাজী নামাযী পদ-পদবি ব্যবহার 
করে। আসলে এসবের পিছনে 
সমাজকে ধোকা দেয়া ছাড়া আর কিছু 


একশ্রেণির প্রশাসনিক কর্তাদের দলিয়ে 
রাখে । এভাবেই কী সমাজ চলবে? 
সমাজ কি এসব অন্ধকার থেকে মুক্তি 


ভুমি দস্যুদের প্রতিরোধ করে আদর্শিক 
ন্যায়-নীতি সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিনয়ী ও 
ভদ্র মানুষের পাশে দীড়াই। 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধমে আল্লাহ তা'আলার সন্ত অর্জন করা। সত্য ও জাদর্শ সমাজ বিনি্ানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকল নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
3 স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিত্িত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । 


.॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
.॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। 


_॥ আখলাকী ও আধ্যাত্বিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব । 

_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

.। নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত বালক-বালিকা। নূরান কিন্ডারগার্টেন 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন 
মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 

ন প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কিতাব বিভাগ 

5 নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা। শর্ট কোর্স বিভাগ 
_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 


যোগাযোগ : এস, এ, ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্ন, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
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॥ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা । 


জী।ব।নে।র। ॥প্র।জ্ঞা।পা।ঠ 


রর 


! 
[ 


একজন গ্রিক শিল্পীর গল্প পড়েছিলাম । 

তিনি একসময় একটি ছবি আকলেন একজন মানুষের 
ছবি, তার হাতে আউ্ররের থোকা । প্রদর্শনীর জন্য বাজারে 
রাখলেন। শিল্পীর এক বন্ধুর নজরে পড়ল ছবিটি । তিনি 
শিল্পীবন্ধুকে ধন্যবাদ দিলেন খুব। বললেন, খুব দারুণ 
একটা শিল্পকর্ম হয়েছে এটি। তোমার হাত সত্যি 
শিল্পবোদ্ধা । আঙুরের ছবিটা এত যুতসই হয়েছে যে, চড়ইরা 
বাস্তবে আর মনে করে ঠোট বসাচ্ছে। বন্ধুর কথা শুনে 
হতচকিত হয়ে ওঠেন শিল্পী। ধন্যবাদের ভেতর চটচটে 
একটা তাচ্ছিল্য তিনি ধরতে পারলেন। কিন্তু তিনি বখাটে 
ব্যাখ্যার পথ না ধরে সাথে সাথেই বললেন, এ শিল্পকর্মে 
নিশ্চয় কোনো ক্রটি থেকে গেছে। নইলে চড়ুইরা কখনও 
ঠোট বসাবার দুঃসাহস করত না। 

একই ছবি পুনরায় আকলেন তিনি । আ্টরের থোকা হাতে 
আস্ত একজন মানুষ দাড়িয়ে আছেন ছবিতে । আষ্ররের চিত্র 
অসম্ভব নিখুঁত হয়েছে, যা দেখে চড়ুই লালায়িত হয়ে 
আসবে, কিন্তু ঠোট বসাবার সাহস করবে না। কারণ, 
মানুষের ছবিতে এখন চোখগুলো লালটুকটুকে অগ্নিঝরা, যা 
দেখলেই চড়ুই ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। বসার সাহস করবে 
না। 


“ভুল স্বীকার' মানুষকে এভাবেই নিখুত ও পরিশীলিত করে 
তোলে । বাস্তবতা স্পষ্ট হওয়ার পরও না মানা মানে 


; নিজেকে বড় মনে করা আর বাস্তবতাকে ছোট মনে করা । 
.) মানুষ কখনও বাস্তবতার চেয়ে বড় হতে পারে না। ফলে 


যাই হবার তাই হয়। নিজেই ছোট হয়ে যায় নিজের 
কাছেও, পরের কাছেও। 


॥ ভুল-স্বীকারে মানুষের স্বতঃস্ফুর্ততার অভাব কেন? কারণ, 


মানুষ ভুল-স্বীকারকে মনে করে হীনম্মন্যতা, কাপুরুষতা 
এবং ইজ্জতের জলাঞ্জলি। অথচ মানুষ প্রকাশ করতে চায় 
বীরত, নাত মম | চন্তকর বলে ছেন, এ মান সিকত 


[1 নিতান্তই ভুল। কিঞ্ৎ অসম্মানকে যে নিজের প্রাপ্য বলে 
1] বুক পেতে নেয় সে অসম্ভব সুন্দর ও সম্পন্ন মানুষ । মানুষের 
: জন্য সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে ভুল স্বীকার করা। এটি সমস্ত 


সামাজিক অগ্রগতির মূল প্রাণ । 

অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যদিও, কিন্তু বাস্তবতা হলো, 
মেনে নিলে সমস্যা নিমিষেই চুকে যায় । অতিরিক্ত আধারির 
ঘনঘটা তৈরি হয় না। আলো ফুটে ওঠে। যে মেনে নেয় সে 
আসন্ন সম্ভাবনার চশমাটাকে রঙিন করে রাখে । পরিশেষে 
সফল সে-ই । শেষ হাসিটুকু তার জন্য বরাদ্দ । 

“মেনে নেওয়া' হচ্ছে মানবীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল 
বাস্তবতা ৷ ঈমান কী? মেনে নেওয়া । মানুষ নিজেকে চাপিয়ে 
আল্লাহর বড়তৃকে মেনে নেয়। অধিকার আদায় করা মানেও 
মেনে নেওয়া । মানবতার সপক্ষে বিশাল দায়িতের কথা সে 
মেনে নিল। তাওবার কথাও যদি বলি, সেটাও তো মেনে 
নেওয়া । তাওবার মাধ্যমে মানুষ কী স্বীকার করে? আল্লাহর 
কাছে যেটা শুদ্ধ সেটাই আসল শুদ্ধ। আল্লাহর কাছে যেটা 
ভুল সেটাই প্রকৃত ভুল। জীবনে সবকিছুর সংশোধনের 
আসল প্রাণ এই মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত। 

এ জন্যই বলতে হয়, মেনে নেওয়ার মানসিকতা সমস্ত 
অগ্রগতির সদরদরজা । কিন্ত চরম আক্ষেপের বিষয় হলো, 
এ মানসিকতার মান্ষ নিতান্ত অঙ্গুলিমেয়। স্বীকার করা বা 
মেনে নেওয়ার বিষয় যখন সামনে আসে তখন সবার 
দেমাগে শুধু দাপাদাপি করে আত্মসম্মানের নানা প্রশ্ন । ফলে 
সে নিজের ভুলের ওপর একটি ছাদ তৈরি করতে চায়। আর 
সে ছাদের নিচে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবনের 
সবকিছুই । 

“তুমি ভুল করেছে।' 

“আমি ভুল করেছি।' 
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তিনটি করে শব্দের দুটি বাক্য । বাহ্যত দুটি বাক্যে পার্থক্যও 
সামান্য__একটিমাত্র শব্দে: আমি আর তুমি । 

আসলে কি পার্থক্য সামান্যই? কিছুতেই না। তাৎপর্য ও 
প্রয়োগের দিক থেকে উভয়ের পার্থক্য আসমতল-হিমালয় । 
প্রথম বাক্যটি সদর্পে উচ্চারণ করে এমন লোক হবে লাখে- 
লাখে, কোটিতে কোটিতে । কিন্তু এ তিন শব্দের এক বাক্য 
অকাতরে উচ্চারণ করে, এরকম মানুষের সংখ্যা তিনজনও 
মেলা দায়। আমাদের অভিধানে এখন “আমি ভুল করেছি" 
বাক্যটা নেই। আছে শুধু, “তুমি ভুল করেছ, তুমি ভুল 


“আমি ভুল করেছি।__ আল্লাহর ইবদাত । 
* “তুমি ভুল করেছ।”_ প্রবৃত্তিপূজা । 
৪ “আমি ভুল করেছি।' _নেককারি। 
৬ “তুমি ভুল করেছ।” _নেতাগিরি। 
৬ “আমি ভুল করেছি।”__দীনদারি। 
ঙ “তুমি ভুল করেছ ।”_ দুনিয়াদারি । 
সব সত সু 


মানুষের স্বভাব হলো, হয় সে নিজের ভুল স্বীকার করে শান্তি 


করেছ'। মানুষ এখন যেকোনো বিনিময়ে নিজের ভুলটা না 
নার জন্য প্রবৃত্ত। তার জন্য “অনিবার্ষ বাস্তবতাকে জবাই 
করতেও রাজি । ফলে হয় কি, একটা ভুল না মানতে গিয়ে 
জড়িয়ে পড়ে অজস্র ভুলে । সামান্য যন্ত্রণা থেকে বাচতে 
গিয়ে দশ দিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরে ঝাঁক ঝাঁক 
ভিমরুল। 

কারণ প্রথম বাক্যটি নিজের পক্ষে কথা বলে, অপরকে 
নাকচ করে দেয়, আর দ্বিতীয় বাক্যটি স্বয়ং নিজেকে নাকচ 
করে দেয়। অন্যকে নীচ ও নাকচ করা পৃথিবীর সহজতর 
কাজ। নিজেকে নীচ ও নাকচ করা ভয়ঙ্কর কঠিন! 
“তুমি ভুল করেছ' একটি মিথ্যা বাক্য । আর “আমি ভুল 
করেছি' একটি সত্য বাক্য । স্রষ্টার বিধান হলো, এই 
পৃথিবীতে মিথ্যা শেকড় গজাতে পারে না । খড়কুটোর মতো 
ভেসে যায়। পক্ষান্তরে সত্য কথা পৃথিবীর জমিনেও শেকড় 
গাড়তে পারে । আকাশেও বিস্তার করে তার শাখা-প্রশাখা । 
3৬56৬ সি ডক 25 86465400455 এ তা 


৮ 


পর্দ€ 


০ 

“তুমি কি দেখ নি, আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সত্য 

কালিমার? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার মূল (ভূমিতে) 

সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত আকাশে ।' সেরা 

ইবরাহীম: ২৪) 

এবার বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য একটু গুছিয়ে বুঝি : 

৬ “আমি ভুল করেছি।_ একটি মারেফতি কালিমা, 
আধ্যাত্িক বাক্য, যা অবনত মানুষকে উন্নত ও সম্পন্ন 
ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। 

গ “তুমি ভুল করেছ।” সারশুন্য এক ফীকা বুলি, যা 
কোনো ব্যক্তিকে গভীর অর্থজগতের সাথে পরিচিত করে 


০ “আমি ভুল করেছি।"_বিনির্মাণী বাক্য । 
০ “তুমি ভুল করেছ।" ধ্বংসাত্মক দাবি । 


পায়_যদি সে সুন্দরমনের মানুষ হয়; নতুবা অন্যের ভুল 
ধরে ঝাল মিটায়। প্রথম গুণটাই প্রশংসাযোগ্য, একজন 
পরিমার্জিত মানুষের ভূষণ । 
তাই আসুন, আজ থেকে “আমি ভুল করেছি" বাক্যটি বলার 
“রেওয়াজ' করি। প্রতিদিন কমপক্ষে দশবার করে বলতে 
থাকি__আপনাতে আচ্ছন্ন হয়ে, ধ্যানমগ্ন হয়ে । 
উধ্বকমায়িত করে খুব সচেতনভাবে রেওয়াজ শব্দটি আমি 
ব্যবহার করেছি। তার কারণ, রেওয়াজ হলো খুব কঠিন 
সাধনা ও অধ্যবসায়ের কাজ। সঙ্গীত শেখার দুঃসাধ্য 
প্রশিক্ষণ । 
দিনের পর দিন রেওয়াজ করে গায়কের গলা শুদ্ধ হয়। মিষ্টি 
হয়, মসৃণ হয়। সে মিষ্টি গলার গান মতিয়ে তোলে 
সুরপিপাসুদের, দুলিয়ে দেয় পুরো দুনিয়া । ঠিক সেভাবেই 
ভুল-স্বীকারের রেওয়াজ করতে আমাদের । তাহলেই আমরা 
শুদ্ধ হব, মিষ্টি হব, মসৃণ হব। 
রেওয়াজের কথা যখন এসেছে, দেখি, কে কতটুকু গলার 
মকশো করতে পারি। কবি কায়কোবাদের কবিতাটি 

বাস্তব ছাড়িয়া আমি 

অবাস্তব পাছে 

ঘুরিয়াছি নিশিদিন, এবে মোর অনুক্ষীণ 

তুমি ভিন্ন এ জগতে 

কে আমার আছে? 

তুমিই আমার স্বামী, পথ ভ্রান্ত পাপী আমি 

হাত ধরে প্রভু তুমি 

কোলে তুলে নাও! 

যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীরা ফেলে কীচ তুলে 

ভিখারী সেজেছি আমি__ 

_ আমার সে ভুল প্রভু, 

তুমি ভেঙে দাও! 


(কেবি কায়কোবাদ) 
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সমস্যা ও সমাধান 
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মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 178০9১০০1. ০010/1)81-01-199-181019-1১811%9 


সালাত-নামায 


বৈঠকে ফিরে আসলে তার নামাযটি 


সমস্যাঃ তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙুল 


ন বর্ণনায় উভয় নিতম্ব জমিন থেকে 


শুদ্ধ হবে কি? এক্ষেত্রে “বসার 


দিয়ে ইশারা করার সঠিক পদ্ধতি কী? 


নিকটবর্তী” দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ কী 


র সাথে সাথে যদি উভয় হাটুও 
উঠে যায়, তাহলে দীড়ানোর নিকটবর্তী 


বিশেষ করে জানতে চাই আঙুল দ্বারা 
ইশারার হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

উত্তরা, ঢাকা 


পরিমাণ দীড়ালে বসার নিকটবর্তী বলে 
গণ্য করা হবে? 

ইসমাঈল 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: শেষ বৈঠক না করে কেউ 


সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে 
তাশাহহুদ পড়ার সময় আল দিয়ে 


দীড়াতে শুরু করাবস্থায় শেষ বৈঠকের 
কথা মনে হয়ে গেলে যদি বৈঠকে 


ইশারা করা সুন্নাত। ইশারা করার 


ফিরে আসে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ 


সময় এবং পদ্ধতি হল, “যখন মুসল্লী 
তাশাহহুদ পাঠ করে এ ২ গা পর্যন্ত 
পৌছে, তখন ডান হাতের আইুলকে 
গোলাকার বৃত্ত নাতে হবে 
গোলাকারের নিয়ম হলো, “বৃদ্ধাঙ্গুল 
এবং মাধ্যমা দ্বারা গোলাকার করবে 
আর অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে মিলিয়ে 
রাখবে । যখন এ! 3 বলবে তখন তর্জনী 
অর্থাৎ শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা 
করবে। যখন এ! বলবে, তখন 
তাকে নিচে নামাবে। কোন কোন 
ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন গোলাকার 
অবস্থা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে । 
মিরকাত: ২/৫৭৫, বাষলুল মাজহুদ: ২/১২৮, 
ফাতাওয়ায়ে আলগীরী: ১/৭৪, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২১৮ 

সমাস্যাঃং শেষ বৈঠক না করে যদি 
কেউ দীড়াতে শুরু করা অবস্থায় (শেষ 


হয়ে যাবে। তবে তার অবস্থা যদি 
দাড়ানোর নিকটবর্তী হয়, তাহলে তার 
ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে 
র যদি বসার নিকটবর্তী হয়, তাহলে 
তার ওপর সিজদয়ে সাহু ওয়াজিব হবে 


অন্যথায় বসার নিকটবর্তী বলা 


হয়েছে। মাবসুতে সারখসী: ১/৩৪৯, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২১/৪০২, বিনায়াঃ 
২/৬১৭, কাধীখান:১/৯, ফতহুল কাদীর: 
১/88 


সমস্যাঃ কোন মসজিদে প্রথম 
জামায়াত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় 
মতানৈক্য দেখা যায়। অর্থাৎ কেউ 
বলেন। আবার অনেকে দ্বিতীয় 
জামায়াত না করে একাকী পড়াকে 
উত্তম বলেন। এই ব্যপারে সঠিক 
সিদ্ধান্ত কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


না। দীড়ানো বা বসার নিকটবর্তী 
হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের 
কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় 
যেমন- ১. শরীরের উপরের অং 
ঝুকে থাকা অবস্থায় যদি নিচের অংশ 
পরিপূর্ণ সোজা হয়ে যায়, তাহলে 
দীড়ানোর নিকটবর্তী, অন্যথায় বসার 
নিকটবর্তী। আল্লামা ইবনে হুমাম 
(রহ.) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ২. 
দুই হাটুর ওপর সোজা হয়ে দীড়িয়ে 
গেলে দীড়ানোর নিকটবর্তী, অন্যথায় 
বসার নিকটবর্তী । কাষীখানসহ বিভিন্ন 
ফতওয়ার কিতাবে ১৮৯০১ 4৪০) 


বৈঠকের কথা) স্মরণ হওয়ায় পুনরায় 
জানুয়ারি'২০ 


(নির্ভরযোগ্য) বলা হয়েছে। ৩. কোন 


করবেন। 


পোকখালী, কক্সবাজার 


সমাধান: মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসী 
আজানের সহিত জামায়াতে নামায 
আদায়ের পর দ্বিতীয় জামায়াত করা 
সকলের মতেই মাকরুহ । অন্যথায় ১. 
মসজিদ যদি রাস্তার পাশে হয়ে মুসলী 
নির্দিষ্ট না থাকে, ২. ইমাম মুয়াজ্জিন 
নির্দিষ্ট না থাকে, ৩. নিজের মহল্লা 
ব্যতিত অন্য মহল্লার মুসল্লিরা নামায 
আদায় করে ফেল্পে, ৪. নিজ মহল্লার 
মুসন্লীরা আজান ব্যতিত নামায আদায় 
করে ফেব্লে। উল্লিখিত চার অবস্থায় 
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দ্বিতীয় জামায়াত করা মাকরুহ নয়। 
ই+লাউস সুনান: ৪/২৪৮, বাযলুল মাজহুদ: 
৪/১২১, তাতারখানিয়াঃ ২/১৫৫, ই 
ফাতওয়া: ১৩৬৪ 


মুআমালাত বা লেনদেন 

সমস্যাঃ কক্সবাজার আলির জাহালে 
আমরা তিন ভাই মিলে যৌথভাবে জমি 
ক্রয় করে ছোট ভাইকে রেজিষ্ট্রির 
দায়িতু দিয়ে আমি বিদেশে চলে যাই। 
দুখঃজনক ব্যাপার হলো, সে সম্পূর্ণ 
করে ফেলে। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, উক্ত জমিতে আমরা 
আমাদের ক্রয়কৃত অংশের অংশিদার 
হবো কি? নাকি এককভাবে তার 
নিজের নামে রেজিস্ট্রির কারণে সে 

একাই তার মালিক হবে? 
মুহাম্মদ রমযান আলী 
পোকখালী 
সামাধান: শরীয়তে ক্রয়সূত্রে মালিকানা 
সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা 
উভয়ের সন্তষ্টিতে শুদ্ধভাবে ক্রয়-বিক্রয় 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়াই যথেষ্ট 
(রেজিস্ট্রিতে নাম থাকার কোনোই 
প্রয়োজন নেই । কেননা রেজিস্ট্রি হলো 
মালিকানার প্রমাণপত্রমাত্র। শরীয়তে 
মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে প্রচলিত 
রেজিস্ট্রি কোনই গ্রহণযোগ্যতা 
নেই ।) সুতরাং যেহেতু আপনারা তিন 


আজ পর্যন্ত উক্ত জমি ভোগ-দখল করে 


বি. দ্র. শরীয়তের হালালকে হারাম, 


খাচ্ছে। এখন এলাকার সেসব ভূমিহীন 


রামকে হালাল মনে করার হুকুম কী? 


মানুষ তাদের নামে দেয়া সরকারি 
বন্দবস্তের জমি ফেরত পেতে চায়। এ 
অবস্থায় শরীয়ত মতে তা তাদের জন্য 
হালাল হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
কৃতজ্ঞ করুন। 

সমাধান: সরকারি খাস জমির মালিক 


উল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিকেই বা 
হারাম মনে করার বিধান কী? 

মাওলানা কাউসার আহমদ 

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া কচুয়া, টাদপুর 

সমাধান: উল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিটি 

শরীয়তসম্মত, জায়েজ ও বৈধ। 


হলো সরকার। তাই সরকার কর্তৃক 


কেননা শরীয়তে (ক্রেতা-বিক্রেতার 


যাদের নামে যে জায়গা বন্দবস্ত নেওয়া 


সন্তষ্টিতে) বাকিতে মূল্য পরিশোধের 


হয়েছে; তারাই ওই জায়গার হকদার 
এবং যারা তাদের বন্দবস্তকৃত জমি 


শর্তে কোন বস্তকে তার আসল 
(বর্তমান বাজার) মূল্য থেকে “বৃদ্ধি 


জবরদখল করে রেখেছে, তারা 


মূল্য' নির্ধরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা 


শরীয়তের দৃষ্টিতে জালেম ও অপরের 
হক আত্মসাৎকারী | তাই যাদের নামে 
হয়েছে, তারা যদি তাদের নামে 
বন্দবস্তকৃত জমি যেকোনোভাবে দখল 
করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য বৈধ ও 
জায়েয হবে। কেননা হকদারের হক 
উসুল করার চেষ্টা করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ | আল-কুরআনুল 
করীম, সূরা আন-নিসা: ২৯, বুখারী শরীফ: 
১৩৩, মুসলিম শরীফ: ২/৩২, শুআবুল ঈমান: 


8/৩৮৭, আদ-দুরর মুখতার: ৯/২৯১, 
ফতওয়ায়ে £ ২/১৬৭ 


জায়েজ ও বৈধ। আমাদের সকল 
ফতওয়ার কিতাবে তা স্পষ্ট বর্ণনা করা 
হয়েছে। তবে উল্লিখিত ক্ষেত্রে মাল 
হস্তান্তর না করে শুধুমাত্র রশিদের 
মাধ্যমে লেনদেন করলে তা জায়েয 
হবেনা । 

শরীয়তে যা স্পষ্টরূপে হারাম তাকে 
লাল মনে করা এবং যা স্পষ্টরুপে 
লাল তাকে হারাম মনে করা 
রাতক কবিরা গুনাহ। হয়। তাই 
উপরোল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিকে 
হারাম মনে করা শরীয়ত সম্পর্কে 


সমস্যা: একজন কাপড় ব্যবসায়ী তার 
দোকানে কাপড় উঠানোর জন্য আমার 
কাছে কিছু টাকা চায়। আমি তাকে 
এক লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করে 


ভাই যৌথভাবে উক্ত জমিটি ক্রয় 


আনার জন্য আমার পক্ষ থেকে উকিল 


করেছেন, তাই আপনাদের তিনজনের 


নিয়োগ করে খরচসহ এক লক্ষ টাকা 


প্রত্যেকেই আপন আপন টাকার 
অংশহারে তাতে অংশিদার হবেন। 
হিদায়া, ১২, দুররুল মুখতার আলাশ শামী: 
৭/১৬, ফতওয়ায়ে হককানিয়া: ৬/৩২ 

সমস্যা: মুহতারাম, বিগত ১৯৭৭- 
১৯৭৮ ইংরেজি সনে সরকারি খাস 
জমি বন্দবস্ততে এলাকার মাতাব্বর 
টাইপের কিছু লোক ভূমিহীন মানুষের 
নাম দিয়ে সরকারি জমি বন্দবস্ত 
করিয়ে নেয়। এরা তখন হতে 
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দেই। কয়েক দিন পর সে আমাকে 
এক লক্ষ টাকার কাপড় বুঝিয়ে দেয় । 
মাল বুঝে পাওয়ার পর এক বৎসর পর 
মূল্য পরিশোধের শর্তে তার কাছেই 
কিছু “বেশি মূল্যে বাকিতে বিক্রি করে 
দেই। 

জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি-না? শরয়ী 
প্রমানাদির আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


অজ্ঞতার পরিচয়। তিরমিযী শরীফ; 
১/২৩৩, মাবসুতে সারখসী: ১৩/৮, ৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৫৩১, তাফসীরে ইবনে 
কসীর ৯৪৩২ 

সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
একজন চাষী বললো, আমাকে 
২০,০০০ টাকা দিন, আপনি এই টাকা 
দাদান হিসেবে হিসাব করুন। 
বিনিময়ে আমি আমার সুপারি বাগান 
হতে যা পাবো তা থেকে প্রতি পিসে 
এক টাকা করে দেবো । আমার বাগান 
হতে ২০০০/৫০০/১৫০০ যা সুপারি 
পাবো, তা থেকে কমিশনটা আপনাকে 
দিয়ে দেবো। আর বছর শেষে আমি 
আপনার ২০,০০০টাকা পরিশোধ 
করবো। এখন আমার জানার বিষয় 
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হলো উক্ত কমিশন পদ্ধতিটি কতটুকু 
জায়েয? 
আতাউর রহমান 
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সমাধান : এই বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে 


ইত্যাদির পর থেকে তালাকের ইদ্দত 


প্রথমেই যেই বিশ হাজার টাকা কর্জ 
নেওয়া হয়েছে, তার বিনিময়ে প্রতি 
পিস সুপারি থেকে এক টাকা করে 


ধর্তব্য হবে? 
কামাল উদ্দীন 
চট্টগ্রাম 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় আপনি 
যখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে 


পরিস্কার ভাষায় আপনার স্ত্রীকে তার 
মা-বাবার নাম ধরে তিন তালাক দিয়ে 


মুনাফা দেওয়ার যে চুক্তি করা হয়েছে, 
উক্ত মুনাফাগুলো সুদ হিসেবে গণ্য 


দিয়েছেন। তাই উক্ত তিন তালাক 
আপনার স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে 


হবে এবং তা নাজায়েয ও হারাম 
হবে। এটি শরীয়তসম্মত ও বৈধ 


আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 


পদ্ধতি নয়, বরং মুনাফা লাভের অবৈধ 


পদ্ধতি । সহীহ মুসুলিম: ২/২৭, আহকামুল 


কুরআন: ১/৪৬, ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
২৪/৪০৮ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন 
ধরে ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার কারণে সে 
করেন। এক পর্যায়ে আমাকে জেলেও 
যেতে হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি জেল 


তালাক, দুই তালাক ও তিন 
লাক বলি এবং তিনজন সাক্ষীও 
উপস্থিত ছিলো । আমার স্ত্রী বলছে যে, 
যখন সে প্রথম তালাক শব্দটি শুনে 
তখন সে মোবাইল অন্যকে দিয়ে 
দেয়। বর্তমানে র তিন সন্তান 
আছে। তাদের জন্য এবং অন্যান্য 
কারণে তাকে ঘরে রাখতে হচ্ছে। 
এখন জানার বিষয় হলো, শরীয়ত 
অনুযায়ী আমার স্ত্রীর ওপর তালাক 
পতিত হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে 
তাহলে তাকে নিয়ে পুনরায় ঘর-সংসা 
করার কোন ব্যবস্থা আছে কি? 

আমার স্ত্রীর ইদ্দত তালাক দেওয়ার প 
থেকে গণনা হবে, নাকি তালাক পতি 
হওয়ার পরেও তার সাথে সহবাস 
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চে 


এ৭ এম 


৫ 


শব্দ স্ত্রী শুনুক বা না শুনুক। স্বামী স্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে 
স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিষ্কার হারাম ও যিনা 
হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর জন্য 
ল্লাহর দরবারে লজ্জিত হয়ে 
কান্নাকাটি করে খাটি তাওবা করে 
নিতে হবে অন্য স্বামীর সংসার করা 
ব্যতীত আপনারা পুনরায় বিয়ে বন্ধনে 
বদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই 
র তালাকের ইদ্দত তালাক দেওয়ার 
পর থেকে গণনা করা হবে 
আপনাদের মেলামেশার পর থেকে 
নয় । সূরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: 
২/৭৯১, আবু দাউদ শরীফ: ২/২৪২, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৬২০০ 

সমস্যাঃ আমি ও আমার স্ত্রী সুন্দর 
স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছি। 
বর্তমানে আমাদের দেড় বছরের এক 
ছেলে সন্তান আছে। বিগত ৩ মাস 
পূর্বে আমরা উভয়ে আমার স্ত্রীর এক 
নিকট ত্রীয়ের বাড়িতে যাই 
যাওয়ার পথে আমার স্ত্রীকে পর্দা রক্ষা 


এক পর্যায়ে ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় 
তাকে ৩ তালাক প্রদান করি এবং তার 
বাপের বাড়িতে দিয়ে আসি। এ 
অবস্থায় শরীয়ত মতে আমাদের 
পুনরায় সংসার করতে করণীয় কী? 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


সাইয়েদুল আমীন 
নীলফামারী 


সমাধান: শরীয়তে স্বামী কর্তৃক তালাক 
দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ চরম 
রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার 
মধ্যে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনা 
কেননা, আমাদের দেশে প্রা 
তালাক'ই স্বামীর চরম রাগের সময় 
দেওয়া হয়ে থাকে । সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত ঘটনায় আপনি যখন আপনার 
রাগের সময় স্ত্রীকে পরিস্কার ভাষায় 
তিন তালাক প্রদান করেছেন, তাই 
উক্ত তিন তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত 
হয়ে তদের বিয়ে বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন 
হয়ে গেছে। তালাক দেওয়ার পর 
থেকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর-সংসার করা পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয । এখন অন্য স্বামীর সংসার 
করা ব্যতীত তদের পুনরায় বিয়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ 
নেই। সূরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী 
শরীফ: ২/৭৯১, আবু দাউদ শরীফ: ১/২৪২, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৬/২০০, বাদায়িউস সানায়ি 
৪/১৮৭, রদ্দুল মুহতার, ৩২৬৮ 

সমস্যা: এক প্রবাসী তার স্ত্রীর ওপর 
রাগ করে লিখিতভাবে তিন তালাক 
দিয়ে লেখাটা বড়িতে পাঠিয়ে দেয় 
সে দেশে আসার কিছুদিন পর ধীরে 
ধীরে স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা, থাকা- 
খাওয়া সব রীতিমতো শুরু করে দেয় 
এ খবর সমাজের গণ্যমান্য লোকদের 
নিক পৌছলে তারা জামিয়৷ 


টা 


করতে বললে সে পর্দার বিষয়ে আমার 


আহমদিয়া সুন্িয়ার মুফতী সাহেবের 


সাথে বাড়াবাড়ি করে তর্কে জড়িয়ে 


কাছে ফতওয়া চায়। ১০,০০০ টাকা 


পড়ে এবং রাগ্রত সুরে তালাক চেয়ে 
বলে উঠে "আমাকে তালাক দাও, 
তখন প্রচণ্ড আমার রাগ এসে যায় 


দামের ফতওয়া আসে, তিন তালাক 
দিলেও কেবল লেখা হওয়ার কারণে 
তালাক কার্যকর হবে না। সুতরাং এক 


| আত্তান্তহীদ ২৬ 
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সাথে থাকা- খাওয়া সব কিছু বৈধ 


পরিহাস, একজন মহিলার আচার- 


হবে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে 


যায়। সুতরাং উক্ত ঘটনায় স্বামী মাকে 


ব্যবহার খুব বেশি ভালো লাগার ফলে 


(তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য) লেখা 
ও মুখে উচ্চারণ উভয়টা জরুরি, নাকি 
যেকোনো একটাই তালাক কার্যকর 
হওয়ার জন্য যথেষ্ট? এ ব্যাপারে শরয়ী 
বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
ইরফান এনায়েতুল্লাহ 
চট্টগ্রাম 
সমাধানঃ শরীয়তে স্ট্রকে মৌখিক 
ভাবে তালাক দিলে যেমন তালাক 
পতিত হয়, একইভাবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে 
লিখিত আকারে তালাক দিলে উক্ত 
তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে যায়। 
সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী 
যখন কারো বাধ্যবাধকতা ব্যতীত 
স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখিতভাবে তিন 
তালাক দিয়েছে, তা উক্ত তিন তালাক 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে । লিখিতভাবে স্ত্রীকে তিন তালাক 
দেওয়ার পর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘরসংসার করা 
পরিস্কার হারাম । অন্য স্বামীর সংসার 
ব্যতিত তাদের পুনরায় বিয়েবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 
উল্লেখ্য এতে আমাদের চার ইমাম ও 
ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য 
ফকীহগণের ইজমা তথা এঁকমত্য 
রয়েছে। প্রশ্নপত্রে জামিয়া আহমদিয়া 
কর্তৃক লিখিত তালাক দিলে তালাক 
পতিত না হওয়ার মর্মে যে ফতওয়ার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ফতওয়া 
একেবারে ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত। এ ফতওয়া অনুযায়ী আমল 
মুখতার: ৪/৪৫৬, শামী: ৪/৪৫৬, হিন্দিয়া; 
১/৩৭৮, বাদায়িউস সানায়ি: ৩/১৮৭ 
সমস্যা: আমি একজন মুসলিম হিসেবে 
কোনো মহিলার সাথে খারাপ সম্পর্কে 
জড়িত হওয়াকে খুব বেশি ভয় 
করতাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম 


জানুয়ারি*২০ 


সন্তুষ্ট করার জন্য তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য 


তার সাথে গভীর ভালবাসায় জড়িয়ে 


করে +4১৪তালাক' শব্দ ব্যবহার 


পড়ি। এক পর্যায়ে আমি তাকে বিয়ের 
প্রস্তাব দিয়ে বসি। সে আমার প্রস্তাবে 
বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করলে আমরা 


করেছে। তন্মধ্যে স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হয়ে তাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। 


দুজন কিছু সংখ্যক সাক্ষীর উপস্থিতিতে 


তালাক দেওয়ার পর তাদের স্বামী স্ত্রী 


শরীয়া মোতাবেক বিয়ে সম্পন্ন করি 


হিসেবে মেলামেশা হারাম। বিশুদ্ধ 


আমাদের বিয়ের কথা আমার মা না 
নলেও আমাদের সম্পর্কের কথা 
তার জানা ছিলো। তাই কথার মাঝে 
একদিন আমার মা মহিলাটির মায়ের 


শরয়ী হালালা ব্যতীত তাদের পুনরায় 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো 
সুযোগ নেই। 

শরয়ী হালালা পদ্ধতি: উক্ত তিন 


কয়েকটি দোষক্রটি উল্লেখ করে 
বললেন, তার মেয়ে আমার ছেলের 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন 
হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর কিংবা 


যোগ্য নয় এবং তার সাথে আমার 
না। এ অবস্থায় রমা কে সান্তনা 
দিতে গিয়ে বলে ফেললাম, “তার মাকে 
৭ তালাক এবং তাকে ১৪ তালাক । 
এসময় আমি তালাক দিলাম শব্দটি 
উচ্চারণ করেছি কিনা আমার এখন 
স্মরণে আসছে না। এরপরও প্রায় ২০ 
দিন আমাদের শারীরিক সম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিলো । কারণ তালাক হওয়া- 
না হওয়ার ব্যাপারে আমার তেমন 
কোনো ধারণা ছিলো না। হঠাৎ 
একদিন এ ব্যাপারে একজন আলেমের 
ছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 
“সমস্যা আছে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, আমার সেই উক্তি দ্বারা 
লাক পতিত হয়েছে কি না? যদি 
লাক পতিত হয়, তাহলে পুনরায় 
কে বিয়ে করা যাবে কিনা? গেলে, 
র পদ্ধতি কী? 


না) 
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শওকত ওসমান 

মহেশখালী 

সমাধান: স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাক 
শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক পতিত 
হয়ে যায়। “দিলাম' শব্দ বলার 
প্রয়োজন হয় না। প্রকাশ্য তালাক শব্দ 
উচ্চারণ করলে যে নিয়ত থাকুক না 
কেনো, স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে 


স্ত্রী গর্ভবর্তী হলে, প্রসব হওয়া পর্যন্ত 
সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা 
মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। উক্ত 
স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে কমপক্ষে দুই 
সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে 
মহরের সর্বনিয় পরিমাণ তিন হাজার 
টাকা মহর নির্ধাাণ করে 
শরীয়তসম্মতভাবে আকদে নিকাহ 
সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় 
স্বামীর সাথে সহবাস ইত্যাদির পর সে 
যদি তাকে বায়েন তালাক দেয় এবং 
উপর্যুক্ত নিয়মে সেই তালাকের ইদ্দত 
পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে 
যদি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় 
তাহলে পুনরায় শরয়ী পদ্ধতিতে বিয়ে 
রবে। অন্যথায় কোনো 


সমাস্যাঃ আমি রোগীদের সেবার লক্ষে 
স্বেচ্ছায় একটি সেবামূলক সংস্থায় 
(সিটিজি ব্যাংকে) কাজ করি । এখানে 
যে সকল রোগীদের রক্তের অতীব 
প্রয়োজন হয় তাদের কাগজপত্র 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের জন্য 
রক্তের ব্যবস্থা করা হয়। এখন 


[॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
আমাদের সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ 


নাজায়েয ও হারাম । কেননা মানুষ 


কেউ বলেন মরণোত্তর (মৃত্যুকালে) 
চক্ষু দান করতে পারবে । এ বিষয়ে 


সেসবের মালিক নয়। শুধুমা 
মানুষকে সেগুলো ব্যবহার করার 


শি 


আমাদের মেম্বারদের মাঝে মতানৈক্য 
দেখা দিয়েছে। কেউ বলেন জায়েয, 
কেউ বলে নাজায়েয । যারা জায়েয 
বলেন, তারা তিনটি শর্তে জায়েয 
বলেন । শর্তগুলো হলো: ১. যাকে দান 
করবে তার অতীব প্রয়োজন হতে 
হবে। ২. টাকার বিনিময়ে না হতে 
হবে । ৩. ডাক্তারের পরামর্শক্রমে হতে 
হবে। 


আল-মুনাজ্জিদ। এখন মুফতিয়ানে 
কেরামের নিকট প্রশ্ন হলো, জীবিত ও 
মৃত অবস্থায় শরীরের কোনো অঙ্জ- 
প্রত্যঙ্গ দান করা জায়েয আছে কি না? 


অধিকার দেওয়া হয়েছে মাত্র । দেশিয় 
প্রবাদ-প্রবচনের ভাষায় যাকে বলে, 
“নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা করা ।' 
যা শরীয়তের বিধান নয়। তাই শুধুমাত্র 
বিশেষ ঠেকাবশত একজনের রক্ত 
অন্যজনের জন্য (যদি তার উপকার 
হয়) হেবা বা দান করাকে দুধ 
পানকারী শিশু মাতার দুধপান করার 
সাথে তুলনা করে মুফতিয়ানে কেরাম 
তাকে জায়েয বলেছেন। কেননা 


শিক্ষক 
সমাধানঃ শরীয়তে মান্নত করা 


জায়েয। কিন্তু মান্নতৈর সহীহ হওয়ার 
জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে । যথা- ১. 
নত আল্লাহর নামে হতে হবে। ২. 
নত ইবাদতে মাকসুদার ওপর 
(করলে গ্রহণযোগ্য হবে, না হয় মান্নত 
গ্রহণযোগ্য) হবে না। ৩. ফরয এবং 
ওয়াজিবের মত ইবাদত হতে হবে। 
যেমন- নামায, রোযা, হজ, কুরবানী 
ইত্যাদি। আর যদি ফরয, ওয়াজিবের 


অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের গবেষণা মতে, 


মত না হয়, তাহলে মান্নত শুদ্ধ হবে 


রক্ত দান করার সময় মানবদেহে 
অপমানজনক কোন আঘাতের 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাও বেচা- 
বিক্রি করা হারাম ও নাজায়েয । 
এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) সহীহ হাদীস 


ইমাম হোসাইন শরীফে মহিলাদের একজনের চুল লম্বা 

রায়" চ্টথাম থাকলে অপর মহিলার চুল না থাকলে 

সমাধান: শরীয়তে আল্লাহ তাআলা বা কোন রোগের কারণে চুল কমে 
নুষকে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে গেলে একে অপরকে কিছু চুল কেঁটে 


অন্যসব জাতির ওপর বিশেষ সম্মান 
দান করেছেন এবং মান্ষকে ভালো 
মন্দ পার্থক্যের যে বিবেক-বুদ্ধি 


ন করা থেকে নিষেধ করেছেন । তাই 
প্রশ্নপত্রে যারা মরণোত্তর চক্ষু দানকে 
নাজায়েয বলেছেন, তাদের কথাই 


দিয়েছেন তা অন্য কোন সৃষ্টি জাতিকে 


সঠিক ও শরীয়তসম্মত। প্রশ্ন পত্রে ডা. 


দেননি এবং অন্য সৃষ্টি জাতির ওপর 


জাকির নায়েকদের যে ফাতওয়ার কথা 


মানুষের কর্তৃত দিয়েছেন, কিন্ত 


উল্লেখ করা হয়েছে তা গ্রহনযোগ্য 


মানুষকে যে আত্মা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


নয়। কেননা তারা অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞ 


দিয়েছেন তা মানুষের মালিকানায় নয়, 
বরং তা মানুষের কাছে 
আমানতস্বরপ। সেসবকে আল্লাহ 
আলার হুকুম মতো ব্যবহার করলে 
নুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
পুরস্কৃত হয় এবং সাওয়াব ও প্রতিদান 
পায়। আর অপব্যবহার করলে শাস্তি 
ভোগ করতে হয়। তাই একজন 
নুষের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার জীবিত 
থাকা অবস্থায় বা মৃত্যুকালীন সময় 
হেবা, দান ও বেচা- বিক্রি করা জায়েয 
ও বৈধ নয়। বরং হারাম ও নাজায়েয । 
এমনকি কিডনি, চক্ষু ইত্যাদিও 
অপরকে দান করা বা বেচা-বিক্রি করা 


জানুয়ারি*২০ 


৫ 


হলেও ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে তারা 
অভিজ্ঞ নয়। তাই এ ব্যাপারে তাদের 
কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তাদের 


কথা কিছুতেই দলীল হতে পারে না 
সুরা আল-আসরাঃ ৭০, শরহুন নববী: 
২/২০৪, কাষীখান: ৩/৪০৪, বাহরুর রায়িক: 
৬/৮১, জাওহারুল ফিকাহ: 4৪৬ 

সমাস্যা: এক ব্যাক্তি মান্নত করেছে, 
“আমার অমুক কাজটা হয়ে গেলে 
আমি একটি কুরআন শরীফ দান 
করব।' এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, যদি উক্ত কাজ হয়ে যায় তাহলে 
তার ওপর কুরআন শরীফ দান করা 
ওয়াজিব হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


না। যেমন- খতমে কুরআন, ওযু, 
ওয়ায মাহফিল করার মান্নত ইত্যাদি। 
সুতরাং ওই ব্যক্তির মানত শুদ্ধ হয় নাই 
তাই তার ওপর কোন কিছু করা জরুরি 
না। কেননা “আমার অমুক কাজ হয়ে 
গেলে একটি কুরআন শরীফ দান 
করব ।” বাক্যটি দ্বারা মান্নতই হয় না। 
তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তবে 
তিনি যদি চান, তাহলে শুকরিয়া স্বরুপ 
গরীব-দুঃখী কাউকে একটি কুরআন 
শরীফ দান করতে পারবেন । বুখারী 
শরীফ: ৬৬৯৬, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩৮, 


ফাতাওযায়ে আলমগীরী: ২/১৬, বাহরুর 
রায়েক: ৪/২৯৬, মিনহাতুল খালেক: ৪/২৯৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে পরশ পাঠাতে 
পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ 
করুন । প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 


॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রভুর বন্ধ প্রভুর দরবারে 


প্রিয় উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)-এর স্মৃতিচারণ] 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


খলীল শব্দটি আরবি। তার মূলধাতু 
“খুল্লাতুন” অর্থ বন্ধুত, হদ্যতা, 
সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি । আর “খলীল” মানে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রেমিক, প্রিয়তম । 
করুণাময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। “খলীলুর 
রহমান* এটি আল্লাহর প্রিয়তম নবী 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপাধী 
আল্লাহ তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন। তাই তাকে এই 
উপাধীতে ভূষিত করেন । পৃথিবীর বুকে 
তিনি ব্যতীত আরও একজনকে আল্লাহ 
“খলীল* হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি 
হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)। 
প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু! 
পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
৪৩০2৯১101৫6 
“মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-কে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।”১ 
তাফসীরে সাউদিতে উল্লেখ আছে, 
হ591০7-৯৩ এ৯৭1৫৮৪ এল 1818 


৮৫ ৮219 ১০ ০৮০৯৩ ০ 


৬ 1০ 2স্11-5 ০১-৯৭/৪৪১০ 
১৩০ (৮৮০ এ] 221 615 ০] ৩০৭ 
4 এ৫)০05এ ৪ এ 
১৪৭4০১০১০০০ ০০০৬৪ উএু ঝআ। 

.৩এ০) ও 
“খুল্লাতুন* শব্দটি গভীর ভালবাসা ও 


7514 ১ঙ্দা। | 55 ৭4 ২৫৬ 2 2৮ 
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৫4 (৫০৯৮০ 
“আমি যদি পৃথিবীতে অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হত বে কাউকে গ্রহণ করতাম তাহলে 
আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু 
তোমাদের সাথী মুহাম্মদ) তো 


অন্তরঙ্গতা বোঝায়। এটি ভালবাসার 


আল্লাহকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 


সর্বোচ্চ স্তর । এই স্তরটি আল্লাহ তার 
দুই বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.) ও 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দান 


করছেন (তাই পৃথিবীর অন্য কাউকে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে 
না)।”5 


করেছেন এবং আল্লাহর সাধারণ 
ভালবাসা সকল মুমিনের জন্য রয়েছে। 
ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ 
পালন করেছেন এবং তার সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই আল্লাহ 
তাআলা তাকে মানবজাতির ইমাম 
বানিয়েছেন। নিজের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে 
তার সুনাম উজ্জল করেছেন ।”২ 


প্রভুর অনন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর বুকে 
আল্লাহর অন্যন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 


ভিন্ন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সো.) 
গ 
(924 £816১7255881181) 


ক 


.(১ 


“আল্লাহ আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন যেভাবে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-কে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ।” 

“খলীল" নামের প্রভুর বন্ধুগণ 

উপাধী হিসেবে নয়, বরং নাম হিসেবে 
“খলীলুর রহমান, নামটি ধারণ 
করেছেন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ । 
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যেহেতু নামের অর্থের প্রভাব ব্যক্তির 


কিছু স্মৃতিচারণ করার ইচ্ছা আছে। 
আল্লাহই তাওফীক দাতা । হে আল্লাহ, 


মধ্যে বিস্তার করে। তাই এই নামের 


অধিকারী লোকজন সাধারণত আল্লাহর 
বন্ধু হয়ে থাকেন। অধমের দুজন প্রিয় 
উত্তাদের নাম “খলীলুর রহমান*। 
একজন আজ পৃথিবী ছেড়ে বন্ধুর ডাকে 
সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি 
জমিয়েছেন। তিনি হলেন আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ 
সিনিয়র উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.)। তিনি ১৪ 
রবিউস সানী ১৪৪১ হি. মোতাবেক 
১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খিস্টাব্দ 
বৃস্পতিবার আনুমানিক রাত ১২.৪৫ 
দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন, ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মৃতকালে 
তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৬ বছর। 
তিনি চার ছেলে, স্ত্রী ও অসংখ্য ছাত্র, 
ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান। মৃত্যু অবধি 
ছিলেন। আল্লাহ তার সকল ভুল-ত্রুটি 
ক্ষমা করুন, জান্নতুল ফিরদাউস নসীব 
করুন, আমীন । 

অপরজন এখনো পৃথিবীতে বিচরণ 
করে আল্লাহর বান্দাদেরকে তার বন্ধু 
বানানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত 
রেখেছেন। তিনি হলেন ভারতের 
লৌখনো থেকে প্রকাশিত মাসিক আল- 
ফুরকান-এর সম্পাদক, আধ্যাত্মিক 
জগতের মহা সম্রাট মাওলানা খলীলুর 
রহমান সাজ্জাদ নোমানী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। আল্লাহ তাকে সু- 
স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবী করুন, আমীন । 
মূলত বসেছি আমাদের প্রিয় উত্তাদ 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.)-এর স্মৃতিচারণ করার জন্য। 
সুচনাতে তার নামের প্রাসঙ্গিক কিছু 
আলোচনা চলে এসেছে। পাঠকদের 
উপকারার্থে ভূমিকা হিসেবে এখানে 
তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর হযরতের 


আপনি আমাদের প্রিয় উত্তাদজির 
খতা-কসুর ক্ষমা করে দিন। তার 
খেদমতগুলো কবুল করুন এবং তাকে 
আপনার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করুন, আমীন। 


তার মুচকি হাসির অপূর্ব স্মৃতি! 
সূচনালগ্ন থেকে মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.)-কে দেখেছি। 
হাস্যোজ্জল চেহরায় সদামাটা জীবন- 
যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মুচকি 
হাসি ছিলো তার চিরাচরিত ভূষণ । 
তিনি যেন প্রতি নিয়ত সাদাকার 
সাওয়াব অর্জন করে চলেছেন। কথা- 
তা, দরস-তাদরীস, শিক্ষা-দীক্ষা, 
ওয়ায-নসীহত; কোথাও তীকে চেহর৷ 
মলিন করে কথা বলতে দেখা যায়নি 
মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে রাখার 
সুনাতটি তার জীবনে সদা সজীব 
ছিল। তাকে কখনো গোমরা মুখে কথা 
বলতে দেখা যায়নি । 

বস্তত, হাসি সৌন্দর্যের প্রতীক 
কখনো হাসি ভুলিয়ে দেয় রাশি রাশি 
দুঃখ ও যন্ত্রণাকেও। হাস্যোজ্জল 
মানুষকে সবাই ভালবাসে । আপন ও 
কাছের ভাবে। হাসির মাধ্যমে 
আন্তরিকতা ও বন্ধুতু সৃষ্টি হয়। 
একটুখানি মুচকি হাসি দুইজনের 
সম্পর্কে নতুনমাত্রাও যোগ করতে 
পারে। 

একজন মুসলমান হিসেবে অন্য 
শিষ্টাচার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন 
মুসলিম অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে 
সাক্ষাৎ করবে । কারণ এটি শরীয়তে 
সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


১5320 82054855 5355৬ 
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকা। আর 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো কাজ হচ্ছে, 
অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ 
করা ।” 

আরেক হাদীসে নবীজী (সা.) ইরশাদ 
করেন, 

1605 40 এ 43 ৩৩৫ 
“তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে মুচকি 
হাসাও একটি সাদাকা |” 
আমাদের প্রিয়নবী (সা.) সবসময় 
মুচকি হাসতেন। প্রতিটি হাদীসপ্রন্থে 
তার হাসির ব্যাপারে আলোচনা 
সেছে। মুচকি হাসা সুন্নাত। এই 


শি 


খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)-কে 
দেখেছি। আহ! কত সুন্দর, মধুময় ও 
হাস্যময়ী জীবন ছিল 
মহোদয়ের! তিনি আজ আমাদের মাঝে 
নেই। তবে তার হাস্যোজ্জীল চেহরা 
আমাদের হৃদয়ে গ্রোথিত হয়ে আছে। 
হে মহা দয়াবান! আপনি দয়া করে 
উস্তাদে মুহতারমকে আপন নৈকট্য দান 
করুন। তিনি আমাদের কাছে 
হাস্যোজ্জল ছিলেন, এখন তোমার 
দরবারে চলে গেলেন, সেখানেও তাকে 
হাস্যোজ্জ্বল রাখুন, আমীন । 


আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান 
প্র্দশনের উত্তম আদর্শ 

পৃথিবীতে আল্লাহর কিছু নিদর্শন 
মসজিদ সে নিদর্শনের 
অন্যতম। আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে 


পরুর্দ ৪৩৩৫1 পাতে হারে 22৫52 
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“আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলো, নিশ্চয়ই 


হোক না কেন। জুতোগুলো ছুড়ে 
মারতেন। মনে হতো যেন তিনি স্পষ্ট 


আলো বিতরণের জন্য সূর্য সৃষ্টি 
করেছেন তেমনি হিদায়ত ও বরকত 


এটি তার অন্তরে তাকওয়া অর্জিত 
হওয়ার পরিচায়ক |," 


বলছেন, মসজিদের আজমত-সম্মান 
অন্তরে না থাকলে মসজিদে কে 


শা'আয়িরুল্লাহ তথা আল্লাহর নির্দশন 


আসতে বলেছে? 


বিতরণের জন্য বায়তুল্লাহ নির্মাণ 
করেছেন। সমগ্র মানবজাতি পৃথিবী 
ব্যাপী বরকত ও কল্যাণ, হেদায়ত ও 


বলতে বোঝায় এমন দৃশ্যমান 


আশ্চর্য অনুভূতি! অল্প ক'দিন পূর্বের 


অনুভূতশ ল বসন্ত যাকে আল্লাহ তাআলা 


ঘটনা । মাওলানা মাসুম 


নির্দিষ্ট করেছেন। যেন তা দ্বারা মানুষ 


(হাফিযাহুল্লাহ)-কে দেখিয়ে বললাম 


আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে 
সক্ষম হয়। আল্লামা শাহ ওলি উল্লাহ 
(রহ.) বড় বড় শা*আয়িরুল্লাহ চারটি 
বলেছেন। বায়তুল্লাহ শরীফ, কুরআন 
শরীফ, নবী-রাসূলগণ এবং নামায । 


প্রিয় উত্তাদ হযরত মাওলানা মীর 
খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.) আল্লাহর 
নিদর্শনগুলোকে অত্যাধিক ন 
করতেন। তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর 
পূর্বে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন। 
শরিরের এক পাশ অবশ হয়ে 
গিয়েছিল। তা সত্তেও তিনি অনেক কষ্ট 
করে একাকি মসজিদে গমন করতেন । 
তাকে দেখে অনেক কষ্ট অনুভব 
হতো । তিনি পা হেচড়ে ধীরে ধীরে 
মসজিদের দিকে এগিয়ে আসতেন । 
কখনো কখেনো থাকিয়ে থাকতাম । 
আবার কখনো কখনো অশ্রু প্রবাহিত 
করে দুআ করতাম । আল্লাহ! তুমি দয়া 
দিন। 

মনে প্রবল ইচ্ছে হতো । হুযুরের হাত 
ধরে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি । কিন্তু 
করা সম্ভব হতো না। কারণ তাতে 
তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। তৃতীয় তলার 
বাসা থেকে পা পা করে মসজিদ পর্যন্ত 
পৌছে যেতেন। মসজিদের দরজায় 
এসে নিজের জুতোগুলো নিজেই সোজা 
করে রাখতেন। কারো জুতো যদি 
মসজিদের সিঁড়িতে রাখা অবস্থায় 
দেখতেন, তখন তিনি রেগে যেতেন। 
নিজ লাঠি দিয়ে ফেলে দিতেন। সে 
জুতো বড় কিংবা ছোট; যে কারোই 


দেখুন, মাওলানা কি করছেন! তখন 
মাওলানা (রহ.) মসজিদের সিঁড়িতে 
রাখা পাপোশটি সে অবশ পা দিয়ে 
ঠিক করার চেষ্টা করছেন। কারণ তিনি 
পা হেচড়ে চলতেন। তার পায়ের সাথে 
লেগে পাপোশটি একটু নীচে সরে 
গেল। সে পাপোশটি সেভাবে রেখে 
যাওয়া মসজিদের সম্মানের খেলাফ 
মনে করলেন। তাই, তিনি সাথে সাথে 
সে ভাঙ্গা পা দিয়ে তা সোজা করে 
দিলেন, সুবহানাল্লাহ । একজন মানুষ 
কতটুকু সংবেধনশীল, কত বেশি 
অনুভূতিপ্রবণ হলেই এমন কাজ করতে 
পারেন, তা তার এই কাজটি না 
দেখলে অনুমান করা সম্ভব হতো না। 
আমরা অনেকেই মসজিদে যায়। কিন্তু 
মসজিদের আদাবগুলোর প্রতি খেয়াল 
রাখা হয় না। মসজিদ আল্লাহর প্রিয় 
স্থান। আল্লাহর শাহী দরবার । শাহী 
দরবারে আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করা 
সকলের জন্য জরুরি । আমাদের প্রিয় 
উস্তাদজি (রহ.) সেগুলোর ব্যাপারে 
খুবই হযত্ববান ছিলেন। আল্লাহ 
আমাদদেরকে তার আদর্শে আদর্শবান 
হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন । 
হে আল্লাহ, যিনি তোমার নিদর্শনের 
প্রতি সম্মান জানিয়ে দুনিয়া থেকে 
বিদায় নিয়ে গেলেন আপনি তার ওপর 
মকাম দান করুন, আমীন। 


মসজিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক 
মসজিদ হলো হেদায়ত ও বরকতের 


পথের সন্ধান সেখান থেকেই লাভ করে 
থাকে । মহান আল্লাহ বলেন, 
45 
৪৩2০ ৫$ 
“নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য 
স্থাপন করা হয়েছে, তা মন্কায়। যা 


বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী 
বিশ্ববাসীর জন্য ৷” 

মুফাসসিরগণ বলেন, তি 
হেদায়ত ও বরকত শুরু হয় কা'বা 


শরীফ থেকে এবং তা বণ্টিত হয় 
মসজিদের মাধ্যমে । এ জন্য মানুষ 
যদি পৃথিবীতে হেদায়ত ও বরকত 
অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে কা'বা 
শরীফে গমন করতে হবে । আর যদি 
সেখানে যেতে সক্ষম না হয় তাহলে 
নিজ নিজ এলাকার মসজিদে গমন 
করবে । মসজিদে এসে জামায়াতের 
সাথে নামায আদায় করবে । তাতে সে 
হেদায়ত ও বরকত অর্জন করতে 
সক্ষম হবে। এ জন্যই যারা মসজিদে 
এসে জামায়াতে শরিক হয় তাদের 
নামাযের মান বেড়ে যায়। একা নামায 
পড়ার তুলনায় জামায়াতের সাথে 
নামায পড়ার সাওয়াব সাতাশগুন 
বেশি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

৮-34212-৬ 2 2৮] 2) 
“জামায়াতের সাথে নামায আদায় একা 
নামায আদায়ের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি 
ফযীলতপূর্ণ |” 

প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 


মারকা। আল্লাহ পৃথিবীতে যেমনি 


রহমান মাদানী রেহ.) জামায়াতের 
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সাথে নামায আদায় করাকে খুবই 
গুরুত্ব দিতেন। সুস্থ্য অবস্থায় তিনি 
জামায়াতের পাবন্দি করতেন। অসুস্থ্য 
হওয়ার পরও তিনি যাথাসাধ্য 
জামায়াতে আসার চেষ্টা করতেন 
অনেক কষ্ট করে বাসা থেকে মসজিদ 
পর্যন্ত একাকি যাতায়ত করতেন। তার 
অন্তরটি যেন মসজিদের সাথে সদা 
লেগেই থাকতো । প্যারালাইসেস 
হওয়ার পর তিন তলার বাসা থেকে পা 
হতেন। মনে হতো ঘরে গেলেও তিনি 
থাকতেন। তার মন মসজিদ থেকে 
মসজিদেই পড়ে থাকতো । অন্তর সদা 
মসজিদের প্রতি ঝুকে থাকতো । যেন 
তিনি ইহকালে থাকা অবস্থায় আরশের 
ছায়া পাওয়ার বিষয়টি নিজের জন্য 
নিশ্চিত করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

২534৮ ও পে ০ 
টিটি 


“সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তাআলা 
সেদিন (কিয়ামতের দিন) তার ছায়ার 
নীচে আশ্রয় দেবেন যেদিন আল্লাহর 
না। ... সেখান থেকে তৃতীয়জন হলেন 
সে ব্যক্তি, যিনি মসজিদ থেকে বের 
হয়ে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া 
পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে 
থাকে ।”৯০ 

মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) এই হাদীসের ওপর পরিপূর্ণ 
আমল করে দেখিয়েছেন। তাই তিনি 
৩য় তলা থেকে দৈনিক কয়েকবার 
একাকি উঠা-নামা করে জামায়াতে 
শরিক হতেন। আল্লাহ তার 


আমলগুলো কবুল করুন, আমীন । হে 
মহা মহিয়ান, দয়া করে তুমি উত্তাদ 
মহোদয়কে কিয়ামতের সঙ্কট থেকে 
মুক্তি দান করো এবং তোমার আরশের 
নীচে ছায়া দান করো, আমীন। 


সাহিত্যপ্রিয় এবং বহু ভাষার অধিকারী 
প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান (রহ.)-এর সাথে দরসী 
সম্পর্কের পূর্ব থেকেই তার কাছ থেকে 
উপকৃত হয়ে আসছি। তিনি ছিলেন 
জামিয়া পটিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক সংগঠন “আন-নাদী আস- 
সাকাফী'র তত্তাবধায়ক। সেই সুবাধে 
তার কাছে উপকৃত হওয়ার ধারা সূচিত 
হয়েছিল। 
ন-নাদী আস-সাকাফী ছিল 
তৎকালীন একর্বাক তরুণ মেধাবী 
শিক্ষার্থীদের মিলনমালা। জামিয়া 
নির্বাচিত সেরা মেধাবীরাই এই 
সংগঠনের সদস্য হতো। তাদেরকে 
পরিচালিত করার জন্য তৎকালিন 
জামিয়া প্রধান আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী (রহ.) 
দিয়েছিলেন তারুণ্যের অহ 
জামিয়া পটিয়ার প্রাক্তন সফল সিনিয় 
শিক্ষক মাওলানা মাহমুদুল হাসা 

রী (হাফিযাহুল্লাহ)-কে। তিনি 
জামিয়ার কয়েকজন দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী 
দ্বারা এই সংগঠনকে সু-সঙ্জিত 
করেন। ভরপুর জীবন ও যৌবন দান 
করেন। এক সময় তিনি উচ্চ শিক্ষার 
লক্ষ্যে জামিয়াতুল আযহারে পাড়ি 
জমান। তখন থেকেই এই সংগঠনের 
হাল ধরেন আমাদের প্রিয় উত্তাদ 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.)। পরবর্তীতে মিশর থেকে 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
(হাফিযাহুল্লাহ) জামিয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করার পর উভয়জন পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে এই সাহিত্য 


নী 


এ৭ এম 
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সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যান। 
একসময় মাওলানা আযহারী জামিয়া 
থেকে অব্যহতি নেন। তখন থেকে 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (েহ.) 
অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনকে 
পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা 
করেন। তার অসুস্থার রণে 
সংগঠনটি রূপ পরির্তন করে এখন 
দায়িরাত্বল আদব হিসেবে বিদ্যমান 
আছে। যা জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস 
মাওলানা আবদুল জলীল কাওকব 
(হাফিযাহুল্লাহ) কর্তৃক পরিচালিত । 
হযরতকে হায়াতে তায়্যিবা দান করেন 
এবং এই সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আরও 
অধিক সজীব ও কর্মময় করার 
তাওফীক দান করেন, আমীন। 

মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) আন-নাদী আস-সাকাফীতে 
দরস দিতেন। তিনি আরবি ও বাংলা 
সাহিত্যের দরস প্রদান করতেন। তার 
কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত 
হয়েছে। তিনি ছাত্রদেরকে দরসী 
কিতাবের পরিপূর্ণ হক আদায়পূর্বক 
অন্যান্য জরুরি বিষয়াদির প্রতি 
গুরুত্বারোপ করতে তাগিদ দিতেন। 
এখনো স্পষ্ট মনে পড়ছে। তিনি 
একদিন বলেছিলেন, তোমারা 
ভৌগলিক জ্ঞান অর্জন করবে । কারণ 
একজন দায়ীর জন্য ভৌগলিক জ্ঞান 
অত্যন্ত জরুরি। যেমন- কেউ বক্তব্য 
রাখছেন বিদেশি কোন রাষ্ট্র সম্পর্কে । 
কিন্ত ইশারা করছে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি। 
এটি শ্রোতাদের মনে বক্তা সম্পর্কে 
বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে । এ জন্য 
কোন দেশ সম্পর্কে আলোচনা করার 


তারপর দিকে উন করেই ইশারা 
করবে। 
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তার ভাষাজ্ঞান 
তিনি অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী ও ভাষা 
অনুসন্ধানী ছিলেন। তিনি আরবী- 


রহমাতুল্লাহ রেহ.) বিভিন্ন বিষয়ে 


তেমনি একবার আমরা ট্রানজিট সফরে 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান সাহেব 


ইরানের এক হোটেলে ছিলাম । তখন 


রেহ.)-কে আরবি ভাষায় অনুবাদ 


€লা, উর্দু-ফারসি সকল ভাষায় 


করতে বলেতেন। তখন তিনি 


তুলনা তিনি নিজেই । জামিয়া পটিয়ায় 


তৎক্ষণাৎ তা আরবি করে দিতেন। 
কোন ধরণের অভিধানের সাহায্য 


ন্‌ 
পারদশী ছিলেন । আরবি সাহিত্যে তার 
ল 


আধুনিক আরবির একমাত্র কেন্দরস্থ 


নেয়ার প্রয়োজন হতো না। 


ছিলেন তিনি । জামিয়া পটিয়ার বর্তমান 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতি শামসুদ্দিন 


ভাগ্যের কি চমত্কার মিলন! মৃত্যুর পর 
একে অপরের পাশেই শুয়ে আছেন। 


জিয়া (হোফিযাহুল্লাহ)ী একদিন 
বলেছিলেন, আধুনিক আরবির কোন 
টেক্সট আমাদের বোধগম্য না হলে 
আমাদের কোন চিন্তা ছিল না। ব্যাস, 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (রহ.)- 
র নিকট নিয়ে গেলেই সমাধান পাওয়া 
যেত। তিনি অসুস্থ হওয়ার পরই তার 
মূল্য আমাদের কাছে বুঝে এসেছে। 
তিনি আমাদের জন্য কত বড় সম্পদ 
ছিলো । 

ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
কাজে তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করতে দেখা যেতো । গত কয়েক বছর 
ধরে তাহফীযের বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট 
হওয়ার পর একটি বিষয় খুবই চমকে 
দিতো। তা হলো তাদের কাজগুলো 
উন্নতমানের আরবি সাহিত্যের 
পরিভাষায় সন্নিবেশিত। মনে মনে 
ভাবছিলাম কাউকে জিজ্ঞাসা করবো। 
এগুলোর পেছনে মূল ভূমিকা কার? 
শিক্ষক, বন্ধুবর মাওলানা নাসির উদ্দীন 
সাহেবের কাছ থেকে বাস্তব বিষয়টি 
সম্পর্কে জানলাম । আল্লাহ তাকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন, আমীন । তিনি 
বলেন, মাওলানা মীর খলীলুর রহমান 
(রহ.) ও মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রহ.) 
দু'জনই আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (রহ.) 
এবং মাওলানা রহমাতুল্লাহ কাউসার 
নেজামী (রহ.) উভয়জনের কবরের 
পাশে গেলেই তাদের বন্ধুত্বের কথা 
স্মরণ না করে কেউ ফিরতে পারে না। 
হে আল্লাহ আমাদের এই প্রিয় 
উস্তাদগণ তোমার সান্িধ্যে গমন 
করেছেন। তুমি আপন দায়ায় 
তাদেরকে ক্ষমা করো। জান্নাতের সু- 
উচ্চ মকাম দান করো, আমীন। 


তিনি আমাদেরকে ভাষা আয়তের প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলতেন, আমাদের 
দেশের ভাষা বাংলা । তাই আমাদেরকে 

ংলা ভাষা আয়তৃ করতে হবে। 
কুরআন-হাদীসের ভাষা এবং ইসলামী 


হোটেল কর্তৃপক্ষ ফোনে আমাদের 
সাথে ফারসিতে কথা বলেন। আল- 
হামদুলিল্লাহ, আমি সেখানে তাদের 
সাথে ফারসি ভাষায় কথা বলেছি। 
তাতে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। 
আমাদের মাদরাসায় প্রচলিত কয়েকটি 
ভাষায় (উর্দু-ফারসি, আরবি-বাংলায়) 
দক্ষতা অর্জনের প্রতি মাওলানা (রহ.) 
খুব বেশি জোর দিতেন। আজ তিনি 
আমাদের মাঝে নেই। তার স্মৃতিগুলো 
আমাদের অন্তরে গ্োথিত হয়ে আছে। 
হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তার 
নসীহত অনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দান করো, এবং তার ভুল- 
ক্রটিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করো, আমীন। 


সহজ-সরল পাঠদান পদ্ধতি 

প্রিয় উত্তাদ মাওলানা খলীলুর রহমান 
মাদানী (রহ.) নিকট তেমন বেশি 
দরসী কিতাব পড়ার সুযোগ হয়নি। 
একটি মাত্র কিতাব পড়েছি। ফিকহ 
শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য এবং দুর্বোধ্য 
কিতাব “হিদায়া" ৪র্থ খণ্ড। তিনি এক 


ন-বিজ্ঞানের মূল ভাষা আরবি । তাই 


অন্যন্য পদ্ধতিতে আমাদেরকে পাঠদান 


রবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে 


করতেন। তার পদ্ধতিই ছিল ভিন্ন ও 


হবে। তেমনি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে 


অন্যন্য । তিনি স্বল্প কথায় মূল বিষয়টি 


ইংরেজি ভাষায়ও দক্ষ হবে। আর 


সহজ-সরল, সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন 


আমাদের অঙ্গণে এখনো উর্দু-ফারসির 


করতেন। তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল 


বেশ কদর রয়েছে। যেহেতু এগুলো 


সর্বমর্মী ও সর্বব্যাপী । 


আমাদের ইলমী ভাষা, তাই এই দুই 
ভাষাকেও আয়ত্ব করতে হবে। তিনি 


বন্তত হিদায়া কিতাবটি দরসে 
নেজামীর একটি দুর্বোধ্য কিতাব । এটি 


পড়ি, তখন আমাদের এক উস্তাদ 


চার খণ্ড বিশিষ্ট একটি কিতাব। 
তন্মধ্যে ৩য় খণ্ড সবচেয়ে বেশি দুর্বোধ্য 


ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষা খুবই 


হলেও ধর্থ খণ্ডেরে বিষয়বস্ত 


পছন্দ করতেন। তাই আমি তার 


উভয়জন এক সাথে বসে তাহফীযের 
কাজ করতেন। আমি অনেক সময় 
আশ্যবোধ করতাম। মাওলানা 


কিতাবের পরীক্ষা ফারসি ভাষায় 


অপ্রতুলতার কারণে তুলণামূলক কম 
মুশকিল নয়। আল-হামদু লিল্লাহ। 


দিতাম । তিনি অনেক খুশি হতেন। 
আমাকে পরিপূর্ণ নম্বর দিয়ে দিতেন। 


আমরা এই দুটি কিতাব এমন দুই 
মনীধীর কাছ থেকে পড়ার সৌভাগ্য 
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অর্জন করেছি যারা আমাদেরকে 


দরসের মধ্যেও কোন ধরনের ট্রাফিক 


সময়ও অনুরূপ একটি ঘটনা সংগঠিত 


কিতাবের দুর্বোধ্যতা অনুভব করতে 
দেননি। একেবারেই সহজ, সরল 


ছিল না। অত্যন্ত সাদা, সহজ ও 
চমৎকার পদ্ধতিতে সুন্দর সুন্দর উপমা 


পদ্ধতিতে পানির মতো পান করিয়ে 


দিয়ে জঠিল-দুঃসাধ্য বিষয়গুলো 


দিয়েছেন। কখনো মনে হতো না এই 


ট্রাফিক বিহিন শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের 


কিতাবগুলো আদৌ কোন কঠিন- 
দুঃসাধ্য কিতাব । অনেক শিক্ষার্থী যখন 
এগুলোর দুর্বোধ্যতার কথা বলে তখন 
আমাদের কাছে মুচকি হাসি আসে । 
আর আল্লাহর দরবারে প্রিয় 
উত্তাদগণের জন্য দু'হাত তুলে দুআ 
করি। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে 
উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন। 
তাদের একজন হলেন, বর্তমান 
জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (হোফিযাহুল্লাহ)। 
অপরজন হলেন প্রিয় উত্তাদ মাওলানা 
খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)। হিদায়া 
৩য় খণ্ডের আলোচনা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক। অন্যথায় ৩য় খণ্ড 
পাঠদানের যিম্মাদারি যখন অধমের 
ওপর এসেছিল তখনকার স্মৃতিগুলো 
খার জন্য অন্তরে জোর তাকাদা সৃষ্টি 
হচ্ছিল। অন্য কোন সময় সুযোগ করে 
লিখব, ইনশা আল্লাহ । 

ওলানা মরহুম হিদায়া ৪র্থ খণ্ডের 
দরসে মূল টেক্সটের (ইবারতের) প্রতি 
খুবই গুরুত্বারুপ করতেন। অত্যন্ত 
সহজ-সরল ভাষায় যথার্থ উপমা দ্বারা 
“ইবারতে'র ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। 
কঠিন-দুঃসাধ্য বিষয়গুলো সহজভাবে 
উপস্থাপনের দক্ষতা; শিক্ষার্থীকে 
রীতিমত চমকে দিতো। সেদিন 
জামিয়া পটিয়ার সম্মানিত শিক্ষক 
মাওলানা মাসুম (হাফিযাহুল্লাহ) 


টে 


নথ 


৯ 


নিকটে পৌছে দিতেন । 


টীকা কিংবা ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়! 

মূল ইবারত-টেক্সট বুঝতে হাশিয়া- 
টীকা কিংবা শরহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্য 
নেওয়ার পূর্বে নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে 
কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি 
বলতেন, টীকাকারক ও ব্যাখ্যাকারকও 
তোমাদের মত একজন পাঠক । তিনি 
নিজে তা পাঠ করে একটি উদ্দেশ্য 
নির্ণয় করেছেন। তোমাকেও তা মেনে 
নিতে হবে, জরুরি নয়। হতে পারে 
তোমার বিবেক-বুদ্ধি তার চেয়েও 
ভালো কোন উদেশ্য বের করতে 
সক্ষম হবে। অতএব তুমি নিজেই 
প্রথমে মূল টেক্সটের প্রতি মনোনিবেশ 
করো। চেষ্টা করো, কাজ্কষিত লক্ষ্য 
অর্জন করা যায় কি না? অপারগ হয়ে 
গেলে টীকা কিংবা ব্যাখ্যাপ্রন্থের আশ্রয় 
নেয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। 
জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
বন্ধুর মাওলানা নাসির উদ্দিন 
(হাফিযাহুল্লাহ) সেদিন বলেছেন, 
আমরা হুযুরের কাছে হিদায়া ৪র্থ খণ্ডের 
দরস গ্রহণ কালিন সময়ে একদিন 
দরস চলাকালে হুযুরের কি যেন সন্দেহ 


হয়েছিল। তখন হুযুরের সন্দেহ দূর 
করার জন্য কোন একজন সহপাঠী 
বলেছিলেন। হযরত! এ সম্পর্কে 
টীকায় এমনটি দেয়া আছে। তখন 
প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.) বলেন, আমি 
টাকা দেখে ইবারতের ব্যাখ্যা 
গ্রহণকরাকে ভালো মনে করি না। মূল 
টেক্সট থেকেই মর্ম বের করার চেষ্টা 
করা উচিত। কারণ এটিও অন্যান্য 
অভিমতের মত একটি অভিমত মাত্র। 
তোমার কাছে এই মতের ভিন্ন অভিমত 
থাকতে পারে । যা হয়ত তার চেয়েও 
উত্তম হবে। সুবাহানাল্লাহ, তিনি 
শিক্ষার্থীদেরকে কেবল দরস প্রদান 
করতেন না, বরং তাদেরকে একজন 
দক্ষ ব্যাখ্যাকারক হিসেবে গড়ে 
তুলতেন। তিনি আজ আমাদের ছেড়ে 
করেছেন। আমরা দুআ করি তিনি যেন 
সেখানে সুখ-শান্তিতে থাকেন। 

হে রাব্বে কারিম! তুমি দয়া করো 
আমাদের প্রিয় উত্তাদজির ওপর ৷ তার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করো। তাকে তোমার 
বন্ধুদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের 
উচ্চ মকাম দান করো, আমীন। 


তীর রাগ ও ক্রোধ ছিল 
কেবল আল্লাহর জন্যই 
প্রিয় উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 


হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি দরস বন্ধ 


রহমান মাদানী (রহ.) যেমনি ছিলেন 


করে নিশ্চুপ হয়ে যান। পরে অনেক্ষণ 


ন্তর ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী, 


চিন্তা করার পর তার ব্যাখ্যা প্রদান 


তেমনি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছিলেন অনড় 


করেন। বেশকিছু সময় তিনি মূল 


ও সুদৃঢ় । তার এই মহৎ চরিত্রের 


বলেন, আমাকে এক ছাত্র হুযুরের দরস 


টেক্সট (ইবারত) নিয়ে চিন্তা করতে 


সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো । আমি তাকে 


ছিলেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও 


কারণে তিনি ছিলেন অনন্য । তার মুখে 
সদা মুচকি হাসির মায়াবি আভা লেগে 


বললাম, দেখ, বর্তমানে যেমনি 
কর্ণফুলি নতুনবিজ থেকে বহাদ্দার হাট 


টীকার দিকে তাকাতে দেখিনি । বন্ধুবর 


থাকতো । তাকে দেখলে অত্যন্ত 


মাওলানা নাসির উদ্দিন 


কোমল হৃদয়ের অধিকারী মনে হতো । 


পর্যন্ত যাতায়তের পথে কোন ধরনের 


(হাফিযাহুল্লাহ)-র কাছে থেকে ঘটনাটি 


কিন্তু নিয়মনীতি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে 


ট্রাফিক নেই, ঠিক তেমনি হুযুরের 


শুনার পর স্মরণ হলো আমাদের 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদৃঢ় ও খুবই 
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অনড়। শিক্ষার্থীদের কোন অনিয়ম- 
বিশৃঙ্খলা দেখলে তা মোটেও সহ্য 


তখন অনেকটা আচ করতে পারলাম । 
মূলত তিনি সুন্নাতের ওপর আমল 


করতেন না। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে 


নিজের কাজ নিজে 
করতে অভ্যস্ত ছিলেন 


করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের 


চেহরার রঙ বিবর্ণ হয়ে যেতো । নিজ 


আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন । 


হাতে তা সাথে সাথে প্রতিহত করত 
প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা 
নিতেন। 
জামিয়া পটিয়ার পরীক্ষার হল একটি 
এঁতিয্যবাহী হল। শত-সহস্্ পরীক্ষার্থী 
এক সাথে একই হলে পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণ করে থাকে। হলের 
ন 
] 


সৌন্দর্যতা ও বিশালতা দেখে যে 
পরিদর্শক অবাক না হয়ে পারে না 
হলের চৌকস যিম্মাদারগণ সদা সক্রিয় 
থাকেন। যেন কোন ধরেনের হট্টগোল 
কিংবা বিশৃংখলা পরীক্ষার্থীদের জন্য 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এবং 
পরীক্ষার্থীরা বিনাবিগ্নতায় পরীক্ষা দিতে 
পারে। 

অধমেরও এই পরীক্ষার হলে পরীক্ষা 


দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। অনেক 
শিক্ষাকমণ্ডলী সেখানে সক্রিয়ভাবে 


যিম্মাদারী পালন করতে দেখেছে। 
তবে, প্রিয় উত্তাদ মাওলানা খলীলুর 
রহমান (রহ.)-এর দায়িত পালনের 
পদ্ধতি ছিল দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত। 
তাকে দেখা যেত, পরীক্ষার হলে কোন 
পরীক্ষার্থী অনিয়ম করলে, কিংবা 
কারো সাথে কথা বললে তৎক্ষণাৎ 


বস্তুত অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা দেখলে রেগে 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) নিজের কাজ নিজে করতে 
পছন্দ করতেন। “নিজের কাজ নিজে 


যাওয়া রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত ও 
সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম আদর্শ । 


করি, সুন্দর জীবন গড়ি_উক্তিটির 
যথার্থ প্রতিফলন হয়েছিল তার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমনি ছিলেন কোমল 
তেমনি তিনি 


জীবনে । একজন বড় মাপের আলেমে 


হৃদয়ের অধিকারী, 
অন্যায় দেখলে রেগে যেতেন। এ রাগ 
দৃষণীয় নয়। রবং মানুষের মধ্যে এই 
হেকমত ও দর্শন হলো; মানুষ যেন 
অন্যায়-অবিচারকে মাথা পেতে না 
নেয়। মহানবী সো.) কখনো নিজের 
স্বার্থে ক্রুদ্ধ হতেন না। তবে মহান 
আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিধান 
লঙ্ঘন করা হলে তখন (কেবল 
আল্লাহর স্বার্থেই) ক্রোধ প্রকাশ 
করতেন। 


৩ 
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“হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো 
নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি, যে 
পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার মর্যাদা 
(শরীয়তের বিধি-বিধান) ক্ষুন্ন হয়। 


প্রচণ্ড রাগন্বিত হয়ে যেতেন। বিকট 


তখন তিনি (আল্লাহর স্বার্থে) প্রতিশোধ 


এক হুংকারে গোটা হল নিয়তন্ত্রণ করে 
নিতেন। শুরুতে শুরুতে অনুসন্ধানি 
হয়ে দেখার চেষ্টা করতাম, উনি কে? 
যখন দেখতাম তিনি মাওলানা (রহ.) 
তখন খুবই আশ্চর্যবোধ করতাম। 


নিতেন ।”১ 
হে মহাদয়াবান প্রভু! আমাদের প্রিয় 
উস্তাদ কখনো (নিজ স্বার্থে) আমাদের 


দীন হওয়া সত্তেও ছোট-বড় যে কোন 
কাজ করতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন 
না। তার কাজ অন্য কেউ করার 
সুযোগ পেতো না । সুস্থ অবস্থায় তিনি 
কারো কাছ থেকে সেবা-যত্স গ্রহণ 
করতেন না। অসুস্থ হওয়ার পরও 
যথাসম্ভব অন্যের কাছ থেকে খেদমাত 
নিতে প্রস্তুত থাকতেন না। কেউ 
স্বেচ্ছায় খেদমত করতে চাইলেও 
তাকে রাজি করা মুশকিল হতো । 

বস্তত সুন্দর জীবন গড়তে নিজের কাজ 
নিজে করার কোনো বিকল্প নেই। 
এক্ষেত্রে নিজের কাজ নিজেকেই 
করতে হবে। নিজের কাজ নিজে 
বাচে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কাজও 
সুন্দর হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা নিজেদের 
কাজ নিজেরাই করতেন । অন্যেরা করে 
দিতে চাইলেও তা করতে দিতেন না। 
নিজের কাজ নিজে করার অনেক 
সুবিধা রয়েছে। নিজের কাজ নিজে 
গুছিয়ে করা সম্ভব হয়। নিজের কাজ 
নিজে করলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং 
অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না। 


সাথে রাগ করেননি । রাগ করলেও 


এতে পরিবারের অন্য সদস্যদের বা 


একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই করেছেন। 


আশেপাশের লোকজনের ওপর 


কারণ তাকে তো কখনো এমন রাগ 


তিনি আজ তোমার নিকট গমন 


অতিরিক্ত কাজের ভার চেপে বসে না। 


করতে দেখা যায়নি । তিনি আজ এতো 
ক্রোধান্িত!! এতো রাগান্বিত!! 

পরে যখন হাদীসের কিতাবাদিতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার সাহাবায়ে 
কেরামের ঘটনা পড়ার সুযোগ হলো 


করেছেন। দয়া করে তুমিও তার ওপর 
রাগান্বিত হয়ো না। তার 
পদস্থলনগ্ডলো ক্ষমা করো। আপন 
দয়ায় তাকে নাজাত দান করো, 
আমীন। 


কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে এবং 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বেড়ে 
যায়। ফলে সঠিক সময়ে কাজ সুসম্পন্ন 
হয়। জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। 
নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক গুরুত্ব 


করলেন, একটি দুম্বা জবাই করে 


দিয়েছেন। যেমন_ তিনি মানুষের 
শ্রমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, 
“যদি তোমার হাতে একটি চারাগাছ 
থাকে এবং তুমি জানো যে কিছুক্ষণ 
পর তুমি মারা যাবে কিংবা কিছুক্ষণ 
পর কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে, 


খাবার তৈরি করা হবে। একজন 


হলাম । মনে পড়লো এই লোকটি তো 
কখনো কারো সাহায্য গ্রহণ করেননি। 


বী বললেন, দুম্বা জবাই করার 


আজ কেন করবেন? তাই তাড়িয়ে 


দায়িত আমার । আরেকজন বললেন, 


দিলেন। একটু দূরে গিয়ে আবেগাপ্লুত 


দুম্বার চামড়া ছাড়ানো ও গোশত 


হয়ে মহাব্বতের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ 


কাটার দায়িতু আমি নিলাম । তৃতীয়জন 
বললেন, গোশত রান্না করার দায়িত্ব 
আমার । এভাবে সাহাবীরা নিজ নিজ 
দায়িত ভাগ করে নিলেন। এসময় 
রাসূল (সা.) বললেন, “কাঠ কুড়িয়ে 
আনার দায়িতু আমার ।" 
রাসূলের কথা শুনে এক সাহাবী বলে 
উঠলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমর! 
উপস্থিত থাকতে আপনি কষ্ট করবেন 


তাকিয়ে ছিলাম। অতঃপর সালাম 
বিনিময় করে বিদায় নিলাম । পরে 
যখনই হযরতকে দেখতাম, দূর থেকে 
সালাম দিয়ে দীড়িয়ে যেতাম। তিনি 
চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতাম । কিন্তু 
তিনি বলতেন, চলে যাও, চলে যাও । 
আমার তো দেরী হবে। তোমরা কেন 
অযথা দীড়িয়ে থাকবে? আহ! কি 
আশ্চর্য অনুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন 


কেন? আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা 


তারপরও তুমি সেটি রোপন করে মারা 
যাও ।”১২ 

নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমনি গুরুত্ব 


আনন্দের সাথে সমস্ত কাজ আঞ্জাম 
দিয়ে যাবো । সাহাবীদের কথা শুনে 


তিনি! 
হে করুণাময় খোদা! তিনি এখন 
আমাদের মাঝে নেই, তোমার সানিধ্যে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “আমি জানি 


চলে গেছেন। তুমি তাকে জান্নাতি 


এ কাজ তোমরা করে নিতে পারবে । 


দিয়েছেন, তেমনি নিজে তা করিয়ে 
দেখিয়ে গেছেন। 
জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে রাসূলুল্লাহ সো.) 
১১৮৮৮ ৮৩ ০১৫০ ০৬৪ এুস 943 
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6 ০5৪০ ৩৯ [ঝা ০৯5০ ৫25 
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নু 
“একবার এক সফরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও তার সাহাবীরা নিজ নিজ 
বাহন থেকে নেমে পড়লেন। নিজেদের 


মালপত্র নামিয়ে রাখলেন নির্ধারিত 
স্থানে। তারপর সবাই মিলে ঠিক 


কিন্তু মহান আল্লাহ ওই বান্দাকে 
কখনোই ভালবাসেন না, যে বন্ধুদের 
মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে 
করে । এ কথা বলে তিনি বনের দিকে 
চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
জ্বালানি কাঠ ও খড়-কুটো নিয়ে ফিরে 
এলেন ।”৯ 

মাওলানা খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) নিজের কাজ নিজে করতে 
অভ্যন্ত ছিলেন। কয়েক বছর যাবত 
তিনি প্যারালাইসেসে আক্রান্ত ছিলেন। 
এক পাশ অবশ হয়ে গিয়ে ছিল। 
ভালো করে হাটতে পারতেন না। 
স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারতেন না। 
এমন পরিস্থিতিতেও কেউ তাকে ধরে 
সাহায্য করতে গেলে তিনি হাউ মাউ 
করে “না করে দিতেন। তিনি অসুস্থ 
হওয়ার পর প্রথমবার তাকে এভাবে 
হাটতে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে 
করি । তখন তিনি হাউ মাউ করে ধমক 
দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন । তৎক্ষণাৎ সতর্ক 


সেবক হুর-গিলমান দ্বারা উত্তম সেবার 
ব্যবস্থা করো, আমীন। 


এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা নেই! 

মাওলানা খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে 
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। 
আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন সফল 
মুমিন ছিলেন তিনি। কষ্ট করে 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে তারা তার ঈমানের 
পূর্ণতার ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারবে। 


করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
7 27310) 


9০5৮ ৩%৫ 


পা :৫58 ৫6518998888 
89212৬5৯৯১2 ৪৩5৪ 

ধর [15:552] ৩৫১9 
'যখন তোমরা কাউকে মসজিদে 


যাতায়ত করতে দেখবে তাহলে তার 
ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে। 
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ম।হা।জী।ব।ন 


ল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদ 


আযাব ক্ষমা করে দেবেন এবং বিনা 


তারাই আবাদ করেন, যারা আল্লাহ ও 
আখেরাতের ওপর ঈমান আনেন এবং 
নামায ও যাকাত আদায় করেন ।”১৪ 


হিসেবে জান্নাত দান করবেন । 
হে দয়াময় প্রভু! তুমি দয়া করে তার 
কবরের আযাব ক্ষমা করো এবং তাকে 


বিগত কয়েক বছর যাবত মরণঘাতি 


বিনাহিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউস দান 


পক্ষাঘাতে আক্রন্ত হওয়ার পরও তিনি 


জামায়াতের 
করতেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা 
তাকে পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় 
বিদায় নেয়ার সুযোগ দিছেন, যখন 
তার যিম্মায় এক ওয়াক্ত নামাও কাযা 
ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক 
হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাযের পাবন্দি করবেন আল্লাহ তার 
কবরের আযাব মাফ করবেন এবং 


বিনাহিসেবে জানাত দান করবেন ।' 
আমাদের প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা 
খলীলুর ন মাদানী (রহ.) 


নামাযের খুবই পাবন্দি করতেন । তিনি 
পৃথিবী থেকে বিদায়কালে তার যিম্মায় 
কোন নামায কাযা ছিল না। তাই 
আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তার কবরের 


করো, আমীন । 
চট্টগ্রাম 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১২৫ 

২ আবদুর রহমান আস-সা"দী,_ তাইসীরুল 
করীম আর-রহমান ফী তাফসীরি কালাম 
আল-মাননান,  মুআস্সিসাতুর রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ 
হি. _ ২০০০ খরি.), পৃ. ৩০৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৮৫৫, হাদীস: ২৩৮৩, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ োযি.) থেকে 
বর্ণিত 

* ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫০, হাদীস: 
১৪১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ১৯৭০ 


৬ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩৪০, হাদীস: 
১৯৫৬ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৯৬ 

৯ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ৬৪৫; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
খ. ১, পৃ. ৪৫০, হাদীস: ৬৫০, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 
২৩৯১, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) 
থেকে বার্ণত 

১ আল-বৃখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৭৪, 
হাদীস: ৬৮৫৩ 

১ আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. - ১৯৮৯ 
খি.), পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৪৭৯ 

১ মুহিবুদ্দীন আত-তাবারী, খুলাসাতু সীয়ারি 
সাইয়িদিল বাশার, মাকতাবাতু নিযার 
মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, সউদী 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ 
খি.), পৃ. ৭৮ 

»* আত-তিরমিধী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১২, হাদীস: ২৬১৭, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ভান ভ্লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মহাবিশ্বের (0/7/2756) কোন এক 


আমাদের নয়, আদিকাল থেকেই 


শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১-৬.১ 


গ্যালাক্সির কোন এক সৌরজগতের 
পৃথিবী নামক এক গ্রহে মনুষ্য জাতির 


মানুষের জিজ্ঞাস্য । আর তাই সংগত 
কারণেই এ আর্টিকেলে আমার 


বসবাস। পুরো মহাবিশ্ব কত বড় তা 
আমাদের কল্পনার অতীত । বর্তমানে 

মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায় ২৮ 
বিলিয়ন পারসেক অর্থাৎ তা ৯১ 
বিলিয়ন আলোকবর্ষের সমপরিমান । 
বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস বিশাল এই 
মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৩.৭ 
বিলিয়ন বৎসর পূর্বে সংঘটিত এক 
মহাবিন্ফোরণের (912 772) ফলে। 
তারকা ও ছায়াপথগ্ডলো আকার ধারণ 
করতে শুরু করে ৩০০ মিলিয়ন বৎসর 
পরে। সুর জন্ম নেয় প্রায় ৫০০ 


বিলিয়ন বৎসর পূর্বে, অন্যদিকে 
পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব প্রায় ৩.৭ 
বিলিয়ন বৎসর পূর্বে । 


কিন্ত মহাবিস্ফোরণ ঘটল কিভাবে? 
সুচার নিয়ম-নীতির গপ্তিতে তা আবদ্ধ 
করল কে? বসবাস উপযোগী পৃথিবী ও 
সেখানে জীবনের সৃষ্টি সে তো 
অসম্ভাব্যতার সমুদ্রে সম্ভাবণার একটা 
কণা। তাহলে কে এসব সূক্ষ্ম জটিল 
হিসেবের মধ্য থেকে এসব বের করে 
নিয়ে এসেছে? নাকি এমনি এমনি সব 
হয়েছে? কিন্তু, কারণ ছাড়া কি কার্য 
হয়? যদি না হয়, তবে কেন এবং 
কিভাবে এটি সৃষ্টি হল, আর কে বা 
কারা এসব সৃষ্টি করল? এসব শুধু 


আলোচ্য বিষয় মহাবিশ্বের সৃষ্টি 
সম্পর্কে। 


বেদের আলোকে 

খগবেদ ১০/১২৯/১ 

নাসাদাসিস নঃ সদাসিত তদানীম 
নাসিদ রজ ন ব্যামাপ্রো যৎ... | 
“শুরুতে কোন অস্তিতি (সৎ) বা 
অনস্তিতব (অসৎ) ছিল না। সেখানে 
ছিল না কোন বায়ুমণগ্ডল। 
খগবেদ ১০/১২৯/৩ 
তম অসিৎ 
তপসস্তন্মহিনাজায়াতৈকম । 
“চারদিক ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । সমস্ত 
জিনিস একত্রে পুঞ্জিভূত ছিল। সেখান 
থেকে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হল ।' 
একইভাবে 

খগবেদ ১০/১২১/১ 

'প্রথমেই হিরন্যগর্ভ সৃষ্টি হল।' 
খগবেদ ১০/১২১/৭ 

আপ হ য়দ বৃহাতিরিবিশ্বমা য়ান 
গর্ভম...। 

“সেই হিরন্যগের্ভ ছিল উত্তপ্ত তরল 
যাতে ছিল সৃষ্টির সমস্ত বীজ। 

একই ধরনের কথা বলছে, 


তমস... 


হিরন্যগর্ভানি অপঃ তে সলিলা...। 
'প্রথমে হিরন্যগর্ভ সৃষ্টিহল। সেখানে 
ছিল উত্তপ্ত গলিত তরল । এটি ছিল 
মহাশ্ুন্যে ভাসমান। বছরের পরবছর 
এই অবস্থায় অতিক্রান্ত হয় ।” 
খগবেদ ১০.৭২.২ 

“তারপর যেখানে বিস্ফোরন ঘটল 
গলিত পদার্থ থেকে, বিন্দু থেকে যেন 
সব প্রসারিত হতে শুরু হল।' 


ঝগবেদ ১০.৭২.৩ 

“সেই বিস্ফোরিত অংশসমূহ থেকে 
বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র তৈরি হল ।” 

ঝগবেদ ১০.৭২.৪ 

“তার এক জীবনপ্রদ অংশ থেকে 
পৃথিবী সৃষ্টি হল।' 

খগবেদ ১০.৭২.৮-৯ 

“তারপর সৃষ্ট ক্ষেত্রে সাতধাপে 
সংকোচন-প্রসারন সম্পন্ন হল। 
তারপর সৃষ্টি হল ভারসাম্যের ।' 

এ অংশটুকু পরলেই স্পষ্ট বোঝা যায় 
বেদের সৃষ্টিতত্ত আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ । ৮১ নত 
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য 
1.217908-01)1৬ চিনি 
1906] অনুযায়ী (07০ ০৮০10(101) ০9? 
016 010150159 010 ৪ ৮০1 
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উত্তপ্ত, কেন্দ্রীভূত আদি অবস্থা থেকেই 


ভাগ জল আকাশমপ্তলের উপরে 


বর্তমান অবস্থার উত্থান ।” এছাড়া বেদে 
উল্লেখিত বিস্ফোরণ বর্তমান বিশ্বের 
বহুল আলোচিত বিগ ব্যাংগ তত্তের 
সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়। 


আর অন্য ভাগ জল আকাশমপ্তলের 
নীচে থাকল । 


১৫. পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য 
এই আলোগুলি আকাশে থাকবে ।' 
এবং তা-ই হল। 


৮. ঈশ্বর আকাশমগ্ডলের নাম দিলেন 


১৬. তখন ঈশ্বর দুটি মহাজ্যোতি 


“আকাশ । সন্ধ্যা হল আর তারপর 


আশ্চর্যের এখানেই শেষ নয়। বেদের 
মতে সৃষ্টির শুরুতেই ওম উচ্চারিত হয় 
আর এর প্রভাবেই হয় বিস্ফোরন । 
বেদান্ত সুত্র (৪/২২) 

অনাবৃতিঃ শব্দহম 

অর্থাৎ শব্দের মাধ্যমেই সৃষ্টির শুরু যা 
মাত্র দু'বছর আগে বিজ্ঞানীরা আবিস্কার 
করেছেন। 

বিজ্ঞানীদের দেয়া নতুন ওণাং]ব0 
17701২৬ অনুযায়ী প্রথমেই একটা 
অতিনিম্ন তড়ঙ্গ দৈর্ঘ্যের শব্দ তড়ঙ্গ 
তৈরি হয় যার ধাক্কায় বিস্ফোরণ শুরু 
হয়! 


বাইবেলের আলোকে 

১. শুরুতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করলেন প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য 
ছিল, পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। 

২. অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর 
ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। 

৩. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আলো 
ফুটুক! তখনই আলো ফুটতে শুরু 
করল। 

৪. আলো দেখে ঈশ্বর বুঝলেন, আলো 
ভালো । তখন ঈশ্বর অন্ধকার থেকে 
আলোকে পৃথক করলেন। 

৫. ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন, “দিন' 
এবং অন্ধকারের নাম দিলেন 
“রাত্রি।' সন্ধ্যা হল এবং সেখানে 
সকাল হল । এই হল প্রথম দিন। 


সকাল হল । এটা হল দ্বিতীয় দিন। 

৯. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশের 
নীচের জল এক জায়গায় জমা 
হোক যাতে শুকনো ডাঙা দেখা 
যায়।” আর তা-ই হল 

১০. ঈশ্বর শুকনো জমির নাম দিলেন, 
“পৃথিবী” এবং এক জায়গায় জমা 
জলের নাম দিলেন, “মহাসাগর ।” 
ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো 
হয়েছে। 

১১. তখন ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবীতে 
ঘাস হোক, শস্যদায়ী গাছ ও ফলের 
গাছপালা হোক । ফলের গাছগুলিতে 
ফল আর ফলের ভেতরে বীজ 
হোক । প্রত্যেক উডিদ আপন আপন 
জাতের বীজ সৃষ্টি করুক। এসব 


গাছপালা পৃথিবীতে বেড়ে উঠুক।” 
আর তাই-ই হল। 

১২. পৃথিবীতে ঘাস আর শস্যদায়ী 
উভিদ উৎপন্ন হল । আবার ফলদাযী 


গাছপালাও হল, ফলের ভেতরে 
বীজ হল । প্রত্যেক উদ্ভিদ আপন 
আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করল এবং 
ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো 
হয়েছে। 

১৩. সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। 
এভাবে হল তৃতীয় দিন। 

১৪. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশে 
আলো ফুটুক। এই আলো দিন 
থেকে রাব্রিকে পৃথক করবে। এই 


৬. তারপর ঈশ্বর বললেন, “জলকে 
দুভাগ করবার জন্য আকাশমগ্ডলের 
ব্যবস্থা হোক ।' 

৭. তাই ঈশ্বর আকাশমগ্ডলের সৃষ্টি 
করে জলকে পৃথক করলেন। এক 


আলোগুলি বিশেষ সভাশুর করার 
বিশেষ বিশেষ সংকেত হিসেবে 


বানালেন। ঈশ্বর বড়টি বানালেন 

দিনের বেলা রাজত্ব করার জন্য 

আর ছোটটি বানালেন রাব্রিবেলা 
রাজত্ু করার জন্য। ঈশ্বর 
রকারাজিও সৃষ্টি করলেন। 

১৭. পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য 
ঈশ্বর এই আলোগুলিকে আকাশে 
স্থাপন করলেন । 

১৮. দিন ও রাত্রিকে কর্তৃত্ব দেবার 
জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলিকে 
আকাশে সাজালেন। এই 
আলোগুলি আলো আর অন্ধকারকে 
পৃথক করে দিল এবং ঈশ্বর 
দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে। 

১৯. সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। 
এভাবে চতুর্থ দিন হল । 

২০. তারপর ঈশ্বর বললেন, “বহু 
প্রকার জীবন্ত প্রাণীতে জল পূর্ণ 
হোক আর পৃথিবীর ওপরে আকাশে 
ওড়বার জন্য বহু পাখী হোক ।' 

২১. সুতরাং ঈশ্বর বড় বড় জলজন্ত 
এবং জলে বিচরণ করবে এএসব 
প্রাণী সৃষ্টি করলেন। অনেক প্রকার 
সামুদ্রিক জীব রয়েছে এবং সে সবই 
ঈশ্বরের সৃষ্টি। যত রকম পাখী 
আকাশে ওড়ে সেইসবও ঈশ্বর 
বানালেন। এবং ঈশ্বর দেখলেন 
ব্যবস্থাটি ভালো হয়েছে। 

২২. ঈশ্বর এসব প্রাণীদের আশীর্বাদ 
করলেন । ঈশ্বর সামুদ্িক প্রাণীদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি করে সমুদ্র ভরিয়ে 
তুলতে বললেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে 
পাখীদের সং করতে 
বললেন। 


| 


ব্যবহৃত হবে। আর দিন ও বছর 


২৩. সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং তারপর 


বোঝাবার জন্য এই আলোগুলি 
ব্যবহৃত হবে। 


সকাল হল। এভাবে পঞ্চম দিন 
কেটে গেল। 
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২৪. তারপর ঈশ্বর বললেন, 
নানারকম প্রাণী পৃথিবীতে উত্পন্ন 


গাছ বীজযুক্ত ফল উত্পাদন করে। 
এসব শস্য ও ফল হবে তোমাদের 


হোক। নানারকম বড় আকারের 
জন্ত জানোয়ার আর বুকে হেঁটে 


খাদ্য। 
৩০. এবং জানোয়ারদের সমস্ত সবুজ 


চলার নানারকম ছোট প্রাণী হোক 


গাছপালা দিচ্ছি। তাদের খাদ্য হবে 


এবং প্রচুর সংখ্যায় তাদের সবুজ গাছপালা । পৃথিবীর সমস্ত 
সংখ্যাবৃদ্ধি হোক। তখন যেমন জন্ত জানোয়ার, আকাশের সমস্ত 
তিনি বললেন সব কিছু সম্পন্ন হল। পাখি এবং মাটির উপরে বুকে হাটে 
২৫. সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু যেসব কীট সবাই সেই খাদ্য 
জানোয়ার তেমনভাবে তৈরি খাবে। এবং এসব কিছুই সম্পন্ন 


করলেন। বন্য জন্ত, পোষ্য জন্ত 
আর বুকে হাটার সবরকমের ছোট 
ছোট প্রাণী ঈশ্বর বানালেন এবং 
ঈশ্বর দেখলেন প্রতিটি জিনিসই 
বেশ ভালো হয়েছে। 

২৬. তখন ঈশ্বর বললেন, “এখন এস, 


মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত। 

তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে 

আর আকাশের সমস্ত পাখীর ওপরে 

তারা পৃথিবীর 
হাটা সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে 
কর্তৃত করবে । 

২৭. তাই ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ 
সৃষ্টি করলেন। মানুষ হল তার ছাচে 
গড়া জীব । ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও 
্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন। 

২৮. ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে 
সন্তানসন্ততি হোক। মানুষে মানুষে 


হল। 
৩১. ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন 
সেসব কিছু দেখলেন এবং ঈশ্বর 
দেখলেন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভালো 


এরও উড ৪105 ০৪9 
০৫৮৫ 
“এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ 
করেছেন। তিনি অতি পবিত্র, বরং 
আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 
আছে সব আল্লাহরই, সব কিছু তারই 
একান্ত অনুগত । যিনি আকাশমগ্জলী ও 
পৃথিবীকে অনস্তিত হতে অস্তিতে 
আনায়ন করেন এবং যখন তিনি কিছু 
করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শুধু 
বলেন হও, আর তা হয়ে যায়” 
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হয়েছে। সন্ধ্যা হল, তারপর সকাল 
হল । এভাবে ষষ্ঠ দিন হল। 


পবিত্র কুরআনের আলোকে 
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৮০৮৮ 
“তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর 
কোন উপাস্য নেই, যিনি বাদশাহ, 


নি  সংশোধক, মহান; 
অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক বর্ণিত 


অংশীদারদের থেকে আল্লাহ পবিত্র, 
ন। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির 


পৃথিবী পরিপূর্ণ করো এবং তোমরা 


পরিকল্পনাকারী, এর বাস্তবায়নকারী - 


পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের ভার নাও, সমুদ্র 


সেই অনুযায়ী রূপদানকারী, সকল 


মাছেদের এবং বাতাসে পাখিদের 
শাসন করো । মাটির ওপর যা কিছু 
নড়েচড়ে, যাবতীয় প্রাণীকে তোমরা 
শাসন করো । 

২৯. ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের 
শস্যদায়ী সমস্ত গাছ ও সমস্ত 
ফলদাষী গাছপালা দিচ্ছি। এসব 


উত্তম নাম তারই । আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে । তিনি 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1” 


$ 0 & ০৫১৫৯ গে এ ৫৪ 985 
০ 5 ৫ 265০ 
৬৮। ৬০৫ 9৫৮ ৮১৪ & ৫৫, ১০৪9 2 ১: 


“তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি 
আকাশমপ্ুলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন 
হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ 


£5৮ [৫1744 ৫ রণ ৫ 
ক রি চারেঠ 


9৫৯2 
“যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে 
দেখে না যে আকাশমগ্লী ও পৃথিবী 
মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর 
আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং 
প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি 
হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে 
না?ঃ 


55281 


০৪915১0১৮2৫ 
“আল্লাহ আকাশমগ্লী ও পৃথিবীর 
জ্যোতির ওপর জ্যোতি 1৫ 


555 2 7৫358 5৮৮ 2পপ হর প্র 


|, ১৩2 $ এ 20 $৬৫ ৬৫12 ০ গর 


25 পা &) 46 


15:/6 89 9185 ৩৪ ০%-৮ 4১৩ ১১ 


পর্ণ 2৫ পু, ₹1৫ 2৫৮৮ 


)8৯১। 80 ভ৪৫ 9 $ ৫৩ ডিও 
তু উপ এ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? 


তাদের অন্তর্বতী সমস্ত কিছু সৃষ্টি 


জ্যোতি শক্তির) প্রভাবে কোন এক 


নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ। 
বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং 
অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে 
আরম্ভ করেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ 
পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।” 


৪পঠত তঠ্প গর্ব ত 
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9528৩525% এরা 
“আমরা আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী এবং 


করেছি ছয় দিনে, আমাদেরকে “কোন 
ক্লান্তি স্পর্শ করেনি” 


আলোচনা 

এ আয়াতগুলো থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় 
(২৯:২০), সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এক 
আল্লাহতাআলা তার ইচ্ছায় এক 
মহাশক্তির (২৪:৩৫), (জ্যোতির ওপর 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


আত-তাওহীদের আহক হবার নীতিমালা 
“বদির ৬ মালে পাক হতে তোতা 


অজ্ঞাত সময়ে আকাশমগ্ডলী ও 
পৃথিবীকে (২:১১৭) অনস্তিত থেকে 
অস্তিতে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। 
সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টিকে 
অস্তিত দানের পূর্বে (২:১১৬) 
আকাশমগুলী ও পৃথিবী আল্লাহর অসীম 
শক্তির মাঝে বিলীন ছিল। আল্লাহর 
ইচ্ছায় (১০:৩) নিয়ন্ত্রিভাবে এই 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে । সৃষ্টির শুরুতে 
আকাশমপগ্ডলী ও পৃথিবী (২১:৩০) 
ওতপ্রোতভাবে একত্রিত অবস্থায় ও 
একই রূপে বিরাজ করছিল। একদিন 
মহান স্রষ্টা যখন সৃষ্টিকে প্রকাশের ইচ্ছা 
করেন তথন থেকেই সৃষ্টিকালীন-দিনের 
সূচনা ঘটে । পরবর্তীতে (৫০:৩৮) 
পর্যায়ক্রমে ছয়দিনে (এখানে ছয়দিন 
বলতে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অতিক্ষুদ্র 
অথবা অতি বৃহৎ অথবা অতি ক্ষুদ্র ও 
অতি বৃহৎ ছয়টি পর্যায়ক্রমিক 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সৃষ্টিকালীন সময়কালের সমাহার 
বুঝতে হবে ।) বিভিন্ন পরিবর্তন ও 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আকাশমগুলী, 
ড় এবং এদের মধ্যে অবস্থিত দৃশ্য 
ও অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্টির বিষয়ে 
পূর্ণতা দান করেন। এরপর থেকে 
(২৯:১৯) আল্লাহতাআলার ইচ্ছায় ও 
নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টিকালীন ছয়দিনে সৃষ্ট 
অদৃশ্য বিষয়সমূহ দৃশ্য অবস্থায় এবং 
দৃশ্য বিষয়সমূহ অদৃশ্য অবস্থায় 
রূপান্তরিত হচ্ছে অথবা নব নব 
অবস্থায় পরিগঠিত হচ্ছে মাত্র । 


১. আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, 
৫৯:২৩-২৪ 

২. আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, 
২:১১৬-১১৭ 

+ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৩ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ৩৫:১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত, 
২৯:১৯-২০ 

" আল-কুরআন, সুরা কফ, ৫০:৩৮ 


বড় হওয়ার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা 


প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো 
আছো । অবশ্যই, ভালো থাকাই কাম্য । 

সুহৃদ বন্ধুরা, আজ তোমাদের সাথে একটু খোলামেলা 
আলোচনা করতে চাই। কারণ তোমরাই আমাদের স্বগ্র। 
আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরাই হবে আগামী দিনের সোনালী 
মানুষ । সমাজ ও জাতি তাকিয়ে আছে তোমাদের পানে । 
তোমাদের যোগ্য নেতৃতেই গড়ে উঠবে সুন্দর-সমৃদ্ধ সমাজ। 
জাতি ফিরে পাবে ন্যায় ও ইনসাফ । 

সুতরাং তোমাদেরকে জাতির প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে 
আসতে হবে। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। 
পরিণত করবে। সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। 
তোমাদের ওপরই আশার বাতিঘর নির্মিত হয়ে আছে। 
তোমরা যদি একটু অসতর্ক হও, সামন্য অবহেলা করো, 
আর গাফলাতির নিদ্রায় বিভোর থাকো, তাহলে নিমিষেই এ 
বাতিঘর ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে । তাই, তোমাদেরকে 
আরও অনেক সচেতন ও দায়িতশীল হতে হবে। 

প্রিয় তালেবে ইলম! তোমাকে বড় হতে হবে । তুমি অনেক 
বড় হবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় 
করুক, এই দুআ করি। কিন্তু বড় হওয়ার পূর্বে তোমাকে 
বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ করতে 
হবে। 

তুমি কত বড় হতে চাও? 

তুমি কার মত হতে চাও? 

কি তোমার লক্ষ্য? কোথায় তোমার গন্তব্য? 

এসব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হবে। সে হিসেবে 
তোমার চলার পথ ও গতি নির্ধারিত হবে। সে অনুপাতেই 
তোমাকে পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। মনে করো, তুমি 
দোকানে যাবে চা-নাত্তা খাওয়ার জন্য। তখন তোমার 
পকেটে ৫০ টাকা থাকলেও যথেষ্ট । কিন্তু যখন শহরে যাবে 
তখন তোমাকে অন্তত শতাধিক টাকা সাথে রাখতে হবে। 
আর যদি ঢাকা যেতে চাও, তাহলে তোমাকে অন্তত হাজার 
টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। 

ঠিক তেমনি তুমি যদি একজন সাধারণ শিক্ষক হতে চাও, 
তাহলে তোমাকে যতটুকু মেহনত করতে হবে, তার চেয়ে 
অনেক বেশি মেহনত করতে হবে, যদি তুমি একজন দক্ষ 
মুফতি ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হতে চাও । 

অনুরূপ তুমি যদি একজন দীনের দায়ী হয়ে প্রসিদ্ধ 
আলোচক হতে চাও, তাহলে তোমাকে যতটুকু মেহনত 


তুমি একজন জাতির নেতৃতৃদানকারী আলেমে দীন হতে 


চাও। তেমনি তুমি যদি জাতীয় পর্যায়ের একজন শীর্ষ 
আলেম হতে চাও, তাহলে তোমাকে যত চেষ্টা-কোশেশ 
চালিয়ে যেতে হবে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি চেষ্টা-কোশেশ 
চালিয়ে যেতে হবে, যদি তুমি আন্তর্জাতিক মানের আলেমে 
দীন হতে চাও । 

হে প্রিয় ছাত্র! আজ তুমি পরিকল্পনা করতে পারো । আজ 
তুমি সংকল্পবদ্ধ হতে পারো ৷ আমি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম 
আলেম দীন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)- 
এর মত একজন সর্ব জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দীন হবো । 
অতঃপর যথাসাধ্য মেহনত-কোশেশ চালিয়ে যাও। তাহলে 
আল্লাহ তাআলা তোমাকে অবশ্যই তার মত বড় আলেম 
দীন বানাবেন। এটি আল্লাহর নিকট কোন ব্যাপারেই না। 
আল্লাহার নিকট সবকিছু সহজ। আল্লাহর দয়া অসীম। 
মানুষ তার কাছে যা চায়, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। 
র সম্পর্কে মানুষ যেমন ধারণা পোষণ করে, তিনি তার 
সাথে তেমন আচরণ করেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ 
বলেন, 
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89১5 ৬৭ 
“হযরত আবু হুরায়রা (োযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দাহ 
আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে, আমি তার জন্য 
তেমনই । সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গী 
হয়ে যাই। যে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও 
তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে সভা- 
সম্মেলনে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে এর চেয়ে উত্তম 
মাহফিলে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে 
এলে আমি তার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাই । সে আমার 
দিকে এক বাহু এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দুই বাহু 
এগিয়ে যাই । সে আমার দিকে হেটে এলে আমি তার দিকে 
দৌড়ে যাই ।” (তিরমিযী শরীফ: ৩৫২৭) 
প্রিয় বন্ধুরা, আমরা যদি নিজের জীবনকে সফল ও স্বার্থক 
করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে 


জানুয়ার'২০ ______াাান্লার্্্লল্্। আত্তার্তহীদ ৪ 


হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে হবে। 


আশ্চর্যান্িত হয়ে বলেন, আমি মনে করতাম আপনি হয়ত 


অতএব, এসো, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের স্বপ্ন দেখি 
এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আল্লাহ 
আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, আমীন। 

প্রিয় তালিবুল ইলম, তোমাদের চলার পথটি খুব বেশি মসৃণ 
নয়, অনেকটা কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে চলার ক্ষেত্রে অনেক 
বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয় । অনেক সমস্যায় জরজরিত 
হতে হয়। তোমাদের সেই সমস্যাগ্তলো আমাদেরকে শেয়ার 
করো। যথাসম্ভব আমরা তোমাদেরকে সহযোগিতা করার 
প্রয়াস পাব, ইনশা আল্লাহ। ভালো থেকো । সুস্থ থেকো। 
এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মণে বিদায় নিলাম । 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষা পরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: কে) হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি তো শত-সহস্র 
কিতাব লিখেছেন । এতগ্তলো কিতাব লিখতে গিয়ে কতখানা 
কিতাব অধ্যয়ন করেছেন? তখন তিনি বলেছিলেন, আমি 
তিনজন “কুতুব মেহামনীষী)-কে অধ্যয়ন করেছি। সে 
তিনজন “কুতুব কারা ছিলেন? এবং তিনি তাদেরকে 
কিভাবে অধ্যয়ন করে ছিলেন? 


প্রশ্ন: খে) হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.) শিক্ষার্থীরা দক্ষ আলেম হওয়ার জন্য ৩টি উপদেশ 
দিয়েছিলেন। যেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এই তিন 
উপদেশের ওপর কেউ আমল করার পরও যদি দক্ষ আলেম 
না হয়, তাহলে তার দায়-দায়িতক আমার ওপর । সেগুলো কি 


কি? জানালে উপকৃত হবো । 
মুহাম্মদ সুহাইল 
ছাত্র ৩য় বর্ষ, শর্টকোর্স বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


উত্তর: (ক) মূলত বিষয়টি থানবী (রহ.)-এর বিভিন্ন কিতাবে 
এসেছে। এক কিতাবে তিনি বলেন, আমার নিকট 
হায়দরাবাদ থেকে মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) দেখা 
করতে এসেছেন। তিনি সেখানকার আরবি প্রভাষক 
ছিলেন। একবার আমি তাকে বললাম, আমি কেবল দরসী 
কিতাবগ্তলোই পড়েছি। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন কিতাব 
পড়িনি। হ্যা, একান্ত প্রয়োজন হলে জরুরি বিষয়গুলো 
প্রয়োজনীয় কিতাব থেকে দেখে নিয়েছি। তখন তিনি 


হাজার হাজার কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। অন্যথায় 
এতগ্তলো কিতাব লিখা কিভাবে সম্ভব হলো? তখন থানবী 
(রহ.) বলেন, এই সবগুলো আমার শ্রদ্ধাভাজন 
শিক্ষকমণ্ডলীর বরকত! জরুরি বিষয়গুলো কানে পড়ে 
গিয়েছিল, যা গভীর অধ্যয়নের কাজ দিয়েছে। তিনি আরও 
বলেন, পাঠ্য জীবনে আমার স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো ছিল 
না। তাই, অত বেশি অধ্যয়ন করতাম না। কেননা যেহেতু 
স্মরণ থাকতো না তাই অধ্যয়নও বেশি করতাম না। 
(কালিমাতুল হক: ৩৬) 

অন্য কিতাবে এভাবে এসেছে যে, থানবী (রহ.) বলেন, 
আমি তত বেশি অধ্যয়ন প্রিয় ছিলাম না। কেননা কেবলমাত্র 
অধ্যয়নকেই মূল লক্ষ্য মনে করতাম না। আমলের জন্য 
যতটুকু ইলমের প্রয়োজন তার জন্য নিজের আকাবিরদের 
ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কুরআন-সুন্নাহর যে ব্যাখ্যা তারা 
বলতেন তা অন্তর কবুল করতো এবং সন্তষ্টচিত্তে মেনে 
নিত । (তুহফাতুল ওলামা, ১/৩৩৫) 

আরেক কিতাবে এসেছে, এক ব্যক্তি থানবী (রহ.)-কে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো শত-সহস্র কিতাব লিখেছেন। 
কত কিতাব অধ্যয়ন করেছেন? তার উত্তরে তিনি বলেন, 
আমি কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করেছি। তাদের নাম হলো, 
(১) মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মাহাজিরে মক্কী (রহ.)। 
(২) হযরত মাওলানা এয়াকুব নানুতবী (রহ.)। (৩) হযরত 
মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রেহ.)। 

এই কিতাবগুলো আমাকে অন্যান্য কিতাব থেকে বিমুখ করে 
দিয়েছে । যেমন- কবি বলেন, 


(8০-41-0158 
-৯811৯8৯৬ 
তুমিই স্পষ্ট কিতাব । যার অক্ষর দ্বারা গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত 

হয়। (মোজালিসে হাকিমুল উম্মাত, পৃ. ১০১) 

তাদেরকে অধ্যয়ন করার অর্থ তাদের সান্নিধ্যে সময় 
কাটানো । তাদের সুহবত-সংশববে থেকে তাদের হাল-চাল, 
কর্মকাণ্ড এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে নিজের জন্য উত্তম পাথেয় 
হিসেবে গ্রহণ করা । থানবী রেহ.) এই তিন বৃর্ষগ ব্যক্তিত্বের 
সুহবতে ছিলেন। তাদের আদর্শে আদর্শবান হয়েছেন । 
তাদের দেয়া কুরআন-সুননার ব্যাখ্যাগ্তলো তিনি আত্মস্থ 
করেছেন । এগুলোর আলোকেই লেখা-লেখি করেছে। 

উত্তর: (খ) থানবী (রহ.) বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি শুধুমাত্র 
চারটি বিষয়; অধ্যবসায়ের সাথে মেনে চলে তাহলে সে দক্ষ 
ও যোগ্য আলেম হওয়ার দায়-দায়িতু আমার ওপর । তার 
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কাছে পাঠ্য বিষয় স্মরণ থাকুক বা না থাকুক । সেখান থেকে 

তিনটি বিষয় অতি-আবশ্যকীয় । 

১. দরসে যাওয়া পূর্বের সামনের সবক অধ্যয়ন করে 
যাওয়া। 

২. মনযোগ সহকারে শিক্ষকদের দরস (বুঝে-শুনে) গ্রহণ 
করা। 

৩. দরসের পর পঠিত বিষয়টি নিজের যবান দিয়ে একবার 
তাকরার করা । 

অর্থাৎ সাথীদের সাথে মৌখিক আলোচনা করা । সাথে 

আরেকটি বিষয় যোগ করতে পারলে ভালো হয়। সেটি 

হলো, পূর্বের পঠিত বিষয়গুলো নিয়মিত অধ্যয়নে রাখা। 

এই বিষয়টি করতে পারলে ভালো, করা জরুরি নয়। 

প্রয়াজন হবে না, অতিরিক্ত মেহনতও করতে হবে না। 

(আনফাসে ঈসা, ২/৫৭২) 

প্রশ্নঃ (ক) যখন কিতাব পড়ি তখন স্মরণ থাকে। কিন্তু 

পড়ার পর উঠে গেলে ভুলে যাই । এর কারণ কী? এবং তার 

থেকে বাচার উপায় কী? 


প্রশ্ন: খে) অধয়্যন করতে বসলে পড়া-লেখায় মন বসে না। 
মন এদিক-সেদিক চলে যায়। এর কারণ কী? এবং তার 
থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? 


উত্তর: (ক) পড়াগুলো বারবার পড়ুন। একবার পাঠ কর 
পর যখন স্মরণ হচ্ছে না, তখন কিতাব উল্টিয়ে তা আ 
দেখে নিবেন। তাতে সময় বেশি নষ্ট হবে না। শুধু দেখ 
সময় ব্যয় হবে । কিন্তু এই “পুনরায় দেখা" স্মরণ র 
ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজ দেবে । বারবার পড়লে পড়া 
স্মরণও থাকে এবং মনেও রাখা যায়। ইমাম বোখারী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভুলে যাওয়ার ওষুধ কী? 
তখন তিনি বলেছিলেন, কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করে 
রাখা অর্থাৎ বারবার কিতাব দেখা । 
| ও ৮05০] ২০9১০ ০০ ৫০৬ প5১০০ ৬০৬] 0০ 
25৮ এ ৬৩৪৭ জা ০৬৯৮৭ ৩০ ৬০১০ 
(৮1০ এ] ০1৬ ৩০৮ /৮০১ ৮ 


আর দ্বিতীয়ত পাপ মুক্ত জীবন গড়ার চেষ্টা করা। তাতে 
ইলমের বরকত অর্জন করা যায়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 


যখন তার উত্তাদ ইমাম ওয়াকী (রহ.)-কে স্মৃতিশক্তি লোপ 
পাওয়ার অভিযোগ করলেন, তখন তিনি এঁতিহাসিক দুটি 
কবিতা বলেছেন, 


৬৮৯৪৯ ুতীঁ এপ্রিল 
26-89-5108 
25580210225 
০৮9: €)4/১৪_53 
“আমি আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার খারাপ স্মৃতিশক্তির 
ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলে 
ছিলেন, আমি যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । 


তিনি বলেন, আল্লাহর ইলম হলো একটি আলো এবং 
আল্লাহর আলো কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 


উত্তর: (খ) এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এটি দূর করার 
জন্য নিম্নোক্ত দুআটি নিয়মিত পড়বেন, 
১১৫2৪ 03 এ৪ ১১৮ ০৮০৪ 5 55 4৪১০৪ ৩ 
৮ ০৬৪৪ ০০০ ৮৪০৩ ০০ ১১০০ 91৮৬। 
“ইয়া রব! আমি আপনার নিকট শয়তানের যাবতীয় 
ওয়াসওয়াসা থেকে আমি মুক্তি কামনা করছি, সে যেন 
আমার ধারে-কাছেও আসতে না পারে । হে আল্লাহ, আমি 
মনের সন্দেহ ও কাজের কিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি কামনা 
করছি । 
অমনোযোগিতার চিকিৎসা হিসেবে ওলামায়ে কিরামগণ 
বলেছেন, মন বসুক আর না বসুক জোরপূর্বক কাজ করতে 
থাকতে হবে । তাহলে ধীরে ধীরে মন বসে যাবে । এ ছাড়া 
ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলতের ওপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা 
করে এ ইলমকে নিজের কাছে অধিক আকর্ষণীয় করে 
তোলার চেষ্টা করতে হবে । মানুষের স্বভাব হলো, ইন্সিত 
বিষয়ের প্রতি এমনিতেই আগ্রহী হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে 
ল্লাহর দরবারে দুয়ার প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি 
কাবিরগণের জীবন-চরিত ও ঘটনাবলি অধ্যয়ন করা 
অধিক উপকারী হবে । 
অতএব পড়া-শোনায় মনোনিবেশ করুন। মন দিয়ে পড়ুন। 
এটা কখনো ভাববেন না যে, “মন বসা" ইচ্ছাধীন নয়। এটা 
সম্পূর্ণ মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরের বিষয়। কেউ 
হিম্মত করলেই আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দান 
করেন। 
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সাথে সাথে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা ও ব্যস্ততা কমাতে হবে এবং 
ইলমের সঙ্গে সম্পর্ক ও মহাব্বত গভীর করতে হবে । তাতে 
ইলমের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে । আর যদি ইলমের 
প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা না থাকে, তাহলে তখন আল্লাহর কথা 
স্মরণ করে সবর ও ধের্ষের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন। 
এভাবে কাজ করতে থাকলে এক সময় আল্লাহ তাআলা 
জীবনকে কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ করে দেবেন এবং উদ্দীপনাহীন 
সময়েও কাজ করে যাওয়ার হিম্মত দান করবেন । 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা* 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ই-মেইল: 1)11991110001022)291011.007) 


আল-জামিয়ার দিন-রাত 
[পৃ. ৪৮-এর দ্বিতীয় কলামের পর] 


সীরাত প্রতিযোগিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৭ ডিসেম্বর ২০১৯ (বিবার) জামায়াতে সিওমের 
শ্রেণিকক্ষে জামায়াতে দুয়ামের উদ্যোগে আরবি সীরাত 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেছেন 
য়ার প্রধান পরিচালক ও শাইখুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী দো. বা.)। বিশেষ 
অতিথি ছিলেন আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. 
বা.) ও আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) | বিচারক 
ছিলেন আল্লামা মনজুর ছিদ্দিক (দো. বা.) ও আল্লামা 
মুহসিন আমিন (দো. বা.)। সার্বিক তন্তাবধানে ছিলেন 
জামায়াতে দুয়ামের তত্তীবধায়ক, প্রখ্যাত আরবি 
সাহিত্যিক বন্গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জাফর ছাদেক (দা. 
বা.)। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমি এ 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট 
সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সর্বোচ্চ মেহনত করে 
এ ধরণের অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। ছাত্ররা যেভাবে 
বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় বক্তব্য দিয়েছে এটা তাদের অন্তরে 
আরবি ভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার উজ্জল প্রমাণ । 
হুজুর আরও বলেন, কলেজ-ভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটরা বলে 
থাকে, ইংরেজি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা । কিন্ত আমি 
আরবি হলো ওভার ইন্টারন্যাশনাল ভাষা । কারণ এটি 
ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের ভাষা । হুজুর 
ছাত্রদের আরবি ভাষার পারদরশশীতা অর্জনের জন্য 
ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে বক্তব্য সমান্তি করেন। 
অনুষ্ঠানে ছাত্ররা মোট তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করে। 

(ক) ই'দাদি তথা প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা । 

(খ) ইরতেজালি অর্থাৎ লটারির মাধ্যমে বিচারক কর্তৃক 
নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা । 
(গ) নবীজি সে.)-এর সীরতের ওপর উম্মুক্ত কুইজ 
প্রতিযোগিতা । 
অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা 
হয়। অবশেষে জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা 
আবু তাহের নদভী সাহেব (দো. বা.) দুআ ও 
মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 
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সপ্হতাক ত্াল্পনযা সীর খলীলুর রহমান আল 
মাদানী রেহ.) আর নেই; শোকাহত জামিয়া 
১২ ডিসেম্বর ২০১৯ (বৃহস্পতিবার) রাত ১২:৫০ মিনিটে 


জামিয়ার প্রবীণ উস্তাদ, বিশ্ববরেণ্য আরবি সাহিত্যিক 
আল্লামা মীর খলীলুর রহমান আল মাদানী (রহ.) ইন্তেকাল 
করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 
ত্যাগ করেন । তার ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে জামিয়া 
জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । ওই দিন দুপুর ২টায় 
জামিয়ার মসজিদ সংলগ্ন মাঠে তার জানাজার নামায 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জামিয়ার প্রধান মুফতি 
ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দা. বা.) 
জানাজা শেষে মাকবারায়ে আজিজিতে তাকে সমাহিত করা 
হয়। মৃত্যুকালে হুযুরের বয়স হয়েছিল ৬৬বছর। তিনি 
৪ছেলে, স্ত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। জানাজার পূর্বে 
সংক্ষিপ্ত বয়ানে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.) বলেন, আল্লামা মীর খলীলুর 
রহমান আল মাদানী (রেহ.) ছিলেন আরবি ভাষার একজন 
পণ্তিত ও বড় মাপের সাহিত্যিক । ১৯৮৮ সাল থেকে প্রায় 
৩২ বছর পটিয়া মাদরাসার উচ্চতর ফিকহ, তাফসীর ও 
আরবি সাহিত্যের একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তার 
মৃত্যুতে জামিয়ায় বড় শুন্যতা বিরাজ করছে। এ শুন্যতা 
পুরণ হবে না। আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী 
সাহেব (দা. বা.) জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষকের পক্ষ থেকে 
তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। 
ক্ষণজন্মা রসবোধসম্পন্ন আল্লামা খলীলুর রহমান আল 
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মাদানী (রহ.) ছিলেন ভয়ভীতিহীন ঈমানী বলে বলিয়ান 
একজন প্রাজ্ঞ ইসলামি ব্যক্তিত্ব । যিনি সর্বদা ইনসাফ ও 


খ সত্যের পক্ষে কথা বলতেন নিঁভীক কণ্ঠে । সজীব কণ্ঠের 
.. অধিকারী প্রাণবন্ত একজন মানুষ ছিলেন তিনি । ছাত্রদের 


অনুপ্রেরণা যোগাতেন। উদ্বুদ্ধ করতেন । উজ্জিবীত করতেন। 


তাদের গ্নেহ ও ভালবাসায় আপন করে নিতেন। তার 


্ মৃত্যুতে আমরা আবারও মুরব্বি হারা হলাম । মুসলিম উম্মাহ 


আরও একজন বিরল প্রজ্ঞাবান বধীয়ান আলেমে দীনকে 
হারালো । আরবি সাহিত্যের এই প্রবাদ পুরুষকে মুসলিম 
উম্মাহ আজীবন স্মরণ করবে । তিনি বেঁচে থাকবেন তাদের 
হৃদয়ের মনিকোঠায় । তার মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহর জীবনে 
সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর ক্ষত। দেশ মাতৃকার এই বরেণ্য 
আলেমের অস্রান স্মৃতি তাদের বেদনার্ত করবে। হে আল্লাহ! 
আপনার প্রিয় বান্দাকে রহমতের শীতল ছায়ায় আবৃত করে 
চিরস্থায়ী জান্নাতের মেহমান করে নিন । আমিন। 


প্রতিযোগিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত 


২৭ নভেম্বর ২০১৯ (বিবার) জামায়াতে হাপ্তুমের 
কচিকাচাদের আরবি ভাষায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে একটি 
আরবি সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সভাপতিতৃ 
করেন, জামিয়ার প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা কলিমুল্লাহ (দা. 
বা.)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.) ও আল্লাম আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) প্রমুখ । বিচারক ছিলেন আল্লামা 
মনজুর ছিদ্দিক (দা. বা.) আল্লামা সাবের মাসুম (দো. বা.) ও 
মাওলানা ইবরাহিম খলীল (হাফিযাহুল্লাহ)। প্রধান অতিথি 
তার বক্তব্যে বলেন, আমাকে যখন অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত 
দেওয়া হয়, ভেবে ছিলাম এটি গতানুগতিক কোন অনুষ্ঠান । 
এখানে এসে এ ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান দেখে আমি মনে করি 
এ ধরণের অনুষ্ঠান ছাত্রদের যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে 
তুলতে সহায়ক হবে। ছাত্ররা মোট তিনটি বিষয়ে 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। কে) আরবি বক্তৃতা । 
(খ) আরবি কথোপকথন । গে) আরবি সংবাদ পরিবেশন । 
কচিকাচাদের এই অনুষ্ঠান সকলকে মুদ্ধ করেছে। অনুষ্ঠান 
শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা 
হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জর ক্যাসার কি? 
জক্যাসার কেন হয়? 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 

জর ক্যান্সার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য । 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয় । . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে । 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালবধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যালার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁষধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ডের পূর্বে (লিফটের ১২ তলায়) 
মোবাইল: 01684 096455, 01747 505955, 01737 379554 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুক্রবার বন্ধ) । 


পরিচালক, নূরানী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


কার্যালয় পরিচালক নূরানী 
শাহ আজিজ সেন্টার আল-জামিয়া রোড, পটিয়া, ট্টথাম। ০১৮১৯-১১ ১৮ ৯৫ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৫০ | সংখ্যা ২ | জুমাদিউস সানী৪১ - ফেব্রুয়ারি'২০ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


1001011)158669৬711990(6)2111811. 0017 
01101811009()2177811.0010) (সম্পাদক) 


ই-মেইল: 


ব্যবস্থাপনায় 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল? 

__ মোহাম্মদ আবদুল গফুর 

বাংলা ভাষা ও ইসলামচর্চা 

__ ড. আহমদ আবদুল কাদের 

ধর্ষণের সংবাদ: কোড অব এথিক্স ও আইন 
___ তারেকুল ইসলাম 


[] 


০৩ 


০৪ 


০৪. 


১১ 


ধর্মদর্শন [এ 


হাদীসে তারাবীহ ও বিতর নামাযের সংখ্যা: 
ভিত্তিহীন গাণিতিক যুক্তি ও একটি পর্যালোচনা 
___ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 

সচ্ছল জীবনের সন্ধান: শরয়ী পথ ও পন্থা 

_ জাহেদ ছফা 


১৩ 


১৬ 


মহাজীবন 


নকশবন্দী (দা. বা.)-কে যেমন দেখেছি 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সাহাবী: পরিচয় ও মর্যাদা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
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_ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


পাঠকের অভিমত [| ০২। সমস্যা ও সমধান 
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নিয়মিত বিভাগ [5 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [| ৩৪ । 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [এ ৪৩ । কবিতা [ু ৩৩, ৪৪। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [ ৪৫। 


ধন্যবাদ, যে বিভাগের অপেক্ষায় ছিলাম! 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় নতুন ভর্তি হওয়ার 


পর থেকেই পড়া-লেখা বিষয়ক অনেক সমস্যার সম্মুখিন 


ধারাবাহিকভাবে উক্ত বিভাগটি চালু রাখলে শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষাজীবনে সফলতার সন্ধান পাবে এবং শিক্ষা জীবনের 
করণীয় ও বর্জনীয় নিরূপণে যথেষ্ট সহায়ক হবে । 

পরিশেষে সম্মানিত সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদককে 
আবারো আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো 
বিদায় নিলাম। আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী 


করুন, আমীন । 
ইয়াছিন আরফাত (রাইহান) 


মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজে ওড়না পরা 
মেয়েদের ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না 
মেয়েদের ওড়না পরা নিষিদ্ধ করেছে রাজধানীর মতিঝিল 


হতাম। কিন্তু কোন সমস্যার কী সমাধান, তা জানার জন্য 
আসাতেযায়ে কেরামের শরাণাপন্ন হতে পারতাম না। 
স্বভাজাত ভীতি ও লাজুকতার কারণে । কখন কি পড়বো? 
কিভাবে পড়বো? কি করবো? কিভাবে করবো? মনের এই 
প্রশ্নপ্তলো হৃদয়েই থেকে যেতো । তাই, তালিবুল ইলমের 
জরুরি দিক-নিদের্শনা সম্বলিত একটি পত্রিকার জন্য খুবই 
অপেক্ষায় ছিলাম । এভাবে দুটি বছর চলে গেলো। তবে 
প্রয়োজনীয় দিক-নিদের্শনার অভাবে কাক্ষিত সফলতা 
অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি। সহপাঠীদের সাথে মতবিনিময়ের পর 
অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, এ সমস্যায় আমি একা 
নয়। আরো অনেকেই এ সমস্যায় ভুগছে । তাই সব সময় 
নিজেকে এবং আমার মত দিশাহারা শিক্ষার্থীদের বিষয়ে 
চিন্তা করতাম এবং একটি উপযুক্ত পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করতাম । 

আল-হামদু লিল্লাহ, অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, জানুয়ারি 
২০২০ সংখ্যার মাসিক আত-তাওহীদ হাতে আসার পর 
“শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগটি দেখে 
রীতিমতো চমকে উঠি । আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই । মনের 
অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল ধন্যবাদ-জাযাকাল্লাহ। 
বিভাগটির সম্পাদনায় আছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
স্পষ্টভাষী ও সর্বমর্মী পাঠদানে সুপ্রসিদ্ধ আদর্শ শিক্ষক, প্রিয় 
উত্তাদ মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী (হাফিযাহুল্লাহ) । 
আমরা উক্ত বিভাগটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। তাতে 
আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেত সক্ষম 
হচ্ছি। পথহারা শিক্ষার্থীরা পথের দিশা পাচ্ছে। এই 
বিভাগের উপকার আমাদের জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে । 
অতএব সম্মানিত সম্পাদক মহোদয় ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন হাফিযাহুল্লাহর নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, 


আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ । এছাড়া ছেলেদের 
ড্রেস কোডে কোনো পরিবর্তন না আনা হলেও এখন থেকে 
সাদা টুপি না পরতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে । 
ঢাকার এতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ 
প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিভাবক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ 
মানুষ । 

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজের ছেলেদের ড্রেস 
কোড হচ্ছে সাদা শার্ট, নেভিব্ল প্যান্ট, সাদা টুপি ও সাদা 
জুতা । ছেলেদের ড্রেস কোডে তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি। 
তবে দীর্ঘদিন থেকে টুপি পরার নিয়ম থাকলেও তা 
অঘোষিতভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমানে না পরলেও 
চলবে বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে এবং মেয়েদের ড্রেস 
কোড ছিল নেভিব্রু ফ্রক, সাদা পায়জামা, বড় ওড়না, ক্রস 
বেন্ট তার ওপরে ওড়না এবং জুতা । বর্তমানে মেয়েদের 
ড্রেস হিসেবে নেভিব্রু ফক, দুপাশে ফীড়া কামিজ, সাদা 
ক্রসবেন্ট ও জুতা পরতে বলা হয়েছে। বাড়তি ওড়না 
পরতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এমন নিষেধাজ্ঞায় জনমনে আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি 
হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, গভর্নিং বডির সদস্য ও 
শিক্ষকদের এমন সিদ্ধান্তে শুধু ইসলামের অবমাননাই হচ্ছে 
না স্কুলটিও হারাচ্ছে তাদের এতিহ্য। প্রতিষ্ঠানের এমন 
নির্দেশনার পর নিরাপত্তাকর্মিরা যেসব মেয়ে ওড়না পরে 
স্কুলে এসেছে তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। অনেকে গেট থেকে 
ব্যাগে করে ওড়না নিয়ে স্কুলে ঢোকার পর ক্লাসে গিয়ে তা 
পরলেও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষকরা ক্লাসে গিয়ে এ 
অপরাধের জন্য মেয়েদের বকাঝকা করছেন। 


অভিভাবক-শিক্ষার্থীবৃন্দ 
একুশে জার্নাল, ১৫ জানুয়ারি ২০২০ 
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বাংলা ভাষা আমাদের অহংকার । এ ভাষার মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রক্তের নজরানা দিয়েছি। পৃথিবীর 
অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। বর্তমানে প্রচলিত ৬ 


আদালত ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় 
প্রমিত বাংলার ব্যবহার চাই 


গুলোর ভাষান্তর করা কোন কঠিন ও জটিল কাজ নয়। 
এগুলোর যুৎসই পরিভাষা তৈরির জন্য প্রয়োজনে 
পারে । পৃথিবীর বহু উন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশ বিশেষত 


হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম 
ভাষা । বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ২৫ 
কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং মনের ভাব 
আদান প্রদান করে। এ ভাষায় শব্দভাণ্তার প্রাচুর্যময় । 
আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, ফরাসি, চৈনিক ও 
৪1877055158588585 
ভাষান্তর করতে গেলে ৷ 
অনুবাদকদের বেগ পেতে . 
হয় না। বহু বিদেশী শব্দ. 
অবলীলায় বাংলার বুকে 


ঠাই নিয়েছে। কওমি 
মাদরাসায়ও আগের 
তুলনায় পটন-পাঠনের 


মাধ্যম বাংলা মুখ্য হয়ে 
উঠেছে। পটিয়া, 
দারুর রাশাদ ও ফরিদাবাদ মাদরাসাসহ বড় বড় দীনী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ধময়ি-সাহিত্য বিষয়ক 
মাসিক পত্রিকা বের হচ্ছে নিয়মিত । ভাষা, বিষয়, মুদ্বণ 
ও অঙ্গসৌষ্টবের দিক দিয়ে এসব ম্যাগাজিন মানসম্মত । 
বাংলা দেয়াল পত্রিকাতো বলতে গেলে প্রায় সব 
মাদরাসা থেকে বের হয়। ইতোমধ্যে তরুণ ওলামায়ে 
কেরাম বিপুলসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ও উর্দু হতে 
বাংলায় ভাষান্তরিত করে রীতিমতো কৃতিতৃ 
দেখিয়েছেন । 

স্বাধীনতার ৪৮বছর পরও আমাদের আদালত ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রমিত বাংলার ব্যবহার শতভাগ 
নিশ্চিত হয়নি। একটু সচেষ্ট হলেই আমরা এটা করতে 
পারি। আদালত ও আইনের অনেক পরিভাষা রয়েছে এ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


মিডিয়া ও আদালত পরিচালনা করে থাকে। 
ওপনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব আমরা এখনো 
পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ইংরেজিত্রীতি 
আমাদের আষ্ট্ে পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। 
80058558855 
ভাষা । রা 
০ বিপুল ভাণ্ডার ইংরেজিতে 

_ ভাষাত্তরিত হয়েছে। 
ইংরেজি জানা মানে 
বৈশ্বিক জানাশ্ৈর্ধের অঙ্গনে 
প্রবেশের সুযোগ অবারিত 
হয় ঠিক। কেবল ইংরেজি 
কেনঃ আরবি, ফার্সি, 
ফরাসি, স্পেনিশ ও জার্মান 
ভাষাও যদি কেউ রপ্ত করতে পারে এটা তার জন্য 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে 
উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষার চর্চা ও প্রয়োগ স্বদেশ 
চেতনার পরিপন্থী । আদালতের আর্জি, রিভিউ পিটিশন, 
রিট আবেদন, আর্তঁমেন্ট ও রায় বাংলায় হওয়া চাই। 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নাটক ও সংলাপে অনেক সময় 
এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যা জগাখিচুরি এবং 
আঞ্চলিকতার প্রভাবে শ্রুতিকটু ৷ তরুণ প্রজন্মের ওপর 
এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । সর্বস্তরে শুদ্ধ ও প্রমিত 
বাংলা ভাষা ব্যবহারে আমাদের আন্তরিক হতে হবে। 
তবেই আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারবো । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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এখন ফেবকুয়ারি মাস চলছে। আর 


বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রধান 
পরিচয়ই ভাষা আন্দোলন মাস 
হিসেবে । উনিশ শো বাহান্নর ফেব্রুয়ারি 
মাসে বিশেষ করে ফেব্রুয়ারির একুশ 
তারিখে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা 
করার দাবিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে 
যার কারণে আজ সারা পৃথিবীতে 


একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত 


হচ্ছে। সেই নিরিখে ভাষা আন্দোলন 
বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, 


ভাষা আন্দোলন 
কেন হয়েছিল? 


মোহাম্মদ আবদুল গফুর 


আনুষ্ঠিকতার মধ্যে ভাষা 
আন্দোলন উদযাপন 
সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি 
অনেকেরই মনে এমন ধারণা 


সাতচল্লিশের পাটিশনের নিবিড় সম্পর্ক 
ছিল। এই পার্টিশনের ফলে 
উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের 
মুসলিম-অধ্যুষিত অথচ 


বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ভাষা 
আন্দোলন বুঝি একুশে ফেকয়ারির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ঘটনা ছিল। 
অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, ভাষা 
আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ কোন ঘটনা ছিল না। এমন 
কি বাহান্নর আন্দোলন বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সর্বপ্রথম 
আন্দোলনও ছিল না। ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে যে প্রায়ই বলা হয় আরম্তেরও 
আগে যেমন আরম্ভ থাকে, সেভাবে 
ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাহান্নের 
আগেও ছিল আটচল্লিশ, আটচল্লিশের 
আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নেন ভাষা 


যেমনটা পৃথিবীর আর কোন দেশের 


আন্দোলনের মূল নেতারা । 


পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অনেক ইতিহাস 
বিশ্লেষক যে দাবি করেন, ভাষা 


আসলে ভাষা আন্দোলন যেমন বাহান্নর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তেমনি 


আন্দোলনের পথ বেয়েই স্বতন্ত্র স্বাধীন 


সীমাবদ্ধ ছিল না আটচল্িশ বা অন্য 


রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব 


কোন একটি মাত্র বছর বা কোন একটি 


ঘটেছে, এ সত্য আর এখন অস্বীকার 
করার আর কোন উপায় নেই। 


মাত্র ঘটনার মধ্যে। ভাষা আন্দোলন 
জন্ম নেয় সাতচন্লিশে উপমহাদেশের 


অথচ দুঃখের বিষয় জাতির ইতিহাসের 
এই মহা-মহা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভাষা 
আন্দোলনের সঠিক ও পূর্ণা ইতিহাস 
আমরা অনেকে প্রায় জানিনা বললেই 
চলে । ভাষা আন্দোলন কবে, কিভাবে, 
ইতিহাসের কোন্‌ পটভূমিতে শুরু 
হয়েছিল, আর তার সমাপ্তিই বা 
কিভাবে হয়েছিল সেসব আমরা না 
জানাতে আমরা শহীদ মিনারে একুশে 
ফেব্রুয়ারি পুষ্পার্ঘ অর্পণের 


তদানীত্তন রাজনৈতিক পটভূমিতে নানা 
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ছবন্দ-সংঘাতের 
মধ্যদিয়ে। এ কারণে ভাষা 
আন্দোলনের কার্ষ-কারণ সঠিকভাবে 
উপলব্ধি করতে হলে উপমহাদেশের 
তদানীন্তন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, 
স্কৃতিকসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি 
বিবেচনায় আনা অত্যন্ত জরুরি | 
একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করবেন যে, ভাষা আন্দোলনের সাথে 


ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি জনপদ 
মিলে পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র 
এবং মধ্যবর্তী হিন্দু-প্রধান অঞ্চল নিয়ে 
ভারত নামের আরেকটি রাষ্ট্র জন্ম লাভ 
করে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দি 
হবে, সে সিদ্ধান্ত সে দেশের রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্ব পূর্বান্তে গ্রহণ করলেও 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে 
সম্পর্কে কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে 
পৌছার পূর্বে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে 
আলোচনা চলার মধ্যেই পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে যায় । রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 
আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না হওয়া সর্েও 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মকর্তাদের মধ্যে উর্দুভাষাভাষীদের 
বিপুল সংখ্যাধিক্যের সুবাদে তাদের 
মধ্যে একটা গোপন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে 
যায় উদ্দূকে নতুন রাষ্ট্রের একমাত্র 
রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে। এটা বোঝা 
যায় নতুন রাষ্ট্রেরে পোস্টকার্ড, 
নভেলাপ, মানি অর্ডার ফর্ম প্রভৃতিতে 


সংস্থা তমন্দ্রন মজলিসের উদ্যোগে 
ভাষা আন্দোলনের সুচনা হয় ১৯৪৭ 
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ শীর্ষক পুস্তিকা 
প্রকাশের মাধ্যমে । 

এই পুস্তিকায় তিনজন লেখকের রচনা 
স্থান লাভ করে। এই তিনজন লেখক 


ফেব্ুয়ার'২০ _____- আত্তান্তহীদ ৪ 
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ছিলেন তমান্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
সাধারণ সম্পাদক ঢাকা 


সভা চালিয়ে যেতে থাকেন রাষ্ট্রভাষা 
ংলার দাবিকে জোরদার করে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের 
তরুণ শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম, 


তুলতে । ভাষা আন্দোলনকে 
পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে ১৯৪৭ 


কাটা তারের বেড়া। অনেক পিকেটার 
উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক 


সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন 


অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন 


বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ শিক্ষক 


এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক 


অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়াকে 


আবুল মনসুর আহমদ । তাদের রচনায় 


কনভেনর করে, প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম 


বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যত 


পরিষদ গঠন করা হয়। 
১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পাকিস্তান 


ম 
রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা র 
পাশাপাশি বাংলাকে অবমূল্যায়ণ করার 
ধরা 


ক্ষতিকর দিকও তুলে হয় 


বিভিন্নভাবে । 


আন্দোলনের সমর্থক ছাত্র কর্মিরা পূর্ব 
পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামের 
একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 


অধ্যাপক আবুল কাসেম রাস্ত্রভাষা 


জন্মলগ্ন থেকেই এই ছাত্রসংস্থা তমদ্দুন 


সম্পর্কিত তার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন 
এভাবে: (এক) পূর্ব পাকিস্তানের 
অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার 
মাধ্যম করতে হবে বাংলাকে । (দুই) 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা 
ও উর্দু। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির 
সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 
পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি 
১৯৪০ সালের এঁতিহাসিক লাহোর 
প্রস্তাব অনুসারে উপমহাদেশের মুসলিম 
অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনযোগ্য । 
সেই তুলনায় বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি খুবই 
ক্ষুদ্র। তাছাড়া পাকিস্তানের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব 
পাকিস্তানের অধিবাসী এবং তাদের 
মাতৃভাষা বাংলা। সেই নিরিখে 
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষা করার দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত। 

অধ্যাপক আবুল কাসেম ভাষা 
আন্দোলনের মেনিফেস্টোরূপী পুস্তিকা 


পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু 
প্রকাশ করেই বসে ছিলেন না। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের 
সঙ্গে তিনি বৈঠক ও আলোচনার 
পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 
ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা 


মজলিসের সূচিত ভাষা আন্দোলনের 
সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এ 
সময়ে তমুদ্দন মজলিস ও ছাত্র-লীগের 
যুগপৎ সদস্য শামসুল আলমকে 
কনভেনর করে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম 
পরিষদ গঠন হয়। 
প্রায় একই সময়ে, পাকিস্তান 
গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য বাবু 
ধীরেন্র নাথ দত্ত গণপরিষদে বাংলা 
ভাষায় ভাষণ দিতে দাবি উত্থাপন 
করলে সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। এর 
প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সারা 
পূর্বপাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা 
হয় রাষ্ট্রভাষা সং্্রাম পরিষদের 
উদ্যোগে । এটাই ছিল পাকি 
প্রতিষ্ঠার পর প্রথম হরতাল। এ 
হরতালের প্রতি রেল শ্রমিক 
কর্মচারীদের পূর্ণ সমর্থন থাকায় এদিন 
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে কোন 
ট্রেন রওনা হতেই পারেনি । 

ঢাকার অবস্থা ছিল আরও 
উৎসাহব্যঞ্ক। ভোর থেকেই 
সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে রাষ্ট্রভাষা 
বাংলার দাবিতে পিকেটিং শুরু 
হওয়াতে খুব কমসংখ্যক সরকারি 
কর্মকর্তা কর্মচারীরা সেদিন 


// হা 


অফিসে উপস্থিতির জন্য নিন্দা জানান 
পিকেটারদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ 
করার ফলে অধ্যাপক বুল 
কাসেমসহ অনেকে আহত হন 
পিকেটিংয়ের অংশ গ্রহণ করায় শেখ 
মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ 
অনেকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন 
পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারের এসব 
খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরের 
বিভিন্ন দিক থেকে আসা বিক্ষুব্ধ 
জনগণের মাধ্যমে গোটা 
সেক্রেটারিয়েট এলাকা অচিরেই বিক্ষুব্ধ 
জনসমুদ্ধে পরিণত হয়। এর ফলে 
সমগ্র শহরে একটা অরাজক পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হয়। 

১১ মার্চের এ অরাজক পরিস্থিতি 
চলতে থাকে ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ 
পর্যস্ত। এতে তৎকালীন প্রাদেশিক 
প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত 
ভয় পেয়ে যান। কারণ ১৯ মার্চ 
তারিখে গর্ভনর জেনারেল কায়েদে 
আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা 
সফরে আসার কথা । তিনি ঢাকা এসে 
যদি এই অরাজক পরিস্থিতি দেখতে 
পান, খাজা নাজিমুদ্দিন সম্পর্কে তার 
ধারণা ভালো থাকার কথা নয়। তাই 
তিনি স্বতো প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রভাষা 
সংপ্বাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে তাদের সকল দাবি-দাওয়া মেনে 
নিয়ে সাত-দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
চুক্তির অন্যতম শর্ত অনুসারে ভাষা 
আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে 
যাদের আটক করা হয়েছিল, তাদের 
মুক্তি দেওয়া হলে পরিস্থিতি অনেকটা 
শান্ত হয়ে আসে । 

এর পর যথাসময়ে কায়েদে আযম পূর্ব 


হয়েছিলেন সেক্রেটারিয়েটের রি 


পাকিস্তান সফরে আসেন। প্রাদেশিক 


সে সময় পাকা দেয়াল ছিল না। ছিল 


রাজধানীতে অবস্থানকালে তিনি রমনা 
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কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেন। তবে 


জনসভায় এবং কার্জন হলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে 
ভাষণ দান করেন । উভয় স্থানেই তিনি 
ইংরেজিতে ভাষণ দেন, এবং রাষ্ট্রভাষ 
উর্দুর পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন । উভয় 
স্থানেই তার বক্তব্যের প্রতিবাদ হয় 
রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় কোনো 
দিকে থেকে কে বা কারা তার 
বক্তব্যের প্রতিবাদ তা তিনি 
খেয়াল না করলেও সমাবর্তনে সীমিত 
সংখ্যক উপস্থিতিতে তার মুখের সামনে 
নো-নো প্রতিবাদ উঠায় তিনি বিস্মিত 
হয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভাষণ বন্ধ 
রাখেন। কারণ এই ছাত্র তরুণরাই 
ত্র কিছুদিন আগে তার আহ্বানে 
পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেছে। 
অতঃপর তিনি ভাষণ সংক্ষেপ করে 
কার্জন হল ত্যাগ করেন। 

এরপর তিনি ছাত্র নেতাদের সঙ্গে 
বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয় 
পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকাতে 
আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ওই 


একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় ছিল। ওই বছর 
১১ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 
রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আর কোন প্রকাশ্য 
বিবৃতি দেননি । বরং বিশিষ্ট সাংবাদিক 
মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাংবাদিকের 
রোজনামচা সূত্রে জানা যায় গ্রন্থ মৃত্যু 
শয্যায় তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক 
কর্ণেল এলাহী বখশের কাছে এই বলে 
একাধিকবার দুঃখ প্রকাশ করেন যে, 
অন্যের কথায় বিশ্বাস করে রাষ্ট্রভাষা 
প্রশ্নে বক্তব্য দিয়ে তিনি বিরাট ভুল 
করেছেন। ব্যাপারটি গণপরিষদের 
ওপর ছেড়ে দেওয়াই তার উচিৎ ছিল 
কারণ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠককালে 
তিনি তাদের বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট 
যুক্তি লক্ষ্য করেন। 

আগেই বলা হয়েছে ১৯৪৮ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর কায়েদ আযম ইন্তেকাল 
করেন। তার মৃত্যুর পর খাজা 


নাজিমুদ্দিকে তার স্থানে গভর্নর 


জেনারেল নিযুক্ত করা হয় 
পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান 


আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা 


বছরের (১৯৪৮) ১১ সেপ্টেম্বর 


নাজিমুদ্দিনকে তার স্থানে প্রধান মন্ত্রী 


নিযুক্ত করা হয়। প্রধান মন্ত্রী হওয়ার 
পর ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে 
ঢাকা সফরে এসে তিনি পল্টন ময়দানে 
এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি 
ঘোষণা করে বসেন পাকিস্তানের 
রাক্ট্রভাষা হবে শুধু উ্দু। 

খাজা নাজিমুদ্িনের এ ঘোষণায় 
ওঠে। বিশেষ করে যে নাজিমুদ্দিন 
রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ১৯৪৮ 
সালের ১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে 
চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার এই ঘোষণা 


ভাষা সং্রামীদের কাছে চরম 
বিশ্বাঘাতকতামূলক কাজ বলে 


বিবেচিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার 
বিরুদ্ধে আহৃত হয় বায়ান্নর একুশে 
ফেকুয়ারীর প্রতিবাদ দিবস। এই 
প্রতিবাদ দিবস পালন করতে গিয়েই 
সালাম, বরকত প্রমুখ ভাষা শহীদরা 
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ইতিহাস সৃষ্টি 
করে ভাষা আন্দোলকে এমন এক 
উচ্চতায় নিয়ে যান যা যার ফলে আজ 
সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। 


ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভান লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 
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ড. আহমদ আবদুল কাদের 


প্রত্যেক মানুষের একটি ভাষা আছে। 


না, হতো না সভ্যতা-সংস্কাতর 


এটি তার মাতৃভাষা । সে ভাষায়ই 
মানবশিশু প্রথম কথা বলতে শিখে। 


বিকাশ। মানুষকে যে সম্ভাবনা দিয়ে 


বারোটি। লোকসংখ্যা বিচারে এই 
বারোটি ভাষা হচ্ছে, (১) মান্ডারিন 


সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্ভাবনা বিকাশে 


ভাবপ্রকাশ ও পারিপার্থিক জগতের 


মানুষের বাকশক্তি ভাষা এক অপরিহার্য 


সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যম মাতৃভাষা । 


শর্ত। তাইতো আল্লাহ যেমন মানুষ 


তবে মাতৃভাষা শুধু ভাবপ্রকাশের 


সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি কথা বলার 


মাধ্যমই নয়, বরং মানুষের মনগস্তত্লের 
সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত । তাই ভাষা 
কখনো কখনো জাতীয়তাবোধের, 
ক্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। 
হতে পারে বাহন। ভাষার মাধ্যমে 
একটি জনগোষ্ঠীকে চিহিত করা যেতে 
পারে। পরিচিতির মাধ্যম বা বাহন 
হিসেবে ভাষার ভূমিকা এত স্পষ্ট যে 
তা ব্যাখ্যার দরকার নেই। একটি 
সাধারণ ভাষা যত দ্রুত একজন 
আরেকজনকে জানার সুযোগ করে 
দেয়, বোঝার সুযোগ করে দেয় অন্য 
কোনোভাবে তা সম্ভব হয় না। অন্য 
মাধ্যমণ্ডলো হচ্ছে পরোক্ষ আর ভাষা 
হচ্ছে প্রত্যক্ষ । একে অন্যের সাথে 
সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ভাষার 
মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব ভাষা 
আল্লাহর সেরা দান। ভাষা না থাকলে 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হতো 


শক্তি দান করেছেন, দিয়েছেন ভাষা: 
5492%5893)4 

“তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন ।” 
পৃথিবীর প্রথম মানবজোড়া একই 
ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তী সময়ে 
মানবজাতির বিস্তৃতির সাথে সাথে 
ভাষার ক্ষেত্রেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে 
গড়ে অনেক ভাষা । বর্তমানে 
ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে ছয় 
থেকে সাত হাজার ভাষা রয়েছে 
অবশ্য অধিকাংশ ভাষায়ই খুব অল্প 
সংখ্যক লোক কথা বলে। দশ লক্ষ বা 
ততোধিক লোক কথা বলে এমন 
ভাষার সংখ্যা প্রায় ২০০। আবার পাচ 
কোটি বা ততোধিক লোক কথা বলে 
এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র ২৩টি । তবে 
দশ কোটি বা ততোধিক লোক কথা 
বলে এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র 


চীনা, (২) ইংরেজি, (৩) স্পেনিশ, 
(৪) হিন্দি, (৫) আরবি, (৬) বাংলা, 
(৭) রুশ, (৮) পুর্তগিজ, (৯) জাপানি, 
(১০) জার্মান, (১১) মালয়- 
ইন্দোনেশীয় ও (১২) ফরাসি। প্রথমে 
বহু ভাষা গড়ে উঠলেও বিভিন্ন 
কার্যকারণে ও প্রক্রিয়ায় বর্তমানে মাত্র 
্বল্পসংখ্যক ভাষায়ই পৃথিবীর অধিকাংশ 


গড়ে তোলা সহজতর হলো। ভাষার 
মাধ্যমে এক একটি গোষ্ঠী পরিচিতি 
লাভ করলো, এক্য সৃষ্টি হলো । অবশ্য 
একই ভাষায় কথা বললেই যে এক্য 
ভাষাভিত্তিক পরিচিতি প্রাধান্য লাভ 
করবে এটি অনিবার্ষ নয়। একই 
ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও বর্ণ, গোত্র, 
অঞ্চল, ধর্ম, সংস্কৃতি এতিহ্য ইত্যাদি 
কারণে পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। 
কিন্তু এ কথা সত্য যে ভাষা একমত্য 
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গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা 


আর ওটা শক্রদের ভাষা অথবা এটা 


পালন করেছে । আবার ভাষা কখনও 
কখনও বিরোধ সৃষ্টির কারণও হয়েছে। 
যাহোক প্রাকৃতিক-সামাজিক কারণেই 
ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। বৈচিত্র্য 
পৃথিবীর নিয়ম । গোটা সৃষ্টি জগতেই 
বৈচিত্র্য বিরাজমান । বৈচিত্র্য না থাকলে 
গোটা বিশ্ব তখন আর সৃজনশীলতা ও 
কুশলতাপূর্ণ সৃষ্টি হতো না। হতো 
একটি জড়পিণড বা শক্তিপুর্জ। সৃষ্টি 
জগতে তাকান। দেখবেন রকমারি 
আর বৈচিত্র্যের সুষমা ভিত করে 
রেখেছে সারা বিশ্বকে। শুধু 
মানবজাতির দিকেই তাকিয়ে দেখুন 
না! মানুষ কত বৈচিত্র্পূর্ণ! বর্ণ, গড়ন, 
স্বাস্থ্য, আকার-আকৃতি ইত্যাদি কত 
দিক দিয়েই রয়েছে বিপুল ব্যবধান । 
একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে 
অনেক পার্থক্য । বন্তত ভাষা, বর্ণ 
ইত্যাদির পার্থক্য আল্লাহতায়ালার 
সৃষ্টিকুশলতারই নিদর্শন। আল 
কুরআনের ভাষায়: 
পা ১5915 ০895 ৬১19) 9৬41 55 
৪৫৯৬৩১৬৬১১৩) 95 
“আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য । 
এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য ।”২ 
কোনো ভাষাই মন্দ নয়। ভাষার 
পার্থক্য যেহেতু আল্লাহর নিদর্শন, তাই 
সব ভাষাই আল্লাহর অনুমোদিত ভাষা 
কোন ভাষাই ভাষা হিসেবে মন্দ নয় 
আর কোনো ভাষাই নৈতিক বিচারে 
শ্রেষ্ঠ নয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব 
ভাষাই ভালো ও গ্রহণযোগ্য । দেশ ও 


কোন নবী আসেননি। আরবি বা 


ইসলামি ভাষা, ওটা অইসলামি ভাষা 
এ ধরনের স্থায়ী ধারণা পোষণ করা 


আরবি মুবিন যো কুরআনের ভাষা) 
মূল সামী বা প্রটো-সেমিটিক ভাষ 


কোনো রকমেই সঙ্গত নয়। হিবো 


পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন 


ভাষা বর্তমানে ইসলামের কষ্টর 


বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 


বিরোধীদের ভাষা । অথচ সেই (আদি) 


সাহিত্যের অস্তিত্ব বিচারে আরবি হচ্ছে 


হিৰো ভাষাতেই তাওরাত নাঘিল 


সর্বকনিষ্ঠ সেমিটিক ও সামী ভাষা 


হয়েছিল। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী 
জানা যায় যে, 
6%98৩০৪৩) ০৯ রেড 
“যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবী 
পাঠানো হয়েছে তখন সে জাতির 
ভাষায়ই অহী নাধিল করা হয়েছে ।” 
আবার কুরআন এও বলছে যে, 
655 8১5 
প্রত্যেক জাতির নিকট কোনো না 
কোনো পথ প্রদর্শক পাঠানো 
হয়েছে।”ঃ 
এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে 
প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতীয় 
উপমহাদেশে কোন না কোন নবী এসে 
থাকতে পারেন। যদিও এ সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই 
আর নবী এসে থাকলে তার ওপর যে 
অহী নাধিল হতো তা প্রাচীন ভারতের 
ভাষাই সৈম্ভবত আদি সংস্কৃত ভাষা) 
নাধিল হয়েছিল। অথচ সংস্কৃত ভাষা 
এখন হিন্দু ভাষা হিসেবে পরিচিত 
ফার্সি এককালে অগ্নিপুজকদের ভাষা 
হিসেবে সুপরিচিত ছিল কিন্তু 
কালপরিক্রমায় ফার্সি একটি শক্তিশালী 
ইসলামি ভাষায় পরিণত হয়েছে 
আরবিও এর ব্যতিক্রম নয়। আরবি 
হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও শেষ নবী ও 
রাসূল সো.)-এর ভাষা । বিগত দেড় 


তবে আরবি ভাষাকে অবিকৃত থাকার 
বিচারে মূল সামী ভাষার নিকটতম 
ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকদের 
ভাষা । অথচ বিগত প্রায় দেড় হাজার 
বছর ধরে আরবিই হচ্ছে ইসলামের 
মূল ভাষা । কাজেই এটি স্পষ্ট করেই 
বলা যায় যে কোনো ভাষাই ধর্মীয় 
বিচারে অগ্রহণযোগ্য নয় । 

যা হচ্ছে একটি সামাজিক-প্রাকৃতিক 
পঞ্চ । ভাষা হচ্ছে কোন জনগোষ্ঠীর 
ব প্রকাশের মাধ্যম । সে ভাব ভালো 
তে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। 
ধার মাধ্যমে সব ভাবই প্রকাশ করা 
য়। তাই ভাষার নিজন্ব কোন চরিত্র 
কে না। কোন স্বতন্ত্র আদর্শ থাকে 
| ভাষা সব ধরনের আদর্শ ও চিন্তার 
হন। একই ভাষার মাধ্যমে পরস্পর 
বিপরীতধর্মী আদর্শ ও মতবাদের প্রচার 


৫] 


শি 


৫] 


/৩ 


এ এ এ এ এ 


প্রকাশক কিভাবে ভাব প্রকাশ করবেন 
তার দ্বারাই তার ভাষার চরিত্র নির্ধারিত 
হবে, তিনি কোন ভাষায় কথা বলছেন 
তার দ্বারা নয়। বিষয়বন্তই চরিত্র 
নির্ধারক, প্রকাশের মাধ্যম নয়। বন্তত 


হাজার ধরে ইসলামি জ্ঞান চর্চার মূল 


বর্ণের কারণে যেমন কাউকে মন্দ বলা 


ভাষাগত মাধ্যম হচ্ছে আরবি । 


বা ভালো বলা ইসলামে অনুমোদিত 


অথচ প্রাথমিক কালের ইসলাম 


নয় ঠিক তেমনি ভাষার কারণেও 


বিরোধীদের ভাষাও ছিল আরবি। 


মর্যাদার পার্থক্য নির্দেশ করার সুযোগ 


কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রায় দুই 


ইসলামে নেই। তাই আমাদের ভাষা 


প্রকৃতি বিচারে সব ভাষাই ভাব 
প্রকাশের নিরপেক্ষ মাধ্যম মাত্র । ভাষা 
প্রকৃতি বিচারে ভাব প্রকাশের নিরপেক্ষ 
মাধ্যম হলেও এর একটি গভীর 
সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে । ভাষা নিরেট 


বা আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত আরবে 


কোন স্থির ও নিশ্চল কোন বিষয় নয়। 
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এরমধ্যে রয়েছে প্রবহমানতা। একটি 
ভাষা এঁতিহাসিক পরিক্রমায় কোন 
একটি সংস্কৃতি নির্ভর বিশিষ্ট রূপ ধারণ 
করতে পারে। 


শাহী আমল থেকে মুসলিম শাসকদের 


সর্মহলে মাতৃভাষার গুরুতৃ 


পৃষ্টপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 


উপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয়নি যদিও 


চর্চা শুরু হয়। হুসাইন শাহী আমলে 
(১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও 


সচেতনতা ও উদ্যোগ দিন দিন 
বাড়ছে। 


ন ভাষা যখন দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট 


সাহিত্য চর্চা ব্যাপক রূপ লাভ করে। 


বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা এ পর্যন্ত যা 


কোন ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচর্যার 


তবে সে সময়কার ভাষা ও সাহিত্য 


মাধ্যম রূপে চর্চিত হয় তখন 
স্বাভাবিকভাবেই সে ভাষায় সে ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হবেই। সে 


চর্চায় ইসলামের প্রভাব ছিল প্রায় 
অনুপস্থিত। অবশ্য মুসলিম শাসন শুরু 


অত্যন্ত অকিঞ্কিতকর। 
বাংলা ভাষা ইসলাম চর্চা বা ইসলামি 
শিক্ষার মাধ্যম কোন কালেই ছিল না। 


হওয়ার পর থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত 


ভাষায় সে সংস্কৃতির ধারণ ক্ষমতাও 


রাষ্ট্রভাষা ফার্সি থাকার কারণে সমাজে 


বাড়বে । এ দিক থেকেই আরবিকে 
ইসলামের মুল ভাবপ্রকাশক বলা হয়। 


ফার্সির প্রভাব অবশ্যই পড়ে। তাছাড় 
সুলতানী আমলে সোনারগাঁও, পান্ডুয়া, 


রণ ইসলামের মুল গ্রন্থ আল- 


সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলামের 


কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। 


ব্যাপক চর্চাকেন্দ্র। এগুলোর প্রভাবও 


শেষ নবী (সা.)-এর ও ইসলামের 


ংলা ভাষায় পড়েছে এ কথা 


প্রাথমিক কালের সঙ্গী-সাথীরাও ছিলেন 


নিঃসন্দেহে বলা যায়। মোঘল আমল 


রবি ভাষী। তাছাড়া প্রায় দেড় 
হাজার বছর ধরে ইসলামি জ্ঞান চর্চার 


থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামের চর্চা 
ও মুসলিম এঁতিহ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য 


মাধ্যম হয়ে আছে আরবি। আবার 


রচনার প্রয়াস চলে। পুথিসাহিত্যের 


কাল পরিক্রমায় ফার্সি-উর্দু ইত্যাদিও 


যুগটাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় তথা 


ইসলামের বলিষ্ঠ ভাব প্রকাশক বলে 


জনগণের আটপৌরে ভাষায় মুসলিম 


বিবেচিত হয়ে আসছে । তারও কারণ 


এতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার যুগ । কিন্তু 


সেসব ভাষায় ইসলামের চর্চা আরবির 
পরেই অধিকতর হয়েছে। মূল কথা 
এসব ভাষা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে বা 


তা সত্েও বাংলা ভাষায় ইসলামের 
পঠন পাঠন ও চর্চা ছিল তখন পর্যন্ত 
অত্যন্ত সীমিত। বিটিশ আমলের প্রথম 


যোগ্যতার কারণে নয় বরং দীর্ঘদিন 


দিকে ইসলাম চর্চা ছিল দিল্লীকেন্দ্রিক 


ধরে এ সমস্ত ভাষা ইসলামের ভাবধারা 


তথা ফার্সিনির্ভর ৷ এবং মধ্য ভাগে ছিল 


প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে 
বলেই এগুলোর মধ্যে ইসলামি 


কলকাতা ও দেওবন্দকেন্্রিক তথা 
প্রথানত উর্দুনির্ভর। ফলে তখন বাংলা 


ভাবধারার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে 


ভাষায় ইসলাম চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি 


কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোন ভাষা 
এতিহাসিক কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোন সংস্কৃতির বাহন হয়ে 
পড়তে পারে । 


খুবই অনুল্লেখযোগ্য । বিশ শতকের 
প্রথমার্ধে ও পাকিস্তান আন্দোলনের 
গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় ইসলামি 
এতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলে । 


বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে 
দক্ষিণ ভারতের মধ্যদিয়ে। প্রথমে 
মৌখিকভাবেই ইসলামের প্রচার ও 


তবুও ইসলাম চর্চার মূল মাধ্যম উর্দ- 
ফার্সিই থেকে যায়। পাকিস্তান আমলে 
ইসলাম চর্চায় উর্দুর প্রাধান্যের তেমন 


প্রসার ঘটে । ১২০৩ সালে বাংলায় 


একটা পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ 


ইসলামের সূত্রপাত হলেও ১৩৫০ সাল 


আমলে মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার 


পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা 
হয়নি বললেই চলে । মূলত ইলিয়াস 


ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও 
এখন পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষার সর্বস্তরে ও 


এমনকি এককালের সন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত 
মুসলমানগণ বা ভাষা, 
মুসলমানদের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হতে পারে বলে বিশ্বাসই করতে 
পারেননি। বাংলা ভাষার প্রতি 
রণে ইসলামি জ্ঞান 


ক্ষেত্রে মৌলিক অর্জন ও স্বাধীন 
চিন্তার স্ফুরণে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। 
কাজেই মৌলিক চিন্তার উন্মেষ 
প্রসারের জন্য অবশ্যই নিজেদের 
ভাষায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সুযোগ 
সৃষ্টি করতে হবে। 

একটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করতে 
হলে সে দেশের জনগণের ভাষায়ই 
তাদের নিকট দাওয়াত পৌছাতে হবে 
যে ভাষা জনগণ বুঝে না সে ভাষার 
মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তোলা যায় 
না। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে 
জানা যে নবী-রাসূলগণ (আ.) সব 
সময় তাদের নিজ নিজ জাতির ভাষায় 
দাওয়াত দান করেছেন। নবীগণ 
কখনও এমন ভাষায় দাওয়াত দেননি 
যে ভাষার সাথে জনগণের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। স্বীয় জাতির ভাষাই 
ছিল তাদের পয়গাম পৌছানোর 
মাধ্যম । আল-কুরআনের বক্তব্য: 
উ-০৪৩৫৪৮ ৩০১৫০৯ জঞ্এেডিঃ 
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স।ম।কা।লী।ন 
“আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্যে 


ইসলামি সমাজ গঠনে মাতৃভাষার 


যখন যেখানেই কোন রাসুল (আ.) 


গুরুত্ব অন্য একটি দিক থেকেও 


পাঠিয়েছি তার জাতির ভাষায়ই 


বিবেচনা করা যায়। মাতৃভাষায় যখ 


সহজতর হয়। তাছাড়া এর প্রভাব 


পয়গাম পৌছিয়েছি যেন সে তাদের 


নিকট খুব ভালোভাবেই কথা প্রকাশ 
করে বলতে পারে ।৫ 
শেষ নবী (সা.)-এর প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র 
ছিল মক্কা ও তার আশপাশের এলাকা 
আর তাদের ভাষা ছিল আরবি । তাই 
কুরআনের ভাষা হলো আরবি। আল্লাহ 
বলছেন, 
58 8555752৬০৮৫ 
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“আর (হে নবী!) এরূপেই এ আরবি 
কুরআনকে আমি তোমার প্রতি অহী 


স্বাভাবিকভাবেই তাতে সে দেশের 


সাধারণ সাহিত্যের মাঝেও প্রতিফলিত 
হয়। এবং সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত 


ন 
কোন কিছু লেখা বা বলা হয় তখন 
র 
র 


সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সময়ের 
অবস্থা প্রতিফলিত হয়। ফলে সে 
বক্তব্য হয় বাস্তব ও গণমানসিকতার 


অতিসহজে সে আদর্শ সম্পর্কে অবগত 
হতে পারে । মূলত আদর্শিক দিক দিয়ে 
মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে বাংলা 


উপযোগী । তাই অনুবাদ নির্ভর সাহিত্য 


ভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চা 


দিয়ে জনগণের বাস্তব ও মনঃস্তান্তিক 


অপরিহার্য । বস্তুত বাংলা ভাষায় একটি 


চাহিদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন 
পুরোপুরি পুরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে 


শক্তিশালী ইসলামি ধারা সৃষ্টি ও 
বিকাশ আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। 


না। এজন্য বাংলাদেশের সমাজকে 


আমাদের মাতৃভাষাকে একটি 


ইসলামের আলোকে বিনির্মাণ করতে 
হলে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের 


শক্তিশালী “ইসলামি ভাষায়' রূপান্তরের 
জন্যে প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক 


আঙ্গিকেই সাহিত্য রচনা করতে হবে, 


জিহাদ, প্রয়োজন একটি সৃজনশীল 


করেছি যে তুমি জনপদের কেন্দ্রস্থল 


বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। ইসলামি 


আন্দোলনের । এটিই আজকের 


(মক্কানগরী) ও তার আশ-পাশের 


ভাবধারা প্রসারে মাতৃভাষার আরেকটি 


বসবাসকারীদের সাবধান করতে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি 
পারো ।” তুভাষায় ইসলামি আদর্শের চর্চা ও 
মোটকথা নিজের মাতভাষায় কোন সাহিত্য রচনা করা হয় তাহলে এমন 
দাওয়াতের উপযোগিতা ও এক সময় আসে যখন সমগ্ব ভাষার 
প্রয়োজনীয়তা খুবই স্পষ্ট। তাই মধ্যে সে আদর্শের ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট 
ইসলামচর্চার জন্যও মাতৃভাষাকে হয়। আদর্শিক ও সাং তিক দিকে সে 
গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে গোটা 


প্রত্যাশা । 
লেখক: মহাসচিব, খেলাফতে মজলিস 


১ আল-কুরআন, সুরা আর-রাহমান, ৫:২-৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:২২ 
আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা"্দ, ১৩:৭ 

৫ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৭ 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মনত অর্জন করা। সভ্য ও আদর্শ সমাজ বিনির্ানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিশষা ্রতষ্ঠানের বিকল্ঠ নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
_॥ স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্ধক্রম পরিচালনা । 


_॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
_॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। 


_। আখলাকী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুতু। 
_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

॥ নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যস্ত বালক-বালিকা । নূরান কিন্ডারগার্টেন 
) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন 
 মঙ্ঞুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । কিতাব বিভাগ 


[॥ নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । 


_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ তা হা ১০ 
টি ১ : এস, এ, ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্র, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 


রুল কাদের-পরিচালক ৷ মোবাইল : ০১৮১৩-১৬৫০১০, ০১৮৩৬-৪০২৫৪৫ 
ন131117)111)11521015 (2751700811-0017) ্ 
81151117701017158, 15190185917 0074110গ্থায। মুকফাতি হাসান মুরাদাব দি 


স।ম।কা।লী।ন 


সম্প্রতি একজন ঢাবিছাত্রী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছেন। একটি টিভিচ্যানেলে 
একজন সাংবাদিক ভুক্তভোগীর পরিচয় 
তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। 
এটি সাংবাদিকতার কোড অব 
এথিক্সের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শুধু তা-ই 
নয়, যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের সংবাদ 
পরিবেশনকালে ভিকটিম শিশু ও 
নারীদের নাম, ছবি ও পরিচয় প্রকাশ 
আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ । নারী ও শিশু 
নির্যাতন আইন ২০০০-এর ১৪ নং 
ধারায় বলা আছে, এ জাতীয় অপরাধ 
সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে 
এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, 


পরিচয় প্রকাশ না পায়। এমনকি উক্ত 
ধারার উপধারা (২)-এ এটাও বলা 
আছে যে, এই বিধান লঙ্ঘন করলে 
দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককে 
সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ 
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দপ্তিত করা 
হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
আমাদের সংবাদমাধ্যমে মাঝেমধ্যে 
এজাতীয় অপরাধের সংবাদ 
উপস্থাপনের সময় প্রোস এন্ড কনস না 
ভেবে প্রায়ই ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ 
করে দেওয়া হয়। 

রোমানিয়ার সাংবাদিকদের কোড অব 
এথিক্সের ২.১.৪ ধারায় বলা হয়েছে, 
17121021700 07 0165 ৮100775, 


71710111107 1110956 52570101107 01)1520, 
57001107101 1706 7650160 707 
6172 20219007701 072 51601016107 
17 17101 (7276 15 7 00756771 
17011 6710956 ৮1061777501 77167 


(71975 157 710101 100110110 
17667656010 1979৮115 (অর্থাৎ 
যৌন নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের 
পরিচয় প্রকাশ করা উচিত নয়, যদি না 
ভুক্তভোগীরা সম্মতি দেয় কিংবা 
জনগণের আগ্রহের বিষয়টি বড় হয়ে 
দেখা না দেয়)। এছাড়া নিউইয়র্ক 


জানাজানি হলে সামাজিকভাবে তার 
সম্মান হানি ঘটে এবং এটি তার 
মানসিক ট্রমাকে আরো গভীর ও 
প্রলম্ষিত করে দেয়। শারীরিক ও 
মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠার 
পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান নিয়েও 
তাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে 
হয়। তার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে 
পড়ে । ফলে মানবিক বিবেচনায় রেপ 
ভিকটিমদের নাম ও পরিচয় প্রকাশের 
বিষয়টিকে খুবই স্পর্শকাতর হিসেবে 


টাইমসের সাবেক সহকারী ব্যবস্থাপনা 
সম্পাদক অআ্যালান এম সিগ্যাল এ 
ব্যাপারে তার পত্রিকার অবস্থান 
সম্পর্কে বলেছিলেন, “এই পত্রিকার 
সম্পাদকরা রেপ ভিকটিমদের নাম 
প্রকাশ করবেন কি করবেন না- সে 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন প্রত্যেক ঘটনাকে 
আলাদা করে বিবেচনা করার পর। 
কিন্তু তারা নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক 


দেখা হয় এবং জনসম্মুখে যথাসম্ভব 
প্রকাশ না করাকেই (97107)77710/) 
কোড অব এথিক্স হিসেবে গণ্য করা 
হয়। 

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভারতের 
সুপ্রিম কোর্ট যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের 
শিকার ভিকটিমদের পরিচয় প্রকাশে 
নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কারণ 
হিসেবে বলেছিল, “সমাজে এ ধরনের 


নন (২৫ জুন ১৯৮৯ নিউইয়র্ক টাইমস) ভিকটিমদের অচ্ছত 
এছাড়া, আদালতের বিচারে অভিযুক্ত (7797070)16) হিসেবে দেখা হয়, 
ব্যক্তি খালাস পেয়ে গেলে এবং তার যা দুঃখজনক ।” ধর্ষণ ও যৌন 


বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও 


আক্রোশপূর্ণ প্রমাণিত হলে 
অভিযোগকারীর (17147177177) 


অনুসৃত হবে না। 
সাধারণত অনেক দেশেই ধর্ষণের 


শিকার হওয়ার পর ভূক্তভোগীর পরিচয় 


নির্যাতনের রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার উদ্দেশ্যে দেশটির সুপ্রিম 
কোর্ট বলেছিল, 74214 57010 ?০ 


09141109115 7701 10 5697150170977071756 
50407 00595 2770 1/102/21 171277 
70247 ০9112021197 10 761907% 
52407) 771011275, 1712) 075 21509 
0746) 09710 71091 109 01501956 1/6 


ফেব্রুয়ার'২০ _______ললল্।। আত্তার্জহীদ ১১ 
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10271111017 51/071  710177715, 
17101%11712 7711710975.  £217971726 
05401 22595 57014 /96 2976 
56715117521) 15919771211 %994 
17115725107 1712 10777752017 
71 714 ০0117147271, 77 7711710. 
92719501107121151712 5401 ০9525 
77120) 277127 12121151097 117715 
1১017115 (11515) £% 2925 79 
07901119172 ০7529177111) ০1116 
71207710011 1996, 2016, 


উদাহরণস্বরূপ না বললেই নয়, গত 


তাই আমরা নির্যাতিতা নারীদের সম্মান 


বছর ফেনীর আলোচিত মাদরাসাছাত্রী 


ও ভবিষ্যত রক্ষার্থে “ধর্ষিতা শব্দের 


নুসরাত যখন তার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে 
যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দিতে 
থানায় যায়, তখন সেখানের দায়িতৃরত 
ওসি মেয়েটির অনুমতি ছাড়াই তার 
জবানবন্দি মোবাইলে ভিডিওচিত্র 
ধারণ করে এবং পরে সোশ্যাল 
মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেয়। পরে 
নুসরাত হত্যাকান্তের ঘটনা মিডিয়ায় 


0%199/9. অর্থাৎ মিডিয়ার সতর্ক 


আসলে আমাদের দেশের সুপ্রিম 


হওয়া উচিত, যাতে তারা এমন 


কোর্টের একজন আইনজীবী সেই 


ঘটনাগুলোকে সেনসেশনালাইজ না 
করে। এসব ব্যাপারে রিপোর্ট করা 
তাদের দায়িত হলেও একইসাথে 


ওসির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্ত 
আইনে মামলা করেছিল। মিডিয়া 
থেকে প্রশাসন সবক্ষেত্রেই এই ধরনের 


ভিকটিমদের নোরী ও শিশু) পরিচয় 


সংবেদনশীল ভিকটিমদের নাম ও 


প্রকাশ না করার ক্ষেত্রেও তারা 


পরিচয় গোপন রাখা সাধারণ কোড 


দায়বদ্ধ। ভুক্তভোগীর সর্বোচ্চ কল্যাণ 


অব এিক্সের পর্যায়ে পড়ে । এই কোড 


বিবেচনায় রেখে সতর্কতার সাথে এসব 


অব এথিক্স লঙ্ঘন করা আইনত 


ঘটনার রিপোর্ট করা উচিত। 


দণ্ডনীয় অপরাধ! 


সেনসেশনালাইজ করে রিপোর্ট করলে 


আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, প্রিন্ট ও 


টিআরপি বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু 


সেটা মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় 


জনসম্মুখে আসতে না পারে সেজন্য 
পুলিশ ও কর্তৃপক্ষকেও কঠোর 
গোপনীয়তা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিয়েছে । তবে ভিকটিম যদি প্রাপ্তবয়স্ক 
হয় এবং নিজেই যদি জনসম্মুখে তার 
তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে সিদ্ধান্ত 
নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো আপত্তি 
নেই। উল্লেখ্য, গত বছরের 
নুয়ারিতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
তার প্রদেশ ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলোতে 
পাঠানো এক নির্দেশনায় রেপ 
হিসেবে বলেছে, “কেবল কোর্ট থেকে 
অনুমতিসাপেক্ষেই ভিকটিমদের নাম 
জনসম্মুখে প্রকাশ করা যাবে হে৫ 
জানুয়ারি ২০১৯, ইিয়ান এক্সপ্রেস) ।” 


ব্যবহার করা উচিত নয়। ধর্ষণের 


ব্যবহারের বিরোধী (হেফাজতের বিবৃতি, 
২০ মে ২০১৭, বাংলা ট্রিবিউন) ।” 

হেফাজত কিন্তু “ধর্ষক বা ধর্ষণ? 
শব্দ দুটো নিয়ে কোনো আপত্তি 
করেনি। এ দু'টো যথারীতি ব্যবহৃত 
হবে । ধর্ষককে “ধর্ষক' বলেই অভিহিত 
করা যেতে পারে এবং ধর্ষণের 
অপরাধে তার বিচারও হবে। এটুকু 
নিশ্চিত করার জন্য ধর্ষণের শিকার 
কোনো নারীকে “ধর্ষিতা” বলে অভিহিত 
করা আবশ্যক নয়। তাছাড়া কী 
ধরনের নির্যাতন সেটা তো 
ভাবিকভাবেই নিউজ, রিপোর্ট বা 
মলার এজাহারে সবিস্তারে বর্ণিত 
কবে । সুতরাং, এখানে বিভ্রান্তি বা 
অস্পষ্টতার কোনো সুযোগ দেখি না। 
এছাড়া ইংরেজি ভাষার নিউজ ও 
রিপোর্টগুলোতে ধর্ষণ বা যেকোনো 
নির্যাতনের শিকার কাউকে 
লিজনির্বিশেষে “ভিকটিম' বলে 


এ এ 


শিকার একজন ভুক্তভোগী নারী 
সাধারণত প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে 
জর্জরিত থাকেন । তা সত্েও “ধর্ষিতার 
মতো একটা নেতিবাচক বিশেষণ দিয়ে 
সামাজিকভাবে কেন তাকে ট্যাবু করে 
রাখা হবে? ধর্ষণের শিকার একজন 
নির্যাতিতা নারী কি তা ডিজার্ভ করে? 
নিশ্চয়ই না। 

কয়েক বছর আগে দেশের একটি 
আলোচিত ধরীয় সংগঠন হেফাজতে 
ইসলাম তাদের এক বিবৃতিতে 
বলেছিল, মিডিয়া ও সাংবাদিকদের 
প্রতি অনুরোধ তাদের “ধর্ষিতা বলে 
অভিহিত করবেন না। এটি ভুক্তভোগী 
নারীর জন্য অবমাননাকর । ধর্ষণের 
কারণে ধর্ষক শাস্তিযোগ্য অপরাধী, 
কিন্ত ধর্ষণের শিকার কোনো নারীকে 
“ধর্ষিতা বলাটা অবিচারের শামিল । 
কারণ “ধর্ষক এবং ধধর্ষিতা শব্দ 
দুটোই আমাদের সমাজে নেতিবাচক। 


অভিহিত করা হয়। “ধর্ষিতা'র মতো 
কোনো বিশেষ লিঙভিত্তিক টার্ম 
ইতরেজি ভাষায় নেই। এমনকি 176 
70100 01101 এভাবে বিশেষায়িত 
করেও লেখা হয় না। কিন্তু বাংলা 
ভাষায় এ বিষয়ে আমাদের সবারই 
সচেতন হওয়া দরকার । সাধারণত 
“ধর্ষিতা” শব্দটি শুনলে বা পড়লে 
ভিকটিমের প্রতি সহমর্মিতা বা 
সমবেদনা জাগার চেয়েও নেতিবাচক 
দৃষ্টিভিই প্রকাশ পায় বেশি। 'ধর্ষক' 
ও  ধধর্ষিতা' উভয়ের কনটেক্সট 
বিবেচনায় শব্দগত দিক থেকে এতটা 
সমান্তরাল করা অবিচার ও অনুচিত। 
“ধর্ষিতা' শব্দ ব্যবহার না করে এর 
পরিবর্তে “ভিকটিম*, “নির্যাতিতা বা 
“ভুক্তভোগী” বিশেষণগ্ডলো ব্যবহার 
করা যেতে পারে । 


লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক 
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০ 


"777 ্ছটিটাতা। 


ভিত্তিহীন গাণিতিক যুক্তি ও একটি পর্যালোচনা 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


আকল ও নকল: কার্যপরিক্রমা 
আকল ও নকল (বিবেক ও ওহী) 
উভয়টি আল্লাহ প্রদত্ত দুটি বড় 


নির্ণয় করা যায় না। জান্নাতে নিয়ে 
যাওয়ার আমল কী? জাহান্নামে নিয়ে 
যাওয়ার আমল কী? তা নিরেট বুদ্ধি 


তাআলা কুরআন-হাদীস বোঝার জন্য 
আকল (বুদ্ধি) দিয়েছেন। এই বুদ্ধির 
আলোকে কুরআন-হাদীস বুঝবেন । 


নিয়ামত । একদিকে আল্লাহ তাআলা 


দ্বারা চিহিত করা যায় না। যদি 


কিন্ত একে কুরআন-হাদীসের ওপর 


মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন 
অপরদিকে পৃথিবীতে নুবুওয়াতের 
ধারাও চালু করেছিলেন। মানবজাতির 
হিদায়তের জন্য কিতাবও নাযিল 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এসব মাসআলার 
সমাধান হতো, তাহলে যেভাবে ক্ষেত- 


বিচারক বানানো যাবে না, কুরআন- 
হাদীসকে প্রথম যুগের আলোকে 


খামার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ব্যবসা- 
বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং 


করেছেন। শেষ কিতাব হচ্ছে, কুরআন 


কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো 


বুঝতে হবে। যদি কারো বিবেক 
কুরআনের আয়াত এবং হাদীস 
শরীফের সে মর্ম নির্ধারণ করে, যা নবী 


শরীফ । এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে, 
হাদীস শরীফ । এ হচ্ছে নকল । এই 
নকল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, নিরেট 


নবী আগমন করেননি, তেমনি দীন 
শেখানোর জন্যও নবী-রাসূলের 


করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের 
যুগ থেকে চলে আসছে, তাহলে বড়ই 


আগমণেরও প্রয়োজন ছিল না। মানুষ 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা শরয়ী মাসআলার 


নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা নিজেরা-ই দীন 


সৌভাগ্যের বিষয়। আর যদি কারো 


সমাধান বের করতে পারে 


প্রস্তুত করে নিতো । কিন্তু যেহেতু এই 


বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করা যাবে না, 


কাজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা করা সম্ভব নয়, 


বরং কুরআন-হাদীসের অনুসরণ 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বিবেক-বুদ্ধির 
সাথে সাথে আমাদেরকে নকলও 
(কুরআন-হাদীস) দিয়েছেন। 


জাগতিক সমস্ত কাজ করা যায়। কিন্ত 


করতে হবে। এবং কুরআন-হাদীসের 
যে মর্ম চৌদ্দশত বছর থেকে বোধগম্য 
হয়ে আসছে, তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। 


চৌদ্দ শত বছর থেকে চলে আসছে 


আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ বুদ্ধি দ্বারা 


যে, নকল আগে, আকল পরে । আল্লাহ 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার 
মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী মাসিক আত- 
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তাওহীদের জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় 


আদায় করবেন। এই বিষয়ে সমস্ত 


(হাফিযাহুল্লাহ) একটি রসাত্মক গল্প 


আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদরশর্ন 
শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 
তাতে তিনি বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে 
গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারাবীহ 


সাহাবায়ে কেরামের এঁক্যমত সংঘটিত 


শুনিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, একজন 


হয়। শরীয়তের কুরআন-হাদীসের পর 
অকাট্য প্রমাণ হলো ইজমা । বিশেষত 
বায়ে কেরামের ইজমার উম্মতের 


নামায আট রাকআত এবং বিতর 
নামায এক রাকআত প্রমাণ করার এক 
অপপ্রয়াস চালিয়েছেন । যা রীতিমতো 
সচেতন মহলকে হতভম্ব করে দেয়নি, 
বরং ইসলামের স্বভাব ও মেজাজ 
সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন এমন 
সকল ব্যক্তিকে হতচকিতও করে 
দিয়েছে। যেখানে ২০ রাকআত 
তারবীহ ও তিন রাকআত বিতর 
নামাযের কথা স্পষ্ট হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনি কিভাবে 


জন্য অকট্য দলিল ও অখপ্তনীয় 
প্রমাণ। 

/:১০৮প্ ৯০৪৪৪ 
এ ৫59০555538৭ 
0 
এটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.) নিজের পক্ষ থেকে নতুনভাবে 


যোগ-বিয়োগ এবং গাণিতিক হিসেব 
দেখিয়ে ৮ রাকআত তারাবীহ ও এক 
রাকআত বিতর নামায প্রমাণ করার 
সাহস দেখাতে পারলেন? এটি 
আমাদের বোধগম্য নয়। 


২০ রাকআত 

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের 
একটি অধিবেশন ন করা হয়। 
সেখানে তারাবীহ নামায সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। তারাবীহ এককী 
পড়বে, না জামাতের সাথে? কয় 
রাকআত পড়বে? আলোচনা- 
পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এ 
সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু তারাবীহ 
নামায রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ রাকআত 
পড়েছেন, তাই তারাবীহ নামায বিশ 
রাকআত জামায়াত সহকারে পড়াই 
সুননাত। সে যুগে সাহাবায়ে কেরামের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী ছিলেন হযরত 
উবাই ইবনে কা'ব (োযি.)। হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) তাকে 
ডেকে বলেন, আপনি সাহাবায়ে 
কিরামগণকে নিয়ে রামাযান মাসে 


উভভাবন করেননি, বরং রাসুলের যুগ 
থেকে চলে আসছে । মুসান্নাফে ইবনে 
আবু শায়বা একটি হাদীসের কিতাব । 
এতে এসছে, 
494 ঞ 15555 ০০০৩ ৩৪ ০৪ 
-19909 959 0১০৯ ৪০55৬ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ 
রাকআত তারাবীহ পড়তেন এবং 
বিতর পড়তেন ।”২ 
কেউ কেউ আট রাকআতের পক্ষে 
সহীহ আল-বুখারী শরীফের একটি 
হাদীস পেশ করে থাকেন । তবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের যে হাদীস দিয়ে তারা 
তারাবীহ ৮ রাকআত প্রমাণ করতে 
চান সেই হাদীসটি ইমাম বুখারী রেহ.) 
তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে এনেছেন। অর্থাৎ 
আট রাকআতের সেই হাদীস তারাবীহ 
নামাযের হাদীস নয়, এটি তাহাজ্জুদের 
হাদীস। 


একটি রসাত্মক গল্প 
এ সম্পর্কে আমাদের জামিয়া প্রধান 


প্রতিদিন ২০ রাকআত তারাবীহ নামায 


আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 


লোক অযু করছেন, মুখে পানি 
দিচ্ছেন। মুখে পানি দেওয়ার সময় 
দুআ পড়ছেন, ১৬৪০ 52 ১70 
।৩:০]9। এটি তো পায়খানার দুআ! 
তা এখানে?! তখন অন্য এক ব্যক্তি 
তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই! আপনি 
এই দুআ কোথায় পেয়েছেন? তখন সে 
বলল, হাদীসে আছে তো! তখন ওই 
ব্যক্তি তাকে বলল, ভাই! হাদীসে আছে 
ঠিক, তবে আপনি ছিদ্র ভুলে গেছেন। 
এটা নিচের ছিদ্রের দুআ ছিল, উপরের 
ছিদ্রের দুআ নয়! 
আট রাকআত হাদীসে আছে ঠিক, 
তবে এটি তাহাজ্জুদের (ছিদ্রের) 
হাদীস, এটা তারাবীহের (ছিদ্রের) 
হাদীস নয়। তার কারণ হাদীস পাঠ 
করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাদীসটি 
মূলত হযরত আবু সালমা ইবনে 
আবদুর রহমান (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
দূরসর্ম্পকীয় ভাগিনা হন। তিনি প্রায়শ 
মাসআলা হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
কাছে থেকে জেনে নিতেন। তিনি 
একদিন হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
রামাযানের রাতে কিভাবে নামায 
পড়তেন? 


তি ০৯০। ২৪৬: ৪০৪৩৩ 
]১5০৫% এড এ আক 25 পি 
97553 ও ক এ| 
তার উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) 
বলেন, তিনি রামাযান ও রামাযান 
ছাড়া অন্যমাসে এগার রাকআত নামায 
পড়তেন। আট রাকআত নফল, তিন 
রাকআত বিতর । 
এখন একটু চিন্তা করুন, যে নামাযটি 
র ন মাসসহ অন্য মাসেও পড়ে তা 
কি তারাবীহ না তাহাজ্জুদ? অবশ্যই 


ফেব্রুয়ার'২০ _______ললল। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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এটি তাহজ্ঘুদের নামায । অতঃপর 
তিনি বলেন, 


34৮84142595 ৮০:40 
55৬০6৪৩০৪০৪ 


০ 
“চার রাকআত খুবই চমতকার ও লম্বা 
করে পড়তেন, অতঃপর আরো চার 
রাকআত খুবই সুন্দর ও লম্বা করে 
পড়তেন অতঃপর তিন রাকআত 
বিতরের নামায পড়তেন ।' 
এখন একটু ভেবে দেখুন তো, চার 
রাকআত কি তারাবীহের নামায হয়, 
না তাহাজ্জুদের নামা? অতঃপর তিনি 


3164458 : 25 8 


৫ পাত 


১০৬ রো ঘা 1255 ৫) :508 টি টা 


4৩9 (635 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! আপনি বিতর না পড়ে 


মুখপাত্র মাসিক আত-তাওহীদের মতো 
একটি দায়িতশীল পত্রিকায় এমন 
প্রবন্ধের প্রকাশ সত্যিই সম্মানিত 
পাঠকমণ্ডলীকে আহত করেছে। পত্রিকা 
কর্তৃপক্ষ তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ 
প্রকাশ করছে। 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
মতে বিতরের নামায তিন রাকআত । 
এই মতামতটি স্পষ্ট হাদীস দ্বারা 
757 


4৮58856৮4৪০ 


2 শে 8185৫: 9 
9 93294 হ্ 48293 ৭। 

১505 পলি 2 05 এ) 
“হযরত আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ 
নামাক একজন তাবেয়ী হযরত আয়িশা 
সদ্দীকা (রাষি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বিতরের নামায 
কিভাবে পড়তেন? তখন তিনি বলেন, 


ঘুমাচ্ছেন? অথচ বিতর তো ওয়াজিব) 
তখন তিনি বলেন, 'আমার চক্ষু ঘুমায়, 
অন্তর ঘুমায় না।”* 


একটু চিন্তা করুন, ঘুমের পরে যে 
নামায হয় তা কি তারাবীহ নামায? না, 
কখনো না, এটি তো তাহাজ্জুদের 
নামাযই। এ বিশ রাকআত তারাবীহের 
আমল সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 
নিয়ে আজ পর্যন্ত মক্কা শরীফে 
তারাবীহ বিশ রাকআত পড়া হয়। 
মদীনা শরীফেও বিশ রাকআত পড়া 
হয় । অতএব স্পষ্ট হাদীস ও সাহাবায়ে 
কেরামের এঁক্যমত এবং সংখ্যাগরিষ্ট 
উম্মতের আমলের বিপরীত গাণিতিক 
ভিত্তিহীন যুক্তি পেশ করা কেবলমাত্র 
আশ্চর্যজনক নয়, হতশা ব্যজ্কও 
বটে । আমরা তার এই প্রবন্ধ প্রত্যাখান 
করছি। জামিয়া ইসলাম পটিয়ার 


সাব্বহিসি মা রব্বিকাল আশ্লা এবং 
দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়ুহাল 
কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে কুলহু 
আল্লাহু আহাদ ও কুল আউযু বি- 


রব্বলি ফালাক ও নাস পড়তেন ।"5 


বিতর নামায সম্পর্কেও ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব গাণিতিক যুক্তি পেশ করেছেন 
এবং বিতরের নামায এক রাকআত 
প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন । 
স্পষ্ট সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকা 
সত্টেও ভিত্তিহীন গাণিতিক দুর্বল যুক্তি 
পেশ করা অজ্ঞতা ছাড়া বৈ কিছু নয়। 
মাসিক আত-তাওহীদের মতো একটি 
গবেষণাধর্মী পত্রিকায় এমন ভিত্তিহীন 
প্রকাশিত হওয়ায় আত-তাওহীদ 
পরিবার আবারো সম্মানিত 
পাঠকমগ্ডলীর নিকট দুঃখ প্রকাশ 
করছে। 


* আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. ₹ 
১৯৮৬ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৮৮ 

২ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৩, 
হাদীস: ১১৭৪ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ৪৬৩ 


মাসিক আত-তাওহীদ জানুয়ারি'২০ সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মোঃ 
আলাউদ্দীন চৌধুরী লিখিত “আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদর্শন" 
শিরোনামের নিবন্ধটি অনবধানতাবশত মুদ্রিত হয়েছে। নিবন্ধের 


বিষয় ও বক্তব্যের সাথে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও মাসিক 
আত-তাওহীদ কর্তৃপক্ষ একমত নয় । আমরা লেখকের এই নিবন্ধ 
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মানুষ বলতেই সকলের কাছে 
সম্মানজনক, সচ্ছল জীবন 
অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের প্রায় 


তার হুকুমেই আসে । সুতরাং অভাব- 
অনটনও তার পক্ষ থেকে আসে। 


আবার কখনো বান্দার গোনাহের 
কারণে তাকে বিপদ-আপদ ও অভাব- 


সব কষ্ট-ক্রেশ, ত্যাগ-বিসর্জন সচ্ছল 
জীবনের আশায় হয়ে থাকে। মানুষ 
নিজের জীবনের অভাব ঘোচানোর 
জন্য নানা ধরণের কাজ করে, বৈধ- 
অবৈধ অনেক পন্থা অবলম্বন করে। 
অনেক সময় সমাজ-গণ্ডির বাইরে গিয়ে 
বিভিন্ন অপরাধ ও অপকর্মে জড়িত হয়, 
আবার কখনো ধর্মপরিপন্থী, এমনকি 
শিরক-বিদআতের মতো জঘন্য 
পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে । তাই আমরা 
উক্ত প্রবন্ধে অভাবমুক্ত সচ্ছল জীবন 
লাভের শরীয়া নির্দেশিত কিছু পথ ও 
পন্থা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করার 
প্রয়াস পাব ইন শা আল্লাহ। 


সর্বপ্রথম আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ 


যেমন- তিনি কুরআনুল করীমে অনটনের সম্মুখীন করেন, যাতে বান্দা 
ইরশাদ করেন, সতর্ক হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে 


৩৯৯৫-০৩্ট এ২৬৩$ 

৪598-61-63 
“তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান 
রিষ্‌কে প্রশত্ততা দান করেন, যাকে চান 


রিষুক সংকীর্ণ করে দেন ।”১ 


অভাব কেন আসে 
মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাবান। তিনি নিজ 
প্রজ্ঞা অনুযায়ী বান্দাদেরকে বিভিন্ন 
অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মু্ণীন করেন। 
কখনো অভাব-অনটনের মাধ্যমে ধৈর্য 
ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেন। যেমন-_ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
52৮) ১8 54508 5০58915-09 


থেকে এ আকীদা পোষণ করি যে, 
মানুষের যাবতীয় অবস্থা সুখ-দুঃখ, 
শান্তি-অশান্তি, বিপদ-আপদ, সুস্থতা- 
অসুস্থতা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে 


“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, 
ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-মূলের ক্ষতির 
মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর আপনি 
ধৈযশীলদের সুসংবাদ দান করুন ।”২ 


আসে। 
হয়েছে, 
০৮৬৯ জি ভু ৯5274 মে ৪৪ 
০৩১০৪ ৮৮৬০1০০858 
“জল-স্থলের যাবতীয় বিপর্যয় মানুষের 
কৃতকর্মের কারণে সৃষ্টি হয়, যাতে এর 
মাধ্যমে তিনি তাদেরকে নিজেদের 
কৃতকর্মের কিছু স্বাদ আস্বাদন করান, 
যেন তারা ফিরে আসে ।” 


অভাব-অনটনে ইসলামের নির্দেশনা 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অভাব ও 
দারিদ্র্য আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন । 
তার হুকুমেই আসে । তবে তার মানে 
এই নয় যে, এটি অপরিবর্তনীয় অনড় 
নিয়তি । সুতরাং তা পাল্টানোর চেষ্টাই 
করা যাবে না। এবং সুন্দর জীবন ও 
সচ্ছল জীবিকার জন্য চেষ্টা-তদবীর 
করাই অবাঞ্ীনীয়। বরং ইসলাম 
অভাবকে সমস্যা ও বিপদ হিসেবে 


যেমন_ কুরআনে ইরশাদ 
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ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
আখ্যায়িত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


“একবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


নিজে অভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে 
দুআ করেছেন এবং উম্মতকে দুআ 
শিক্ষা দিয়েছেন । তাই ইসলাম অন্যান্য 
সমস্যার মতো এই সমস্যা সমাধানের 
জন্যও পথ ও পন্থানির্দেশ করেছে। 


ইন্তিগফার: ইস্তিগফার তথা আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, মুখে ক্ষমা- 
বাক্য পাঠ করা রি্‌ক লাভের অন্যতম 
মাধ্যম । কুরআন-হাদীসের একাধিক 
বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, পার্থিব চিন্তা-পেরেশানি, বিপদ- 
আপদ থেকে মুক্তি ও অভাব মোচনের 
রয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 

৮০0৬৪ ৩6 &) “প্১৯4। এ& 
96 ৩০ ৮২৮০৫ 80/5 ৮৫০ রে 
“অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর, নিশ্য় তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর 
বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে 


তিনি তাকেও একই উত্তর দিয়ে বিদায় 


শাসনামলে মদীনায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 


করলেন। তখন তার কাছে উপস্থিত 


দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সাহাবায়ে কেরাম 
তার কাছে আবেদন করলেন বৃষ্টি 
প্রার্থনার জন্য। তখন তিনি মিম্বরে 
আরোহন করলেন। অতঃপর তিনি 
কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেই 
নেমে গেলেন। এর মধ্যে এ 
আয়াতটিও ছিল ।% 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 


এই ১5200 4 50651 6৬5) 
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“যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফার করবে 
আল্লাহ তার জন্য সংকীর্ণতা থেকে 
উদ্ধারের পথ বের করে দেবেন, আর 
তাকে এমন স্থান থেকে রিক দান 
করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে 
না।”* 


হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর 
চমতকার ঘটনা: হযরত হাসান আল- 
বাসরী (রহ.)-এর ব্যাপারে এ সংক্রান্ত 
একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। 


দেবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন 
করবেনএবং তোমাদের জন্য নদ-নালা 


প্রবাহিত করবেন ।"* 


হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) উপর্যুক্ত 
আয়াতের অধীনে হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব রোযি.)-এর ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন যে, 
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একবার এক ভক্ত তার কাছে এসে 
অভাবের অভিযোগ করল । তিনি তাকে 
বললেন, ইস্তিগফার কর, অভাব দূর 
হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। অতঃপর 
আরেক ব্যক্তি এসে আরজ করল, 
'দীর্ঘদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে না, মানুষের 
ক্ষেত-ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতএব 
আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন 
আমার ক্ষেত-ফসল রক্ষা থাকে ।' তিনি 
তাকে উত্তর দিলেন, আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন। কিছুক্ষণপর আরেক ব্যক্তি 
এসে বলল, “হুযুর! আমি নিঃসন্তান, 
আমার জন্য সন্তানের দুআ করুন । 


কোন শিষ্য বিস্ময়সুরে জিজ্ঞেস 
করলেন, “হযরত! তিনজনের সমস্যা 
তো ভিন্ন। আপনি একই সমাধান 
দিয়েছেন কেন? তখন তিনি এ 
আয়াতটি উল্লেখ করে সহাস্য উত্তর 
দিলেন, আল্লাহ নিজেই কুরআনে এই 
তিন সমস্যার একই সমাধান 
দিয়েছেন। 


দুই. দুআ অভাব মোচনের অনন্য 
হাতিয়ার: দুআর শাব্দিক অর্থ চাওয়া ও 
প্রার্থনা করা । হাদীস শরীফে দুআকে 
ইবাদতের নিঁষাস ও মুমিনের হাতিয়ার 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দুআ মুমিনের 
সংকট-উত্তরণ ও লক্ষপূরণের ক্ষেত্রে 
বড় হাতিয়ার। বিশেষত দারিদ্র্য 
বিমোচনের ক্ষেত্রে দুআর বড় প্রভাব 
রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 
নিজের জন্য রিধকের একক মালিকানা 
ঘোষণা করেছেন । সুতরাং তার কাছেই 
রুজির দুআ করা চায়। হাদীস শরীফে 
এসেছে, 
এত এব ঝা এর ১5 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না 
আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট 
হন।”? 

পক্ষান্তরে যে আল্লার কাছে চায় তার 
প্রতি আল্লাহ্‌ খুশি হন। তাই তিনি 
কুরআনে নিজ বান্দাদেরকে দুআ 
কবুলের আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 


৮, £ ৫হ্ডিং 255 
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“তোমরা আমার কাছে চাও, আমি 
তোমাদের দুআ কবুল করব ।”” 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেছেন, প্রতিদিন রাত যখন 
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“হে আল্লাহ! আমাকে হালাল 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 


উপার্জনের মাধ্যমে হারাম থেকে বিরত 
রাখুন এবং আপনার অনুগ্াহের মাধ্যমে 


অর্ধেকাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ 
অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন মহান 
আল্লাহ সপ্তম আকাশে অবতরণ করেন 
এবং নিজ বান্দাদেরকে সম্বোধন করে 
কতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কোন 
প্রার্থনাকারী আছো কি? আমার কাছে 
চাও, আমি দান করব। কোন 
আহবানকারী আছো কি? আমাকে 
ডাকো, আমি ডাকে সাড়া দেব। কোন 
ক্ষমাপ্রত্যাশী আছো কি? আমার কাছে 
ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব। এভাবে 
ফজর হওয়া পর্যন্ত তিনি ডাকতে 
থাকেন।”৯ 

হাদীসে বর্ণিত অভাব মোচনের কিছু 
দুআ: হাদীস শরীফে অভাব মোচনের 
জন্য অনেক চমৎকার দুআ বর্ণিত 
হয়েছে, যা তিনি নিজে করেছেন এবং 
অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিয়ে 
কয়েকটি দুআ উল্লেখ করা হল: 

এক! 


তা 
“হে আল্লাহ! আমি দারিদ্র ও কুফর 
থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই । 


[দুই 
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“হে আল্লাহ! আমি দরিদ্তা, স্বল্পতা ও 
লাঞ্কুনা থেকে মুক্তি চাই। আরও মুক্তি 
চাই অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হওয়া 
থেকে |” 


[ুতিন! 


উপকারিতা 
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“হযরত আবু ওয়ায়িল রোযি.) থেকে 
বর্ণিত আছে, একবার হযরত আলী 
(রাধি.)-এর কাছে একজন চুক্তিবদ্ধ 
দাস এসে বলল, আমি চুক্তির খণ 
পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়েছি, 
অতএব আমাকে সাহায্য করুন । তখন 
তিনি তাকে লক্ষ করে বললেন, আমি 
কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা 
দেব না, যা আমাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(সা.) শিক্ষা দিয়েছেন? যদি তোমার 
ঘাড়ে পাহাড় পরিমাণ খণও থাকে 
আল্লাহ তাআলা পরিশোধের ব্যবস্থা 
করে দেবেন। অতঃপর তিনি উক্ত 


দুআটি পাঠ করলেন ।”২ 

[তিন 
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দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। 
আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা 
থেকে । আমি আরও আশ্রয় চাই 
ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে । আর আশ্রয় 
চাই খণের বোঝা ও মানুষের রোষানল 
থেকে ৩ 


পে 
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“হযরত আবু সাইদ আল-খৃদরী 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, একবার প্রিয় 
রাসূলুল্লাহ সো.) মাসজিদে প্রবেশ করে 
আবু উমামা নামক এক সাহাবীকে 
সেখানে দেখতে পেলেন। তখন তাকে 
বললেন, “হে আবু উমামা! কী ব্যাপার, 
এই অসময়ে তুমি মাসজিদে কেন? 
তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও খণের বোঝার 


ফেব্রুয়ার'২০ ________লল্।। আত্তার্জহীদ ১৮ 
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কারণে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য 
শিখিয়ে দেব না যা তুমি সকাল-সন্ধ্যা 
পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে 
দুশ্চন্তামুক্ত করবেন এবং খণ 
পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন? 
তিনি বললেন, অবশ্যই, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তখন তাকে উক্ত দুআটি 
শিখিয়ে দিলেন। হযরত আবু উমামা 
(রাযি.) বলেন, আমি তাই করলাম, 
ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর 
করে দিলেন এবং খণ পরিশোধের 
ব্যবস্থা করলেন।"১১ 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:২৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৫৫ 

আল-কুরআন, সুরা আর-রম, ৩০:৪১ 

* আল-কুরআন, সুরা নুহ, ৭১:১০-১২ 

« ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম. 
লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ 
১৯৯৮ খরি.), খ. ৮, পৃ. ২৪৬ 

১» আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৫, 
হাদীস: ১৫১৮ 

+ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩, 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

” আল-কুরআন, সুরা গাফির, ৪০:৬০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৭৫৮ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯১, 
হাদীস: ১৫৪৪ 

১ আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. €&, পৃ. ৫৬০, হাদীস: 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ১৩১৯ 

১৩ 
আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117979816159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 178০9১০০01. ০010/1)81-01-199-181019-7১811%9 


তাহারাত-প্রবিত্রতা 


বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রপ্তলোতে বেচা- 


সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ সতর 
খোলা অবস্থায় ওযু করে, তার ওযু 
হবে কি না? এবং তা দ্বারা ওযুর 
সওয়াব হাসিল হবে কি? 


ওমর ফারুক 
সমাধান: উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার 
ব্যাপারে হাদীস শরীফ এবং 
মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবে অনেকগুলো 
নুসুস পাওয়া যায়। তা দ্বারা স্পষ্ট হয় 
যে, প্রয়োজনের সময় এমনটা করা 
জায়িয, অন্যথায় মাকরুহ হবে । আর 
উলঙ্গ অবস্থায় ওযু করার ব্যাপারে 
ন স্পষ্ট মত পাওয়া যায়নি। তবে 
হতে কেউ কেউ মাসয়ালাটি উল্লেখ 
করে বলেছেন, ওযু শুদ্ধ হয়ে যাবে, 
তবে ফযীলতের 
কিছু উল্লেখ করেননি 
সতর খোলা রাখার কোন 
প্রয়োজনীয়তা না থা 
অবশ্যই মাকরুহ হবে 
মুস্তাহাবের পূর্ণ অনুসরণ করে ওযু 
করলে যে ফযীলত পাওয়া যেত তা 


থেকে কিছুটা হাস পাবে। মুসান্নাফে 
আবদুর রাষ্যাক: ১/২৮৮, মিরকাত: ৪/৩৩ 


মুয়ামালাত-লেনদেন 
সমস্যা: আমরা জানি, বেচাকেনা শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য ইজাব-কবুল শর্ত, অথচ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


সমস্যাঃ বর্তমান অনেক ব্যবসায়ী 


কেনার বিশেষ একটি পদ্ধতি রয়েছে 
যে, মেশিনের ভেতর নির্দিষ্ট কিছু পণ্য 
রেখে দেওয়া থাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের 
টাকা মেশিনের ভেতর দিলে পণ্য 
বেরিয়ে আসে । সেখানে কোন মানুষ 
থাকেনা। সম্পূর্ণ লেনদেনটি 
কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে মেশিনে 
হয়ে থাকে । উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
কিনা? 


শামীম রানা 

ওমান 

সমাধান: বেচা-কেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
ইজাব-কবুল+ শর্ত। তবে ইজাব-কবুল 
শুধুমাত্র মুখে বলতে হবে এমনটি কিন্তু 
নয়। বরং রাজি-রগবতের সাথে 
ব-কবুল" ছাড়াও যদি টাকা এবং 
মাল লেনদেন করা হয় তাহলেও বেচা- 
কেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে । যেমন ফুকাহায়ে 
কেরাম ০৮৮০০% (অর্থাৎ ইজাব- 
কবুলবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে বেচা- 


প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করার 
কারণে অনেক সময় পণ্যের দাম 
কমিয়ে দিয়ে সেই পরিমাণ মালও 
কমিয়ে দেয় যাতে করে গ্রাহকগণও 
কম দাম পেয়ে কিনতে অনেক আগ্রহী 
হয় এবং নিজেরও মুনাফা কম পেতে 
না হয়। যেমন- কোন ব্যবসায়ী 
পয়ষষ্টি টাকা দরে লোহা ক্রয় করল যা 
বাজারে খুচরা মূল্য প্রতিকেজি সাতযট্ি 
টাকা সে পণ্যটি সাতষণ্টি টাকা বিক্রি 
না করে গ্রাহককে আকর্ষণ করার জন্য 
পয়ষণ্টি টাকা মূল্যে বিক্রি করে। কিন্তু 
সে পরিমান লোহা মাপে কম দেয় 
অর্থাৎ সাতষন্টি টাকা মুল্যে যেই 
পরিমান লোহা পাবে সেই পরিমাণ 
লোহা থেকে কিছুটা কম দিয়ে প্রতি 
কেজিতে দুই টাকা তার যে লাভের 
অংশ ছিল তা সে মাল কম দিয়ে উসুল 
করে নেয়। উক্ত পদ্ধতিতে বাজার দর 
হিসেবে ক্রেতা কোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়না । 


কেনা)-কে জায়িয বলেছেন। সুতরাং 
উল্লিখিত পদ্ধতিতে যদি কোন ধরনের 
ধোকার বা প্রতারণার সম্ভাবনা না 
থাকে তাহলে তা জায়িয হবে । কেননা 
সেখানে সরাসরি ইজাব-কবুল' পাওয়া 
না গেলেও রেযামন্দির সাথে টাকা ও 
পণ্যের লেনদেন করা পাওয়া যাচ্ছে। 


তাই তা জায়িয। সূরা আন-নিসাঃ ২৯, 
ফিকহুল বুয়ু: ১/৭৬, হিদায়াঃ ২/১৮, আদ- 
দুররুল মুখতার: ৭/২৭ 


আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত 
পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কিনা? 

আলী আহমদ সাওদাগর 

ইদগাহ, কক্সবাজার 


সমাধান: উল্লিখিত পদ্ধতিতে যদিও 
ক্রেতা-বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, 
কিন্ত বিক্রেতা মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় 
নেওয়ার কারণে কঠিন গোনাহগার 
হবে । আর বেচা-কেনায় বিক্রেতা যদি 
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মিথ্যা বলে উজনে কম দেয় তাহলে 


করা হয়। আর ক্রয়কৃত পণ্য উক্ত 


বিক্রেতা যদি ক্রয় করার সময় এরকম 


ক্রেতার অধিকার থাকবে যে, যদি চায় 


বিবরণ মতে হয়, তখন ক্রেতার কোন 


শর্ত দেয় দোষ থাকুক বা না থাকুক 


কম মালের ওপর রাজি থাকবে অথবা 
বেচা-কেনা ভেঙে ফেলবে । আর মিথ্যা 


অধিকার থাকবে না। আর যদি বিবরণ 


কোন ধরণের ফেরত দেওয়ার সুযোগ 


মত না হয় তখন ক্রেতার অধিকার 


থাকবে না। তাহলে শর্ত ফাসেদের 


বলে বেচা-কেনায় উজনে কম দেওয়া 
সম্পর্কে কুরআন শরীফ এবং হাদীস 
শরীফে হারাম বলা হয়েছে এবং কঠিন 
আযাবের কথাও উল্লেখ আছে। আর 
ওজনে কম দেওয়াটা ক্রেতা যদি আগে 
থেকে জেনে শুনে রাজি হয়ে থাকে 
তখন কিন্তু আর সেই ইচ্ছাধিকার 
থাকবে না। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
বিক্রেতা যখন মিথ্যা বলে উজনে কম 
দিয়েছে তাই ক্রেতার উক্ত পণ্য নেয়া- 
না নেয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবে । আর 
বিক্রেতা মিথ্যা বলা ও উজনে কম 
দেওয়ায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার 
কারণে গোনাহগার হবে। সূরা আল- 
ইসরা: ৩৫, হিদায়াঃ ৩/২২, _ মাজমাউল 
আনহুর: ২/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৭৮ 
সমস্যা: বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 
যেসব পণ্য বিক্রি করা হয় সে ক্ষেত্রে 
পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। 
এমনকি ছবিও দেওয়া থাকে । এভাবে 
কোন পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতার ০:৫4 
(দেখার অধিকার) বাকি থাকবে কি? 
ইয়াছিন ফরহাদ 
জালালাবাদ, কক্মবজার 
সমাধান: না দেখে জিনিস ক্রয় করা 
জায়ি আছে, কিন্তু দেখার পর 
অধিকার থাকবে, যদি পছন্দ হয় নিবে 
না হলে ফেরত দেওয়ার অধিকার 
থাকবে। আকদে বাই' করার সময় 
দেখার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন। উক্ত জিনিসের ব্যাপারে 


কবে । তাই শুধুমাত্র ছবি দেখে ক্রয় 
করা যাবে না। বরং পূর্ণ বিবরণ 
থাকতে হবে। কারণ বিবরণবিহীন 
ছবির মধ্যে ধৌকার সম্ভাবনা রয়েছে। 


৫/১৫১, 
শরয়ী আহকাম: ১১৭ 


কারণে বেচা-কেনা ফাসেদ হবে । তাই 


এধরণের বেচা-কেনা নাজায়িয। 
ফিকহুল বুযুঃ ১/৩৭২, আল-ফিকহু আলা 
মাযহাবিল আরবাআ: ৩/১৫৪, বাহরুর 
রায়েক: ৩/৬৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৩/৯৫ 


সমস্যাঃ কোন কোন অবস্থায় করযে 
হাসানা ফসুদ্বিহীন কর্জ) পাওয়া না 


সমস্যাঃং বর্তমান প্রায় পন্য 
প্যাকেটজাত হয়ে যাওয়ার কারণে পন্য 
ক্রয় করার সময় খুলে দেখার সুযোগ 
থাকে না। এ জাতীয় পণ্যকে ক্রয় 
করে বাড়িতে নিয়ে আসার পর যদি 
তাতে কোন ধরণের দোষ-ক্রটি পাওয়া 
যায় তাহলে ক্রেতার জন্য তা ফিরিয়ে 
দেওয়ার অধিকার থাকবে কিনা? 


গেলে সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ করা 
যেতে পারে? 

মুহিববল্লাহ 

কান্টেনমেন্ট, কুমিল্লা 


সমাধান: স্দভিত্তিক লোন নেওয়া 
হারাম । কিন্ত যে অবস্থায় মানুষ এমন 
নিরুপায় হয়ে যায় যে সুদভিত্তিক লোন 
নেওয়া ছাড়া জীবিকা নির্বাহ করতে 


মনছুর আলম 

ইদগাহ, কক্সবাজার 

সমাধান: যেসব প্যাকেট বা বাক্সযুক্ত 
পণ্য প্যাকেটের ওপর লিখা বা বিবরণ 
দেখে ক্রয় করা হয় সেগুলোর প্যাকেট 
খোলার পর যদি বিবরণ মত পণ্য 
পাওয়া না যায় তখন যদিও ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর মতানুসারে ০০৫ 
(দেখার অধিকার) থাকার কথা কিন্তু 
বর্তমানে তার অধিক প্রচলন হয়ে 
যাওয়ার কারণে ৮৫4 (দেখার 
অধিকার) দেওয়া হলে বিক্রেতা অনেক 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় (কোরণ সে 
পণ্যটি প্যাকেট খুলে ফেলার কারণে 
না। 5] ০৮১-৮]০১১ (বিক্রেত 


চে 


যেভাবে অবগত হওয়া যায় সেভাবে 


ক্ষতি প্রতিহত করা) হিসেবে বর্তমান 


অবগত হওয়া । অবগত হওয়ার পর 
আর অধিকার থাকবে না। সে হিসেবে 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সকল পণ্য 


ফুকাহায়ে কেরাম জমহুরের মতে রায় 
পেশ করেছেন যে, ক্রেতার ফেরত 
দেওয়ার অধিকার থকবে না । আর যদি 


বিক্রি করা হয় সে পণ্যের বিস্তারিত 


বিবরণ মতো পাওয়া না যায, তখন 


বিবরণ জেনে এবং ছবি দেখে যদি ক্রয় 
ফেব্রুয়ারি'২০ 


ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকবে । তবে 


পারে না যেমন_ জীবন চলে যাওয়ার 
ভয় অথবা ইজ্জত-সম্মান নষ্ট হওয়ার 
আশংকা হয়, এ অবস্থায় সুদি লোন 
নিতে পারবে । কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসা- 
বাণিজ্য ঘর-বাড়ি ইত্যাদির উন্নতি 
করার লক্ষে সুদি লোন নেওয়া জায়িয 
হবে না। তবে সুদ গ্রহণ করা কোন 
অবস্থাতেই জায়িয হবে না । সূরা আল- 
বাকারা ১৭২, তাফসীরে ইবনে কসীর: ১৪০, 
বাহরুর রায়িক: ৪/২১১, ফাতাওয়ায়ে 
মহমুদিয়া ২৪/৪৩৭ 

সমস্যাঃং ঘরে বসে পণ্য ক্রয়ের 
অনলাইন মার্কেটিং বর্তমান বিশ্বে খুব 
জনপ্রিয় । এখন অনলাইনে কোন পণ্য 
ক্রয়ের পর বিকাশের মাধ্যমে 
কোম্পানির ওয়ালেটে তার ক্রয় মূল্য 
পেমেন্ট করলে বিকাশ কর্তৃপক্ষ 
ভোক্তাকে (২০-২৫ পার্সেন্ট) নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ডিসকাউন্ট প্রদান করছে। 
আমি জানতে চাচ্ছি, ভোক্তাদের জন্য 
উক্ত ডিসকাউন্ট গ্রহণ ও ব্যবহার 
জায়িয হবে কি? 
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সমাধান: ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদি 
থেকে বোঝা যায়, বিক্রেতার পক্ষ 


সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া 


কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধ 


থেকে ক্রেতার জন্য ক্রয় মুল্যে হাস 
করা জায়ি আছে চাই তা ক্রয় মূল্য 
হস্তগত করার আগে হোক বা পরে) 
হ্রাসকৃত অংশ কর্তনের পর বিক্রয় 
মূল্যের অবশিষ্টাংশই পণ্যের ক্রয় মূল্য 
হিসেবে বিবেচিত হবে । অতএব প্রশ্ন 
উল্লিখিত বিকাশ ক্যাশব্যাকের 
মাসালায় ক্যাশব্যাক (ডিসকাউন্ট বা 
হাদিয়াটি) প্রদানের দুটি সুরত হতে 
পারে 

পণ্য সরবরাহকারী 


এক. স্বয়ং 


অন্যান্য অনিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যা 


স্টকের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি 
করায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যথা_ 
পেয়াজ, লবন ইত্যাদির বাজার মূল্য 
আকাশচুম্বী আকার ধারণ করেছিল। 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, শরীয়তে 
ইসলামিয়াতে খাদ্য-অখাদ্য, নিত্য- 
অনিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস স্টকের 
বিধান কী এবং কোন প্রকারের স্টক 
শরীয়তে নিষিদ্ধ (ইহতিকার)? 


সমাধান: তিনপ্রকার স্টকের মধ্যে 
শুধুমাত্র প্রথম প্রকার স্টকই শরীয়তে 


প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া হলে, তা 
গ্রহণ ও ব্যাবহার করা জায়িয ও বৈধ । 
দুই. বিকাশের পক্ষ থেকে দেওয়া 
হলে, তাদের ম্যাক্সিমাম ইনকাম 
হিসেবে হুকুম হবে । সুতরাং তাদের 
অধিকাংশ ইনকাম হারাম পদ্ধতির 
হলে, তা গ্রহণ করা নাজায়িয ও 
অবৈধ । আর হালাল হলে, তা গ্রহণ 
করা জায়িয ও বৈধ। তবে গ্রহণ 
করাটা) তা ইহতিয়াত ও তাকওয়া 
পরিপন্থী । উল্লেখ্য সুদী কারবারি 
বিকাশ 

কোম্পানির লেনদেনে সহায়তার 
ভূমিকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে 
রাখার স্বার্থে বিকাশ পেমেন্টসহ 
সর্বপ্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে 
পারতপক্ষে নিজেদেরকে দূরে রাখার 
চেষ্টা করা উচিত। 

জ্ঞাতব্য: উক্ত ডিসকাউন্ট বিকাশ 
কর্তৃপক্ষ সবসময় নিজের পক্ষ থেকেই 
দিয়ে থাকে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়, 
বরং কখনো কখনো বিভিন্ন কোম্পানি 
নিজেদের সেল বৃদ্ধি ও প্রচারণার স্বার্থে 
নিজেদের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করে 


থাকে। বুখারী শরীফ: ২৪০৪ ও ২৪০৬, 
হিদায়া: ৩/৭৬, বিনায়া: ৮/২৫৫, আল- 
মুহীতুল বুরহানী:  ৭%৪৫৯, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ০/৩৪৩ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


নিষিদ্ধ । বাকি দুই প্রকার জায়ি । আর 
তিন প্রকার স্টক হলো: 

এক. নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের 
নিষিদ্ধ স্টক বা শরীয়ত নিষিদ্ধ স্টক: 
মানুষ বা প্রাণীদের প্রয়োজনীয় 
খাদ্যসামন্্রী ও জিনিসপত্র সংশিষ্ট 
(বাংলাদেশ ও অন্যান্য 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি এক্সপোর্ট 
কারী বন্ধু দেশ) এলাকা থেকে ক্রয় 
করে বিশেষ প্রয়োজনের মুহুর্তে (অর্থাৎ 
যখন উক্ত মালের অভাবে মানুষ ও 
অন্যান্য প্রাণীদের খুব কষ্ট হবে) চড়া 
দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা 
বার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় 
পণ্যাদি স্টক করে রাখাই হচ্ছে 
শরীয়তে নিষিদ্ধ (মাকরুহে তাহরীমী 
ইহতিকার) স্টক। 

জায়িয স্টক বা শরীয়ত অনুমোদিত 
স্টক: নিজস্ব উৎপাদিত অথবা অত্র 
অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস 
ননএক্সপোর্টার কান্ট্রি (অরপ্তানিকারক 
রাষ্ট্র) থেকে ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য ও 


মৌলিক প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না 
তা স্টক ও গোডাউন জাত করে 
রাখাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয ও 
বৈধ । ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৩/২১৭-১৪, 
আর-বাহরুর রায়েক: ৮/২০১-২০২, ইমদাদুল 
ফাতাওয়া: ৩/১৯, ফাতাওয়াযে রাহমানিয়া 
২/১৬এ 

সমস্যা: বর্তমান মোবাইল 
অপারেটরগুলো ইমারজেন্সি ব্যালেন্স 
গ্রহণের ক্ষেত্রে যত টাকা গ্রহণ করা হয় 
রিচার্জের পর তার সাথে আরো কিছু 
অতিরিক্ত টাকা-পয়সা কেটে নেয়। 
যেমন- ১২ টাকায় ১৪ টাকা। ১৫ 
টাকায় ১৭ টাকা ইত্যাদি। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, কোম্পানি 
কর্তৃক কর্তিত উক্ত অতিরিক্ত টাকা 
সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? আমার 
কতিপয় ফেসবুক বন্ধুর দাবি যে, 
তাতে নাকি সুদ হবে। শরীয়তের 
প্রমাণাদির আলোকে সঠিক মাসআলা 
জানিয়ে বাধিত করবেন! 


সমাধান: মোবাইল অপারেটরগুলো 
ইমারজেন্সি ব্যালেসের নামে 
দিচ্ছে না। বরং নিদিষ্ট পরিমাণ 
টকটাইম তথা মিনিট প্যাক, 
এসএমএস ইত্যাদি সুবিধা ভোগের 
অধিকার গ্রাহকদের কাছে বিক্রি 
করছে। যা ক্কিনের ওপর টাকার অঙ্কে 
ব্যালেস আকারে প্রকাশ করে থাকে। 
সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রে টাকার 
বিনিময়ে টাকার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে 
এমনটি নয়। বরং টাকার বিনিময়ে 
টকটাইম বিক্রি হচ্ছে । আর শরীয়তে 


অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় 
করে স্টক ও গোডাউনজাত করে রাখা 
শরীয়তে জায়ি আছে। 


নগদের তুলনায় বাকি বিক্রিতে পণ্যের 
মূল্য (শর্তসাপেক্ষে) বেশি নির্ধারণ 
করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করাকে জায়িয 
রাখা হয়েছে। তাই কোম্পানিগুলো 


স্টক: খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য 


যদি (শর্তসাপেক্ষে) কিছুটা বেশি কেটে 
_॥ আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


নেয়, তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে 


লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের 


না। বরং তা সম্পূর্ণ হালাল ইনকাম 
হিসেবে বিবেচ্য হবে । তবে আমাদের 
জানা তথ্য মতে, তারা ইমারজেন্সি 
ব্যালেন্স বাবদ অতিরিক্ত কোন টাকা 
নেয় না। বরং বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন 
হারে শর্তসাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ + ভেট 
ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকে । যেমন রবি 
কোম্পানি ১২ বা ততোধিক এর ক্ষেত্রে 
দুই টাকা ৫৫ পয়সা । বাংলালিংক ১৫ 
ও ততোধিক এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
কেটে নেয় দু্টাকা। এয়ারটেল নেয় 
১২ থেকে উপরে দুই টাকা ৫৫ 
পয়সা । টেলিটক নেয় ৩ টাকা ৬৫ 
পয়সা । সাথে সকল কোম্পানিই ভেট 
কেটে নেয়। কোম্পানিগুলো কিছু 
শর্তসাপেক্ষে গ্রাহকের নিজস্ব খরচে 
তাদেরকে বাকিতে সুযোগ সুবিধা 
ভোগের অধিকার দিচ্ছে। এটা 
গ্রাহকের প্রতি অনুগ্রহমূলক সেবা । যা 
অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ। 
তাই উক্ত বন্ধুদের দাবিটি সঠিক নয়৷ 
ই'লাউস সুনান: ১৪/১০০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৪/৫৩১, আহসানুল ফাতাওয়া: ৬/৫১৯, 
ফাতাওয়ায়ে হকানিয়া: ৬/১৭১ 

সমস্যা: ইন্টারনেট অনলাইনে ক্রয়- 
বিক্রয় করা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: যেহেতু অনলাইন মার্কেটিংএ 


নোট ও ভিন্নদেশীয় কারেন্সির ক্রয়- 


ন্যায় কমবেশি করে মূল্য নির্ধারণ করে 
বিক্রি করা হয়| আমার জানার বিষয় 
হলো কাগজের তৈরি নোটের ক্রয়- 


বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে 
লেনদেন জায়িয হবে কি? 


সমাধান: নোট ও কারেন্সির ক্রয়- 


বিক্রয় বা*যুস সরফের অন্তর্ভুক্ত হবে 
কি নাঃ সেই হিসাবে উল্লিখিত 
লেনদেন জায়ি হবে কিনা? নাজায়িয 
হলে, ছেঁড়া-ফাটা টাকার বিনিময়ে 
নতুন টাকা সংগ্রহে করণীয় কী? 


সমাধান: যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত 
কাগজের নোট দেশ প্রচলনে ছমন 
(পণ্যের বিনিময়) হিসেবে গণ্য হয়, 
তাই এ জাতীয় নোটের ক্রয়-বিক্রয় 


বিক্রয় বাইয়ুস সরফের অন্তর্ভূক্ত । তাই 
একই দেশের নোট এক জিনিসের 
হওয়ায় তাতে কম-বেশি করে ক্রয়- 
বিক্রয় করা নাজায়িয ও হারাম । আর 
ভিন্নদেশীয় নোট ভিন্ন জিনিসের 
হওয়ায় তাতে কম-বেশি করে ক্রয়- 


বিক্রয় করা জায়িয ও হালাল। 
জাওয়াহিরুল ফিকাহ: ৪8/৩৪৭, ফাতাওয়ায়ে 
রহমানিয়া: ২/১৫৭ 


সমস্যাঃ কখন ঘুষ প্রদান হারাম আর 


বাইযুস সরফের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর 
বাইয়ুস সরফের মধ্যে যেহেতু কমবেশি 
লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই 
আমাদের দেশে প্রচলিত পুরাতন 
ছেঁড়াফাটা টাকার বিনিময়ে নতুন টাকা 
লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের 
ন্যায় কমবেশি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক 
বিক্রি করা সুদী লেনদেনের অন্তভূক্ত 
হওয়ায় এটি নাজায়ি ও হারাম। 
এক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
উক্ত সেবাটি প্রদান করে থাকে। 


কখন জায়িয? 


সমাধান: সুদ-ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায়ই 
হারাম । তবে নিজের জান-মাল, 
ইজ্জত-আবরুর হেফাজত, জুলুম 
প্রতিহতকরণ ও ন্যায্য অধিকার 
আদায়ের লক্ষ্যে ঘুষ দানে বাধ্য হলে 
ঘুষ প্রদানের অবকাশ রয়েছে। 


অন্যথায় নয়। তিরমিষী শরীফ: ১/২৪৮, 
ইবনে মাজাহ: ১৬৭, ফাতাওয়ায়ে রহ্মানিয়াঃ 
২/১৯৬ 


সমস্যা: ঘুষ দিয়ে চাকরি গ্রহণ জায়িয 


বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোতো 


হবে কি? করলে তার ইনকাম হালাল 


বিনামূল্যেই উক্ত সেবাটি প্রদান করে। 
তাই এক্ষেত্রে সুদী লেনদেন করার 


পণ্যের নাম, ধরণ-প্রকৃতি, মূল্য, ছবি 


কোন যৌক্তিকতা নেই। এরপরও 


ইত্যাদিসহ বিস্তারিত সব কিছুই দেয়া 
ও লেখা থাকে এবং এ জাতীয় 
বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে 
ঝগড়া-ফাসাদও হয় না তাই ইন্টারনেট 
অনলাইন মার্কেটিংয়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় 


হবে । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৩/৯, ফাতহুল 
কদীর: ৫/৪৫৯, দুরারুল হুককাম: ২/১৪৩, 
কিতাবুন নাওয়াহিল ১১/১০৯ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে পুরাতন 
ছেঁড়াফাটা টাকার বিনিময়ে নতুন টাকা 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


একদম অপারগতার ক্ষেত্রে বদল 
কারীর পরিশ্রম ও ডাক খরচ বাবদ 
কিছু টাকা বেশি নেওয়া যেতে পারে। 
তবে শর্ত হচ্ছে স্পষ্টভাবে বাবত 
উল্লেখ করে দিতে হবে । বুখারী শরীফ: 
২/৭৫০, মুসলিম শরীফ: ৫/৪২, হিদায়া: 
৩১০৪ ও ৬১৮, আহসানুল ফাতাওয়া: 
৭/২২, ২৩ ও ৫৪ 

সমস্যাঃ ঈদের সময় ঢাকা শহরের 
বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কমবেশি 
করে নতুন নোটের ক্রয়-বিক্রয় করা 
হয়। আমি জানতে চাই, এক দেশীয় 


হবে কিনা? 


সমাধান: চাকরিপ্রার্থী সার্বিক বিবেচনায় 
যোগ্য প্রমাণিত হয়ে সিলেক্টেড ও 
মনোনীত হওয়ার পর ঘুষ না দিলে যদি 
চাকরি না হয় এবং পারিবারিক আর্থিক 
দুরাবস্থার কারণে চাকরি করাও 
অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে এ 
অবস্থায় জরুরতবশত নিজের চাকরির 
হক আদায় করার জন্য ঘুষ প্রদান 
করলে তা জায়িয হবে। ইনকামও 
হালাল হবে, অন্যথায় নয়। ফতওয়ায়ে 
রহমানিয়া: ১৯৬ 

সমস্যা: সুদী ব্যাংকে চাকরি করা 
জায়িয হবে কি? 
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সমাধান: হাদীস শরীফে নবী (সা.) 


নেকি ও তাকওয়ায় পরস্পর 


সুদ দাতা-গ্রহীতা এবং সুদী কারবারের 
লেখক ও সাক্ষ্যদাতা সকলের ওপর 


সহযোগিতা কর এবং গোনাহের কাজ 
ও সীমালজ্ঘবনে একে অন্যের 


অভিসম্পাত করেছেন। তাই সরাসরি 


সহযোগিতা করো না ।” সূরা আল-মায়িদা: 


সমাধান: প্রাণিদরদি মানবতার নবী 
সো.) কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক 
প্রাণীকেও আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ 


সুদি কারবারের সহযোগিতামূলক 


২ অতএব আপনাদের জন্য ব্যাংকের 


পোস্টে চাকরি করা সম্পূর্ণ হারাম ও 
না জায়ি। তবে যে সমস্ত পোষ্টের 
চাকরিজীবীরা সরাসরি সুদী কারবারের 
সাথে জড়িত নয় যেমন- ড্রাইভার, 
অর্থনীতিবিদ প্রমুখ যেহেতু সরাসরি 
সুদী কারবারের সহযোগিতামূলক 
কাজে জড়িত নয় এবং সুদী ব্যাংকের 
এক তৃতীয়াংশ কার্যক্রম সুদী বাকি দুই 
অংশই জায়িয ও হালাল কার্যক্রম তাই 
তাদের জন্য এ সকল পোস্টে চাকরি 
করা তাকওয়া পরিপন্থী হলেও জায়িয 
হবে । ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩৩৯৪-৯৬ 


সমস্যা: আমি ও আমার বড় ভাই 
মিলে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার 
পরিচালানায় আছি। আমাদের এখানে 
অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরির 
আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ভর্তি 
ইত্যাদি ফরম পুরণ করা হয়। আমার 
জানামতে, ব্যাংকে চাকরি করা জায়িয 
নেই। তবে আমাদের জন্য 
অনলাইনের মাধ্যমে কোনো ব্যাকে 
চাকরির আবেদন ফরম পুরণ করা 
জায়িয হবে কি? 


সমাধান: প্রচলিত ধারার ব্যাংকে 
চাকরি করা নাজায়ি। কেননা এ 
ব্যাংকগুলোর প্রধান ও মূল কাজই হল 
সুদের আদান-প্রদান । সুতরাং ব্যাংকের 
চাকরির জন্য আবেদন ফরম পুরণ 
করে দেওয়া নাজায়ি কাজে 
সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত । কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তাআলা গোনাহের 
কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ 
করেছেন। ইরশাদ করেছেন, “এবং 
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ফরম পূরণে সহযোগিতা করা বৈধ 
হবেনা। 


সমস্যা: সুদী ব্যাংকে কোন ধরনের 
একাউন্ট খোলা যাবে কি? 


সমাধান: কারেন্ট একাউন্টে যেহেতু 
সুদ আসে না তাই প্রয়োজনবশত 
ব্যাংকে শুধুমাত্র কারেন্ট একাউন্ট 
খোলা জায়িয। অন্য কোন একাউন্ট 
খোলা জায়িয নেই। ফাতাওয়ায়ে 
উসমানী: ৩/২৯ 

সমস্যা: হুন্ডি জায়ি আছে কি? 


সমাধান: ফি নফসিহি হুন্ডি জায়িয ও 
বৈধ অর্থাৎ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
তাতে বিশেষ কোন সমস্যা নেই। 
কেননা তা হচ্ছে মুদ্রা বিনিময় তথা 
এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার 
বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় । তবে যেহেতু 
সরকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হওয়ায় 
এটিকে রাক্ত্রীয়ভাবে অবৈধ ও বেআইনি 
ঘোষণা করেছে আর শরীয়তের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয় এমন কোনো বিষয়কে 
সরকার নিষেধ করলে তা নাগরিকদের 
মেনে চলা উচিত । তাই ইজ্জত রক্ষার্থে 
এ ধরণের পেশা থেকে বিরত থাকতে 


হবে । ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/১৩১, ফাতহুল 
মুলহিম: ১/৫৯০, ফাতাওয়ায়ে কাসিমিয়া 
২০/২৬৬ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ সবৈদ্যুতিক ব্যাটসহ অন্যান্য 
আধুনিক ও ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে মশা 
নিধনের হুকুম সম্পর্কে শরয়ী বিধান 
কী? 


কাউসার পাঠান এমএ 


করেছেন। তাই মসকিউটো রেকেটের 
সাহায্যে যা মসকিউটো কিলার ব্যাট 
বা মশা নিধনকারী ইলেকট্রিক ব্যাট 
নামে পরিচিত।) ইলেকট্রিক শকের 
মাধ্যমে মশাকে পুড়িয়ে মারা মাকরুহে 
তাহরীমী | তবে নিজ হাতে পুড়িয়ে না 
মেরে স্প্রে, লিকুইড, বিভিন্ন ওষুধ, 
কয়েল, ইলেকট্রিক কয়েল, ইলেকট্রিক 
কিলার ল্যাম্প, ইলেকট্রিক মসকিউটো 
কিলার (কিলার পেস্ট) ইত্যাদি 
ব্যবহার করে মশা নিধন করা যেতে 
পারে। কেননা এক্ষেত্রে পুড়িয়ে মারা 
নয় বরং মরা পাওয়া যাচ্ছে। যা 
চেরাগ-বাতি ইত্যাদিতে মশা মাছি ও 
অন্যান্য পতঙ্গ পড়েমারা যাওয়ার 
মত | ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩৬৮ ও 
৪১ (জাদীদ), ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৪৮২, 
ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়াঃ ২৪/১৯৫ 

সমস্যা: দেশের হাই স্কুল, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা জায়িয 
হবে কি? 


সমাধান: প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের 
ওপর পর্দা ফরয। সহশিক্ষালয়ে 
শিক্ষকতার কারণে সে ফরজ বিধান 
নষ্ট হওয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক কোন নারী 
পুরুষের জন্য এ জাতীয় স্কুল-কলেজ 
ও বি লয়গ্তলোতে চাকরি করা 
জায়িয হবে না। তবে সহশিক্ষা মুক্ত 
পুরুষ লয়ে পুরুষের জন্য এবং 
নারী শিক্ষালয়ে নারীদের জন্য 
শিক্ষকতা করা জায়িয ও বৈধ হবে। 
হিদায়া: ৪/৪৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩৭০, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১০/৪৪০ 

সমস্যা: গোবর বা পায়খানা হতে তৈরি 
গ্যাসে খাবার পাক করে খাওয়া জায়িয 
হবে কি? 
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সমাধান: গোবর শুকিয়ে তার জালানি 
দ্বারা যেমনিভাবে খাবার পাকানো 


জায়ি তেমনিভাবে গোবর ও 
পায়খানার গ্যাস দ্বারাও র 
পাকানো জায়িয। কেননা র 
জায়িয হওয়ার জন্য আগুন জ্বীলানোর 


উপকরণ পাক হওয়া শর্ত নয়। হিদায়া: 
৩/৪৬২,  ফাতাওয়ায়ে শামী. ১/৫৩০, 
ফাতাওয়ায়ে হকানিয়া: ২/১১৬, ফাতাওয়ায়ে 
রহিমিয়া: ৬/৩৩৬ ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়াঃ 
২/৩৬৮ 

সমস্যা: বিভিন্ন বাহিনী তথা আর্মি, 
বিজিবি, এয়ার ফোর্স ইত্যাদির আরটি 
পোস্টে ধের্মীয় শিক্ষক পদে) চাকরির 
জন্য মেডিকেল চেকআপ করতে হয়। 
সে ক্ষেত্রে সতরও খুলতে হয়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, চাকরির জন্য এভাবে 
সতর খোলা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: বিশেষ কোনো প্রয়োজন 
ছাড়া সতর খোলা হারাম ও কবীরা 
গোনাহ । ধর্মীয় শিক্ষক পদে চাকরির 
জন্য ধর্মীয় আহকামকে বিসর্জন দিয়ে 
সতর খুলবে তাতো অবিশ্বাস্য ও খুবই 
আশ্চর্যজনক বিষয় । সেই পদে চাকরি 
করা যেহেতব জরুরতে শাদিদার 
অন্তর্ভুক্ত নয় তাই আরটি পদে চাকরির 
জন্য সতর খোলা জায়িয হবে না। 
জাদিদ মুয়ামালাত কে 
১/২২৯ 

সমস্যা: কোন মুসলমানের জন্য টাই 
পরিধান করা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: টাই বর্তমানে বিধর্মীদের 
প্রতীক ও নিদর্শনে পরিণত হওয়ায় 
কোন মুসলমানের জন্য তা ব্যবহার 
করা জায়িয নেই । যদিও শুরুতে তা 


ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে 
গিয়েছেন। যার প্রতীকস্বরূপ তারা সে 
ক্রুস চিহ্ন গলায় ধারণপূর্বক টাইকে 
জাতীয় পোশাকের অন্তর্ভুক্ত করে 
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নেয়। তবে পরবর্তীতে তাদের এই 
বিশ্বাসের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। 
আবু দাউদ শরীফ: ২/৫৬০, আল-বিদায়া 
ওয়ান নিহায়া: ২/৯৪, খাইরুল ফাতাওয়া: 
১/১৫১, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১৫৩ 

সমস্যা: ভাক্কর্য নির্মাণ, প্রাণীর ছবি 
আঁকা, ডিজিটাল ক্যামেরা ও মোবাইল 
কি? 


সমাধান: বহু হাদীস, সাহাবায়ে 
কেরামের আসার, তাবেয়ীন, তবে 
তাবেয়ীন ও ফুকাহায়ে কেরামের কথা 
দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় 
যে, ভাক্কর্ষ নির্মাণ, কোন প্রাণীর ছবি 
আঁকা, বিনা ঠেকায় প্রাণীর) ছবি 
তোলা চাই তা ডিজিটাল ক্যামেরায় 
হোক বা মোবাইল ক্যামেরায়, প্রিন্ট 
দেয়া হোক বা না হোক) ও সংরক্ষণ 
বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম । 

যদিও কেউ কেউ ডিজিটাল ক্যামেরা 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় একটি বড় 
পুকুর আছে। কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর এক 
দু'বার তাতে মাছ শিকারের জন্য 
নির্দিষ্ট মুল্যে টিকেট ছেড়ে থাকে। 
টিকেট সং্রহকারীগণ নির্ধারিত দিনে 
বড়শি দিয়ে সেই পুকুর থেকে মাছ 
শিকার করেন। যে যা শিকার করতে 
পারে সেটা তার। জানার বিষয় হল, 
এই পদ্ধতিটি কি শরীয়তসম্মত? 


সমাধান: মাছ শিকারের প্রশ্নোক্ত 
পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত নয়। কেননা 
এতে কে কতটুকু মাছ পাবে তা সম্পূর্ণ 
অস্পষ্ট । বরং একেবারে না পাওয়ারও 
সম্ভাবনা আছে। যা ধোকা ও শরীয়ত 
নিষিদ্ধ আলগারারের অন্তর্ভূক্ত । এছাড়া 
জুয়ার সাথেও এর সাদৃশ্য রয়েছে 
কারণ এতে কে কী পরিমাণ মাছ 
ধরতে পারবে তার কোনো নিশ্যয়ত 
থাকে না। কেউ হয়ত পাবেই না 


বা মোবাইলের ছবিকে (বাহ্যিকভাবে 
এটি ছবি মনে না হওয়ায়) জায়িয 


অথচ টাকা দিয়েছে সবাই । এই টাকা 


বলতে চেয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য 
উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটা ছবিই। 


আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ 
অনেক বেশি মাছ পেয়ে যাবে । যেহেতু 


কাজেই একে জায়িয বলার কোন 
অবকাশ নেই। বুখারী শরীফ: ৫৭১৭ ও 
৫৭১৯, ইমদাদুল মুফতীন: ৮২৯, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭/৯৮, জাদীদ ফিকহী মাসাইলঃ 
১/৩৫০, আহাম মাসাইল জিনমে ইবতেলায়ে 
আম: ১/২০৩, ২০১ ও ২/২৬২ 


এই অনিশ্চয়তা মূল লেনদেনের সাথেই 
জড়িত যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত তাই তা 
নাজায়ি। মুসলমানদের জন্য তা 
পরিহার করা কর্তব্য । সহীহ মুসলিম: 
১৫১৩; রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৬ 


জানতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ফতওয়া 


বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি যোগাযোগ 
বা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 


সর 


০১০ তা এরর এ সবর আত ০০ 


টি ৮. 
১০৩ 


(১০৯৬৬ 


ত 
০ 
৮. 
৮. . 
ক 
৬ 
ক 
) 
৬) 
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বা.)-কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। 
দুনিয়াজুড়ে রয়েছে তার এক কোটি 
মুরিদ, শিষ্য ও শুভানুধ্যায়ী। লেখক 
হিসেবেও রয়েছে তার যশ ও খ্যাতি। 
অধ্যাত্বসাধনা, আআার ব্যাধি ও 
প্রতিকার, কুদৃষ্টি, চরিত্র সংশোধন, 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিষয়ক তার 
লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক। 
বর্তমান বিশ্বের অধ্যাত্মিক জগতে তিনি 
গ্রহণযোগ্য এক সারস্বত ব্যক্তিত । 
আলিম ও ওলামাদের কাছে তার 
গ্রহণযোগ্যতা তীত। সিনিয়র 
মুহাদ্দিস মাওলানা সালমান বিজনুরি 


(দা. বা.)সহ ভারতের দারুল উলুম 
দেওবন্দের বহু উস্তাদ তার খলিফা । এ 


. কারণে তিনি মাহবুবুল ওলামা ওয়াস 


সুলাহা অভিধায় পরিচিত হয়ে উঠেন । 
২০১৭ সালে হযরত নকশবন্দি (দা. 
বা.) লিখিত সালামত রহে তুমহারি 
নিসবত গ্রন্থটি আমাকে হাদিয়া দেন 
শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ (দা. বা.)। 
আমি তখন কুয়ালালামপুরে । তিনি কষ্ট 
করে আমার হোটেলে আসেন এবং 
নকশন্দি-মুজাদিদি তরিকা নিয়ে 
আলাপ আলোচনা করেন। তার দেয়া 
এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমি অত্যন্ত 
প্রভাবিত হই। ইতোমধ্যে হযরতের 
লিখিত আরও কিছু গ্রন্থ অধ্যয়নের 
সুযোগ লাভ করি। 


ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার 
নিয়ে শায়খ নকশবন্দি (দা. বা.) 
লিখিত খাওয়াতিনে ইসলামকে 
কারনামে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করি। এতে 
এমন দুর্লভ তথ্য-উপাত্ত পাই যা এ 
বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। 
তখন থেকেই শায়খ নকশবন্দি (দা. 
বা.)-কে দেখার ও সান্িধ্যসৌরভ 
নেওয়ার তাগাদা অনুভব করি হৃদয় 
থেকে। অতঃপর ২০১৮-১৯ সালে 
শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ (দা. বা.)-এর 
দাওয়াতে মালয়েশিয়ায় হুলুলাঙ্গাতে 
অনুষ্ঠিত ইসলামি ইজতিমায় শরিক 
হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। হযরত 
নকশবন্দি (দা. বা.)-এর শান্ত, সৌম্য 
ও জ্যোতির্ময় অবয়ব দেখে বিস্ময়ে 
বিমুগ্ধ হই । হযরত শায়খের হাতে হাত 
রেখে বায়আত গ্রহণ করি এবং তিনি 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লল্জ। আত্তার্তহীদ ২৬ 
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তার লিখিত দু'শতাধিক উদ্দু এন্থ ইংরেজি, পশতু, হিন্দি, তামিল, তেলেও, নেপালি, সিনহালি, 


ঙ 


সর্বাধিক গ্রন্থ রায় ১০০টি | 
আমার বক্ষদেশে হৃদপিপ্ডের ওপর হাত 


এবং নোট দেখে বক্তব্য উপস্থাপন 


রেখে ৩ বার আল্লাহু আল্লাহু বলে ডাক 
দেন। আমি এখনো জ্যোতির্ময় এই 


করেন। এতে করে কথার 


ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় 


সাধক পুরুষের পবিত্র হাতের শীতল 
স্পর্শ অনুভব করি । 

মালয়েশিয়ায় ইসলামি ইজতেমার ৩ 
দিনের কর্মসূচি ছিলো অত্যন্ত 
পরিকল্পিত এবং সাজানো গোছানো । 
রুটিন মাফিক অযু-গোসল নামায- 
যিক্র, ওয়ায-নসীহত, নাশতা-খাবার 
পরিচালিত ও পরিবেশিত হয়। 
মাগরিবের পর হযরত শায়েখের 
বয়ান। প্রতিটি বাক্য হীরকখণ্ডের মতো 
মূল্যবান । প্রতিটি কথা কুরআন, হাদীস 
ও ইতিহাসনির্ভর ৷ মাঝে মধ্যে বিখ্যাত 
ফার্সি ও উর্দু কবিদের কবিতাগঙ্ক্তি 
আবৃত্তি করার কারণে মাহফিলের 
রওনক ও সৌন্দর্য আরো প্রকটিত হয়ে 
উঠে। 

তার ওয়ায-নসহীতের প্রকাশভঙি 
বাগাড়ম্বরমুক্ত এবং সাদামাটা । উন্নত 
অথচ সহজ ও বোধগম্য ভাষায় 
উপস্থাপনার কারণে যে কোন মানুষ 
বক্তব্য হদয়ঙ্গম করতে পারে । কথার 
যাদুকরী প্রভাব শ্রোতাদের মন্ত্রমু্ধের 
মতো সম্মোহিত করে রাখে। তার 
বক্তব্যে অন্তর বিগলিত হয় এবং অশ্রু 
ঝরে পড়ে বাধাহীনভাবে। নসীহত 
শেষে মুরাকাবা অনুষ্ঠান। আল্লাহর 
ধ্যানে তন্য়তার এ দৃশ্য না দেখলে 
বোঝানো যাবে না। নকশবন্দি- 
মুজাদ্দিদি তরিকায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
মুরাকাবা। শ্বেতশ্শ্র ও শুভ্র 
উষ্কীষধারী এ বুমুর্ণের প্রতিটি মুহূর্ত 
কাটে ইবাদত ও যিক্র আযকারে । 
সেমিনার অথবা ওয়ায-নসীহত শুরু 
করার আগে তিনি হোমওয়ার্ক করেন 


পরবর্তীতে 


হয়। 


র বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ত হয়েছে। বাংলায় ভাষান্তরিত ত হয়েছে তার 


সবুজ বীথিকা ও 


ইংলাস ও আন্তরিকতার ছোঁয়া পট 


প্র দরবারের গদীনশীন পীর সাহেব হুজুরের চট্টথামে দ্বীনি সফর উপলক্ষে 
ধদুই) দিনব্যাপী ৩ ৭.তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


সা 


আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর বংশধর 
বা 


আহি 
(বড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 
দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদীন করে দৌজাহানের খায়ের ও বরকত লাত করুন। 


বিদ্দ্ঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দারুশ শরীয়ত খানকা কমপ্রেকে ৪ (চার) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ বছর 
২০২০ইং সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত। 

| ইত্ডেজামে ও প্রচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুর' নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টঘাম-৪২১৯। | 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৭১৬-৩৯৬৫২৬, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ [8 
ফুরফুরার গণ্দীনশীন পীর সাহেব হুজুর (রহঃ) এর ওয়াজ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন (৯ 
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শিক্ষার্থী ও ভারতের বিভিন্ন মাদরাসার 
শিক্ষকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাশ্রম 


পাঞ্জাবের জং জেলায় অবস্থিত দারুল 


উযবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দাগিস্তান, 


উলুম, জামিয়া আয়িশা (মহিলা 


দিয়ে মেহমানদের আতিথ্য প্রদর্শন 
করেন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 


ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, জার্মান, নরওয়ে, 


মাদরাসা) ও মা'আহাদ আল ফকির 


ব্রিটেন, ফ্রাস, ইতালি, ফিনল্যান্ড, 


আল ইসলামির মুহতামিম হিসেবে 


ফিজি, আফ্রিকা, জামিয়া, রুশ 


অক্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কোরিয়া, চীন, 
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে 
কয়েক হাজার সালেকিন এই 
ইজতিমায় শরীক হন প্রতি বছর। ৩ 
দিনের এই ইজতেমা বলতে গেলে 
আত্মসংশোধনে ব্রতীদের মিলনমেলায় 
পরিণত হয়। 


দায়িতি পালন করে আসছেন। 
ফয়সালাবাদ, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ড, 


শিক্ষাধারার বহু মাদরাসা প্রধান 
উপদেষ্ঠা হিসেবে তার তত্তাবধানে 
পরিচালিত হয় । 


শায়খের তিনজন বিশিষ্ট খলিফা 


হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 


যথাক্রমে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত 
মাওলানা শামসুদ্দিন জিয়া (দো. বা.), 
হযরত মাওলানা মুফতি মিযান সাঈদ 
(দা. বা.) ও হযরত মাওলানা উবায়দুর 
রহমান নদভী (দো. বা.)-এর সাথে 
ইজতেমা চলাকালীন এক সাথে 
ইবাদত-বন্দেগি, খাবার নাশতা ও 
বিভিন্ন কর্মসূচিতে শরিক থাকার 
সুযোগ ছিল আমার জন্য বাড়তি 
পাওনা । 
হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 
নকশবন্দী (দো. বা.) ১৯৫৩ সালের 
পশ্চিম পাঞ্জাবের জং জেলায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন 
করেন ১৯৬২ সালে । ১৯৬২ থেকে 
১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উত্তাদের 
কাছে ফার্সি, আরবি, নাহু, সারাফ, 
ফিকহ, উসুলে ফিক্হ, তরজমা, 
তাফসির, উলুমুল কুরআন, হাদীস, 
উসূলে হাদীস, সিহাহ সিত্তা ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অধ্যয়ন করেন। 
হাফিজুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ 
জাফর সাহেবের কাছ থেকে তিনি 
হাদীসের ইজাযতপ্রাপ্ত হন। 
জাহানিয়ামণ্ডিস্থ জামিয়া রহমানিয়া ও 
মুলতানের জামিয়া কাছেমুল উলুম 
তাকে দাওরায়ে হাদীসের সনদ প্রদান 
করেন। আরব বিশ্বের অনেক 
মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি হাদীসের 
ইজাযতপ্রাপ্ত হন। 


নকশবন্দী (দা. বা.) ১৯৬৭ সালে 
প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৭৬ সালে 
প্রথম বিভাগে বিএসসি (ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। এ 
ছাড়া তিনি কম্প্যুটার ম্যানেজমেন্ট, 
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, 
সম্পন্ন করেন। ১৯৭৬ সালে 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 
সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন এবং 
১৯৭৭ সলে পাকিস্তান সোসাইটি ফর 
সুগার টেকনোলজিতে মেম্বার নির্বাচিত 
হন। ১৯৮২ সালে চিফ ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হন। 

১৯৭১ সালে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া 
তরিকায় সবক ও বায়আত নেন। 
১৯৮২ সালে প্রখ্যাত সাধক হযরত 
খাজা গোলাম হাবিব (রহ.) থেকে 
ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন। 
হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 
নকশবন্দি (দো. বা.) দাওয়াত ও 
তাবলিগের মহান দায়িতু পালনে 
পৃথিবীর ৭০টি দেশ সফর করেন । এর 
মধ্যে সৌদি আরব, আমিরাত, কাতার, 
বাহরাইন, ওমান, সিরিয়া, মিশর, 
তুরস্ক, নেপাল ভারত, বাংলাদেশ, 
থাইল্যান্ড, মালেশিয়, সিঙ্গাপুর, 
মিয়ানমার, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, 


ফেডারেশনের ৯টি স্টেট এবং মার্কিন 
যুক্তরাস্ট্রের ২২টি স্টেট অন্যতম। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার ৩শ'জন 
খলিফা নকশবন্দি-মুজাদ্দিদি তরিকায় 
ইসলাহি খিদমত আল্জাম দিচ্ছেন । 
ইংল্যান্ডে রয়েছেন শায়খ নকশবন্দি 
(দা. বা.)-এর নতুন প্রতিনিধি অনুজ 
প্রতিম ড. মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
আজহারী। গত বছর মালয়েশিয়ার 
ইসলাহী ইজতেমায় মাহমুদ ভাইসহ 
রেস্ট হাউজের একই কক্ষে ছিলাম । 
শায়খ নকশবন্দি (দা.বা.) তাঁকে 
পাগড়ি ইজাযত) প্রদান করেন। 
র লিখিত দু'শতাধিক উর্দু গ্রন্থ 
ইংরেজি, পশতু, হিন্দি, তামিল, 
তেলেগু, নেপালি, সিনহালি, বার্মিজ, 
রাশিয়ান, তুর্কিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলায় 
ভাষান্তরিত হয়েছে তীর সর্বাধিক গ্রন্থ 
প্রায় ১০০টি । বাংলাদেশে শায়েখের 
রয়েছে ১০জন খলিফা । হযরত পীর 
জুলফিকার নকশবন্দী (দো. বা.)-কে 
ংলাদেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু 
হয়েছে। শায়খের খলিফা বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন 
জিয়া (দা. বা.), হযরত মাওলানা 
মুফতি মিযান সাঈদ (দা. বা.), হযরত 
মাওলানা মুফতি ইমাদুদ্দিন (দা. বা.) 
ও হযরত মাওলানা উবায়দুর রহমান 
নদভী (দা. বা.) সমন্বয়কের ভূমিকা 
পালন করছেন। ঢাকার কুড়িলস্থ শায়খ 
জাকারিয়া ইসলামিক সেন্টারে তার 
নাকাহ অবস্থিত । প্রতি দু'মাস অন্তর 
ওখানে ইসলাহি মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়। 
লেখক: অবসরধাণ্ড অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিবি কলেজ, চউথাম 
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“সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 
“সাহেব ও “সাহাবী” এবং বহুবচনে 
“সাহাব' ও “আসহাব' ব্যবহৃত হয়। 
আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, 
এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা 
সাহচর্ষে অবস্থানকারী । ইসলামি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান সঙ্গী- 
সাথীদের বোঝায় । “সাহেব শব্দটির 
বহুবচনের আরও কয়েকটি রূপ আছে। 
তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী- 
এর বহুবচনে “সাহাবা' ছাড়া “আসহাব' 
ও “সাহব*ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী 
(রহ.) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস 
সাহাবা গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেন, 
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“সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তার 


সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের 

ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।” 

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য 

তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। 

যথা- 

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান, 

২. ঈমানের অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ 
(আল-লিকা) ও 

৩. ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাওত 
আলাল ইসলাম)। 

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী 

বলে গণ্য হবে না যারা রাসুলুল্লাহ 

(সা.)-এর সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে 

কিন্তু ঈমান আনেনি । যেমন- আবু 

জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার 


রগ । 

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন 
ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি 
হুযুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, 
কিন্ত অন্ধত বা এ জাতীয় কোনো 
অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার 
সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 
যেমন- অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতুম (রাযি.)। 


তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত আলাল 
ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবায়ে 
ঈমান অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর 
মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর 
আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান 
হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় 
ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ না 
করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য 
হবেন। এটিই সর্বাধিক সঠিক মত। 
যেমন- হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস 
(রাধি.) ও আরও অনেকে । হাদীস 
বিশারদগণ হযরত আশয়াস ইবনে 
কায়েস (োযি.)-কে সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে গণ্য করে তার বর্ণিত 
হাদীস সহীহ ও মুসনদ গ্রন্থসমূহে 
সংকলন করেছেন। অথচ তিনি 
ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ 
(ধর্মত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবু 
বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে 
আবার ইসলামে ফিরে আসেন। 

শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি 
সাহাবী বলে গণ্য হবে না যে 
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ইসলামের অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সা.)- 
এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্ত পরে 
মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন-_ 
আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল- 
আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় 
হিজরত করার পর খ্রিস্টান হয়ে যায় 
এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা 
যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
খাতাল, রাবীয়া ইবনে উমাইয়া প্রমুখ 
মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ । সাহাবী হওয়ার 
জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি 
উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে 
অনুপস্থিত 
উপর্যুক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান 
সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
সাক্ষাতের পর তার সাহচর্য বেশি বা 
অল্পদিনের জন্য হোক, রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা 
করুক বা না করুক, রাসুলুল্লাহ (সো.)- 
এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করুক বা না করুক, এমন কি যে 
ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে এবং 


ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, 
এমন সকলেই বায়ে কেরামের 
অন্তর্ভৃক্ত। 


যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান 
আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোনো 
নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, তারা 
সাহাবী নয়। আর বুহাইরা রাহিবের 
মত যাঁরা পূর্ববর্তী কোনো নবীর প্রতি 
ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
নৃবুওয়াত লাভের পূর্বে তার সাক্ষাৎ 
লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, 
তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন এমন 
ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে 
সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা 
করতে পারেননি 
উল্লিখিত সংজ্ঞার শর্তাবলি জিনদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । জিনরাও “সাহাবা' 


ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু 


অথবা তাদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে 


জিনের কথা বলা হয়েছে যারা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। 


দীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে । কুরআন 
ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে 
ওঠে। 


নিঃসন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান 
সাহাবা ছিলেন । 

সাহাবীর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি ইমাম 
বুখারী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল রেহ.)সহ অধিকাংশ পান্তিতের 
নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। 
অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরও 
কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। 
যেমন_ কেউ কেউ সাক্ষাতের (আল- 
লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রুইয়াত) 
শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতে 
এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যারা 
মুমিন হওয়া সত্তেও অন্ধতের কারণে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখার 
সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 
যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাি.)। অথচ তিনি অতি 
মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন ।২ 

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে 
মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, 
কিন্ত পরবর্তী যুগের কোনো মুসলমানই 
তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক 
হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ 
সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন 
না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও 
ইজমা একমত । 

এ সাহাবীরাই আল্লাহর রাসুল (সা.) ও 
তার উম্মতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। 
পরবর্তী উম্মত আল্লাহর কালাম পবিত্র 
কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর 
রাসুল (সা.)-এর পরিচয়, তার শিক্ষা, 
আদর্শ, মোটকথা দীনের সবকিছুই 
একমাত্র তাদেরই সুত্রে, তাদেরই 
মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এ 
প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে 


হাফিয ইবনে আবদুল বারর (রহ.) 
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন, 
“রাসুলুল্লাহ সো.)-এর সুহবত ও তার 
সুন্নাতের হিফাযত ও ইশায়াতের দুর্লভ 
মর্যাদা আল্লাহ তাআলা এসব মহান 
ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ 
কারণেই তারা খায়রুল কুরুন ও 
খায়রু উম্মাতিনের মর্ধাদার অধিকারী 
হয়েছেন ।”* 
হাফিয আবু বকর ইবনে খতীব আল- 
বাগদাদী (রহ.) বলেন, 
886 4454৮৫01553 995 
উজ 47 2 ৮] ০০592 
8১০৫ ৮03 এজ 
এল 9৭৫19৮৫৬৫৮০) এ 
১312-20%5 5 41ভচ98 
2258) 0 মুভ ০০০ 55115 8 
(০ 9351 ০০৫৩০03১৯0৩ টি 
১১ ভু 8 ৬6 এও ৮১৪ 
412১5152116 259 2০৩ 
৩045055৮১9১ 
১৮৪09 2৯৮] 05445106 ক ০ 
গখে। 055 01089 (্0 95 550 
05312585088) 3 ৮৮০৩৪03 59555 
975397945৪6 ছঞ্- সঞও 
শত ত5এস্টিও বালি 
খনি প্রেয় 3৪509 
“উল্লিখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও 


আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই 
নাসসুল কুরআনের ভাবের সাথে 
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সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাতে বায়ে 


“আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা 


করে তার হাতে বাইয়াত হয়। কেউ 


কেরামের সুমহান মর্যাদা, লত, 
পবিভ্রতা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.) কর্তৃক তাদের 
আদালতের ঘোষণা দানের পর 
মুখোপেক্ষী তারা নন। আল্লাহ ও 
রাসুল (সা.) তাদের সম্পর্কে কোনো 
ঘোষণা না দিলেও তাদের হিজরত, 
জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন- 
সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, 
দীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও 
ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড 
একথা প্রমাণ করতো যে, আদালত, 
বিশ্বাস, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 
ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্যগ্রহণ 
করুন না কেন, তারা ছিলেন সকলের 
থেকে উত্তম" 
কোনো কোনো সাহাবীর জীবদ্দশায় 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জান্নাতের 
সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম 
সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) আল-ইসাবা গ্রন্থে 
স্পেনের ইমাম ইবনে হাযাম রেহ.)- 
এর মন্তব্য উদ্ধত করেছেন। তিনি 
বলেন, 

4০০৩ ৪৮1০৭ ৩০৪ এপ 
নিশ্চিতভাবে জান্নাতী |” 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তার সাহাবায়ে 
কেরামের গালি দেওয়া বা হেয়প্রতিপন্ন 
নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 


পু ০৫55০৫ ,৫ ০. গর্দ ০২৮১৮% 
৮৮০০৯3-5উ ৬ ঝা ঝা) 
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»৯পপুর্দ 
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তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত 
করো না। তাদেরকে যারা ভালবাসে, 


কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা 
এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম 


আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তারা 
ভালবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা 
করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই 
তারা তা করে।”* 


সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা 
সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা যে কত তা 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম 
আবু যারআ আর-রাযী (রহ.) 
বলেছেন, 
58952505555 ১৬ 09 
8৫ উরি 355589-1 সা 
85৮ 25৬$০ 
“রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ইনতিকাল 
করেন, তখন যারা তাকে দেখেছেন 
এবং তার কথা শুনেছেন এমন লোকের 
সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও 
ওপরে । তাদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন ।”: 
তাহলে যে সকল সাহাবী কোনো 
হাদীস বর্ণনা করেননি তীদের সংখ্যা 
যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয় । 
ইমাম আবু যারআ (রহ.)-এর একথার 
সমর্থন পাওয়া যায় সহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবনে 
মালিক (োযি.)-এর একটি বক্তব্য 
দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন, 

'03৯(82 ১৮৬৪ 5493 
“মানুষের সংখ্যা অনেক। কোনো 
দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে 
পারবে না।”” 
কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ 
দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ 


ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে 
বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করে 
এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র 
সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়ে যায় 
তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী 
তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা 
কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া 
হযরত আবু বকর (োযি.)-এর 
খিলাফতকালে ভগ্তনবী ও ধর্মদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী 
শাহাদাত বরণ করেন। তাদের 
হয়নি। 

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও 
অসংখ্য হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের 
মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 
নিয়ে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত 
হলো: 
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“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; তার 
সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর 
এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগহ ও 
সন্তৃষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও 
সাজদায় অবনত দেখবে । তাদের 
মুখমগ্জলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, 
তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং 


ইনজীলেও 
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লী তপতি 


৩১১৬ 2৯৭ ভে ৬৫৫ ০৫ ৫৫54০ 

925] স্ঘাএ১৭৫৩ 
“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা 
প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের 
প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট 
এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত 
করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী 
হবে। এটা মহা কামিয়াবি 1 
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52516. পে 298256 
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হতে উৎখাত ২ হয়েছে। তীরা দি 
অনুথহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং 
আল্লাহ ও তার রাসুলের সাহায্য করে। 
তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের 
আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে 
(মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান 
এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালবাসে 
এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে 
তার জন্য তারা অন্তরে আকাজ্ষা 
পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে 
নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা 
অভাবগ্রস্ত হলেও "৯ 

এ আয়াতে প্রথম মুহাজির ও পরে 
আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে। 


0৪ 


অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ (সো.) নিজেও 
তার সাহাবায়ে কেরামের শানে বক্তব্য 


রেখেছেন। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও 
স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশহ 
কনো 
এরর 25 :00 ক পে 6 এ 
টিতে +১59 
9১448014945 প্র ্ :৪ 
.1516254 945 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 


নি 
০ 


(োযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে 
সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের 
লোকেরা । তারপর তার পরের যুগের 
লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের 
লোকেরা । তারপর এমন একদল 
লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম 
হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী । 
তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই 
তারা সাক্ষ্য দেবে ।”৯২ 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্িম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 
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“বদি ৬ মাদের এহক হতে যারা 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ম।হা।জী।ব।ন 
1৫ 
বত 


58 তর £ 54৫ বত ৪ | 5৫ এর ৭5 
৩ ৮১০০ ৮2০০ পরশ 


উড... 
» (4০৫৮৮2১ 


্ 


“তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামের 
গালি দেবে না, তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় 
করো তবুও তীদের যেকোনো 
একজনের মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ 
যবের সমতুল্য হবে না ।”৯৩ 


1৬] 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদেরকে আল্লাহর 
কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার 
ওপর আমল করতে হবে। তা তরক 
করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোনো 
ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। 
যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো সিদ্ধান্ত 
না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাহে 
খোজ করতে থাক। যদি তাতেও না 
পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবায়ে 
কেরামের কথায় তালাশ করতে হবে। 
আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা 
সদৃশ। তার কোনো একটিকে তোমরা 
গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে । আর 
আমার সাহাবায়ে কেরামের 
পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য 
তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ ।”১ 


৯ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮ 

২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৯ 

ও ইবনে আবদুল বার্র, আল-ইসতিআব ফী 

মা'রিফাতিল আসহাব, দারুল জীল, 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 

হি. _ ১৯৯২ খরি.), খ. ১, পৃ. ১ 

(ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, আল-কিফায়া 

আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, মদীনা 

মুনাওওয়ারা, সউদী আরব, পৃ. ৪৯; (খে) 
ইসাবা ফী তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. 

১৩১-১৩২ 

(ক) ইবনে হাযম, আল-ফাসাল ফিল মিলাল 

ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, মাকতাবাতুল 

খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 

১৩১৭ হি. _ ১৯০০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. 

১১৬; খে) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 

আল-ইসাবা ফী তামীষিস সাহাবা, খ. ১, 

পৃ ১৬৩ 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 

- আস-সুনান, মুস্তফা আলবাৰী ত্যান্ড স্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 

মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৯৬, হাদীস: ৩৮৬২ 

(খ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ _ আল- 

ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, 

মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ 

খি.), খ. ১৬, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ৭২৫৬; 

(গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল- 

ইসাবা ফী তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. 

১৬৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল 

(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

+ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৪ 

”.. কে) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২১২৯, হাদীস: 
২৭৬৯; (খ) ইবনে হাজর আল- 
আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস 
সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৫ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

+ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:১০০ 


০০ 


নে 


রে 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৮-৯ 

৯২ (ক) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল- 
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 ১৯৯৯ খরি.), খ. ১, 
পৃ. ২৩৯, হাদীস: ২৯৭; (খ)ট আবু 
আওয়ানা, আল-মুসতাখরাজ, ইসলামি 
বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদি 
আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. 3 
২০১৪ খ্রি.), খ. ১৯, পূ. ২৪৩, হাদীস: 
১১০৫৩ 

»*. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৮, হাদীস: ৩৬৭৩, হযরত আবু সায়ীদ 
আল-খুদরী রোযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৬৭, হাদীস: ২৫৪০, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (গ) ইবনে 
হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী 
তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৬৫ 

» (ক) আল-বায়হাকী, আল-মদখাল ইলাস 
সুনানিল কুবরা, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল 
ইসলামিয়া, কুয়েত, পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৫২; 
(খ) আল-খতীবুল বাগদাদী, আল-কিফায়া 
ফী মা'রিফাতি উসুলি “ইলমির রিওয়ায়া, পৃ. 


৪৮ 


স্বাধীন বাংলা 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 


দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ শেষে 
স্বাধীন বাংলা পেলাম, 
দেশের জন্য শহিদ যারা 
তাদের জানাই সেলাম । 


শেখ মুজিবের দেশে, 
স্বাধীন বাংলা পেয়ে সবাই 
যায় অনাবিল হেসে। 


করলো স্বাধীন দেশ, 
আজো বাংলার বক্ষ হতে 
কাটেনি তার রেশ! 
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বাংলাভাষায় দক্ষতা অজন করুন 
মানুষ জন্মের কয়েক বছর পর থেকে কথা বলতে শিখে । 
সর্বপ্রথম তার মায়ের ভাষাই কথা বলে । মায়ের ভাষায় কথা 
বলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃভাষা মহান আল্লাহর 
অপার দান। এ ভাষা দিয়ে মানুষ নিজের মনেরভাব প্রকাশ 
করে। তাই ইসলাম মায়ের প্রতি যেমন অকৃত্রিম 
শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও 
অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
বলেন, 


৪.1 


594 ৮৮৪ 


১০০৪ ৩৪৭৪৮ ৩০০৯৪ ৩৫0৫ 
“আমি রাসূলগণকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ 


আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ে । “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে মুখরিত করে 
তুলেন রাজপথ । এই দুর্বার আন্দোলনে শামিল হয়ে মায়ের 
ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেন এদেশের বহু 
ছাত্র-জনতা । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রামরত 
অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন 
বরকত, সালাম, জব্বার, শফিক ও রফিকসহ নাম না জানা 
আরও অনেক বীর সন্তানেরা । এভাবে মাতৃভাষার জন্য 
রক্তদান বা শাহাদত বরণের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল। রক্তে রঞ্জিত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবসের মর্যাদায় ভূষিত হয়। মূলত এ দেশের স্বাধীনতা 
সংগামের চেতনা সৃষ্টিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার 


করেছি, যাতে তাদের (দীন) স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন ।' 
(সূরা ইবরাহীম: ৪) 
এ আয়াত থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুতু 
প্রন্থুটিত হওয়ার সাথে সাথে দীনের পথে আহবানকারী 
দা*য়ীদের জন্য মাতৃভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের নির্দেশনাও 
পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
৪5-০2-১05৬ :০০৮৭১৮ 
“আপনি আপনার রবের পথে দাওয়াত দিন কৌশল ও উত্তম 
ভাষণের মাধ্যমে ।' সুরা আন-নাহল: ১২৫) 
কুরআনের এসব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 
স্বজাতিকে উত্তম ভাষণের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
বিশুদ্ধ মাতৃভাষার ওপর পারদর্শিতা অর্জন অনিবার্ষ। 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, 
৩০৭। শৈষ্টা ঢা) 
“আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রার্জলভাষী ।' 
(শোরহুস সুন্নাহ: ৪/২০২) 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, বিশুদ্ধ ও 
পার্ল মাতৃভাষায় কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ । 


বাংলাভাষার গুরুত্ব ও ইতিকথা 

ভাষাসংখ্যার বিচারে বাংলা এখন পৃথিবীর সম্তম ভাষা । এর 
স্থান কেবল চীনা, ইংরেজি, হিন্দি-উর্দু, স্প্যানিশ, আরবি ও 
প্তুগিজের পরে । আর বাংলাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র 
ভাষা, যার প্রতি ভালবাসা ও মর্ধাদাোবোধ থেকে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি 
শাসকগোষ্ঠি যখন বাংলাভাষার অধিকার কেড়ে নিতে 


আন্দোলনই প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে । আমরা মনে 
করি, ভাষা আন্দোলনের এই গৌরবময় রক্তিম ইতিহাস 
জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে যুগ যুগে । 


বাংলাভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন! 
প্রিয় তালিবুল ইলম! আজ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্য । বাংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন 
এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা করুন। 
অনেকেই মনে করে বাংলাভাষা হিন্দুদের ভাষা । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যচর্চায় কোন পুণ্য নেই। পুণ্য শুধু আরবি-উর্দু ভাষা 
চর্চায় নিহিত আছে। এটি একটি ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা । 
এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা ৷ আগামীদিনের জন্য এর পরিণতি 
বড় ভয়াবহ। 
মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী 
(রহ.)-এর ভাষায় “এ যুগে ভাষা ও সাহিত হলো চিন্তার 
বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের চিন্তা । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের এবং ঈমান ও 
বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন। অন্যথায় শত্রুরা একে 
ংস ও বরবাদির এবং শিরক ও কুফুরির বাহনরূপে 
ব্যবহার করবে । সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠতের 
আসন অধিকার করতে হবে। 
আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক 
ও বাণী বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের 
থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা । আপনাদের লেখা হবে 
শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমপ্তিত। আপনাদের লেখনী হবে 
জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত 
সমাজ অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের 


চেয়েছিল। তাদের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে 


ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে এবং 


বাংলাভাষাভাষীরা গণআন্দোলন গড়ে তুলেন। বাংলার 


আপনাদের কলম-জাদুতেই আচ্ছনন থাকে । 
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দেখুন একথা আপনারা লখনৌর অধিবাসী, উর্দুভাষার 


করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঠ£করণ করবেন অথচ 


প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবিভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী 


আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা- 


ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদু লিল্লাহ, র 


চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? 


বিগত জীবন কেটেছে আরবিভাষার সেবায় এবং আল্লাহ 


আগুন জ্বীলাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা 


চাহে তো আগামী জীবনও আরবিভাষারই সেবায় হবে 


কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অঙ্গীকার 


নিবেদিত। আরবিভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা, বরং 


করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার 


আমি মনে করি যে, আমাদের মাতৃভাষা । আমাদের কথা 


নিজস্ব প্রস্তাব বিস্তার করবেই । আমি মনে করি আপনাদের 


কুক, আল্লাহর শোকর আমার খান্দানের অনেক সদস্যের 


জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা । বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে 


ব্রদের অনেকের সাহিত্য প্রতিভা খোদ আরব 


আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশে যে ভাষায় 


চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আরবরাও 
নিঃসংকোচে স্বীকার করে। 


লক্ষ লক্ষ দক্ষ আলিম জন্ম হয়েছে সে দেশে সে ভাষায় 
কুরআনের প্রথম অনুবাদকারী হলেন একজন হিন্দু 


বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবি 
সাহিত্যের সেবায় যার জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে 


সাহিত্যিক । 
এ দেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের আপনার “বিশ্বের দরবারে 


আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত সচেতনতার 


তুলে ধরুন। নজরুল ও ফখরুলকে তুলে ধরুন। সাহিত্যের 


সাথে বলছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী 


অঙ্গনে তাদেরও যে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে ত 


শক্তির রহম করমের ওপর ছেড়ে দিও না। ওরা লিখবে, 


বিশ্বকে অবহিত করুন । নিঝিষ্টচিত্ত ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে 


তোমরা পড়বে এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত 


তাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 


নয়। মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভুত প্রভাবক 


করুন এবং সম্ভব আরবি ভাষায়ও তাদের সাহিত্য তুলে 


শক্তি যে, এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি 
তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। 


ধরুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য- 
প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের কথা লিখুন 


অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে তাদের তুলে আনুন । 
অবচেত মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই যা কুদরতের 


শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি 


পক্ষ হতে আপনাদের দেওয়া হয় নি। হিন্দুস্তানে আমাদের 


করে ঈমানের বিদ্যুত প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী 


মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি 


(রহ) বলতেন-“পত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ 
আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহসহকারে 


যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ধা 
জাগে । পরীক্ষায় ও প্রতিযোগিতায় তাদের মোকাবেলায় 


মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে 
হরফে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি ৷ 
(জৌবন পথের পাথেয়, পৃ. ২১৭-১৯) 
তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো 
বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি 
বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বিষয়ের সঙ্গে সালাতের কোন 
সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়ত সেদিকে তার 
তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিলো। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে 
সালাত আদায় করুন, হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত 
হলে " অবশ্যই আপনি উপলদ্ধি করবেন যে, আপনার 
ছালতের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও 
রহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার 
হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকে সাহিত্য পাঠ করবেন, 
তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ 


ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা অনেক পিছনে থাকতো । 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে । আমাদের 
ধারণাই ছিলো না যে, এত সুন্দর আরবি লেখার লোকও 
এখানে রয়েছে । কখনো হীনস্মন্যতার শিকার হবেন না। সব 
রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। 


বাংলাভাষার নেতৃত্বকে দুটি অশক্তির 

হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে 

আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃতৃ 
নিজেদের হাতে নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে নেতৃতৃ 
ছিনিয়ে আনতে হবে । অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং 
অনৈসলামি শক্তির হাত থেকে । অনৈসলামি শক্তি অর্থ 
সেসব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন- 
মস্তি ও চিন্তা-চেতনা ইসলামি নয়। ক্ষতি ও দুক্কৃতির 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লল্।। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ক্ষেত্রে এরা অযুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর । 
মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের নেতৃত ছিনিয়ে আনতে হবে । নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য 
সৃষ্টি করুন যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না তাকায় । আল- 
হামদু লিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম 
থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, 
কাব্য, সমালোচনা, ইতিহাস- এক কথায় সাহিত্যের শাখায় 
এখন আলিমদের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা । তাদের উজ্জ্বল 
প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবিদাররাও নিম্প্রভ। 
একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে 
একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো । 
প্রতিযোগীদের দায়িতু ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
নির্বাচন। বিচারকদের রায়ে তিনিই পুরস্কার লাভ করেছেন 
যিনি মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক কোন 
সম্মেলন বা সেমিনার হলে সভাপতিত্ের জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা 
আবদুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান 
শিরওয়ানী, কিংবা মাওলানা আবদুল মাজেদ দরয়াবাদীকে। 
উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের ওপর দুটি বই 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো 
মওলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত আবে হায়াত, 
দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাই কৃত 
গুলে লালা (কোমল গোলাপ)। 


আমার মূল বক্তব্য হলো, যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির 
নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। আর তা 

ংলাভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব 
নয়। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে যে, আপনাদের সাথে 
আমি বাংলাভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। যদি আমি 
আপনাদের ভাষায় আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারতাম 
তাহলে আজ আমার আনন্দের কোন সীমা থাকতো না 
ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশি নয় 
পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই 
রয়েছে নিজস্ব কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য । ভাষা বিদ্বেষ হলো 
জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন পুজনীয় 
নয়, তেমনি ঘ্বণা-বিদ্বেষেরও পাত্র নয়। একমাত্র 
আরবিভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা । এছাড়া 
পৃথিবীর আর সব ভাষাই সমমর্যাদার অধিকারী । আল্লাহ 
মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের 
ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে 
বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের কাছে পৌছেছে। 
মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে । 
কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর দান এবং মনের ভাব 
প্রকাশে সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে । তাই প্রয়োজনে 
যে কোন ভাষা শিক্ষা করা ইসলামেরই নির্দেশ । স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাষি.)-কে 
হিক ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিক হচ্ছে 


মোটকথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে 
যেতে দেইনি । তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে কেউ এ কথা 
বলতে পারে না যে, মাওলানা উর্দু জানে না, কিংবা 


নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা । মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যদি 
আমরা উদাসীন থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে 
যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে । ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য 


টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনো হিন্দুস্তান 
আলিমদের মাঝে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী 
বক্তা রয়েছেন যাদের রসামনে দীড়াতেও অন্যদের সংকোচ 
বোধ হবে। ঠিক এ কাজটাই আপনাদের করতে হবে 
ংলাদেশে। আমার কথা আপনার লিখে রাখুন। দীর্ঘ 
জীবনের লদ্ধঅভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, কিংবা বিমাতাসুলভ 
আচরণ এ দেশের আলিম সমাজের জন্য জাতীয় 
আত্মহত্যারই নামান্তর হবে । (জীবন পথের পাথেয়, পৃ. ২২০) 
১৪ মার্চ ১৯৮৪ ইংরেজি তারিখে কিশোরগঞ্জের জামিয়া 
এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামি বুদ্ধিজীবী ও 
ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 


হতে পারতো ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের কার্যকর 
মাধ্যম, সেটাই হয়ে দীড়াবে শয়তান ও শয়তানিয়াতের 
বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির 
সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছন্মাবরণে ইসলামবিরোধী বাদ- 
মতবাদ এবং চরিভ্রবিধ্বংসী সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে 
ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা মেশানো হচ্ছে, আর 
সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি 
কখনো শুভ হতে পারে না। আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, 
কিংবা মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবি-উর্দূতে লিখুন, 
আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে 
জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে । যুগে যুগে আল্লাহর 
প্রেরিত নবী-রাসূলকে তাদের কওমের ভাষায় কথা বলতে 


ফেব্রুয়ার'২০ ______77) আত্তার্তহীদ ৩৬ 


হয়েছে। নায়েবে রাসূলুল্লাহ হিসেবে আপনাদেরও একই 
তরীকা অনুসরণ করতে হবে । 
আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই 
পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ও উসুল 
শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে। পর্যাপ্ত 
পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। তাতে 
নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই। আপনাদের সামনে 
এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক ময়দান। দেশ 
ও জাতির ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ । যেন শিথিল হতে না 
পারে। মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও 
আপনারা পরদেশি। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস-জীবন 
অবশ্যই আপনাদের ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, এ 
দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এ দেশের সমাজেই 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে । এদেশের 
সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 
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“হে মুসলমানগণ! তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল 
এবং তোমাদের আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম ও 
পবিত্র। যেমন এই মাসের এই দিনটি তোমাদের জন্য 
হারাম ও পবিভ্র। যারা উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌছে 
দাও সেই লোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত ।” 

(সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯) 
সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে 
অপমান করা, তার ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা, কিংবা তাকে 
হত্যা করা হবে চরম জুলম ও অবিচার । আল্লাহ বলেছেন, 


বের 
৪ পর্ণ 52 
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প্রতিটি বস্তর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন।” (সূরা আত-তালাক: ৩) 
কোন মুসলমানের জন্য সে সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়। 
মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে ভালবাসো । চর্চা-সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করো। তোমার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ 
ঘটাও, কাব্যের রস উপভোগ করো, কিন্ত অতিরঞ্জনও সীমা 
লঙ্ঘন করো না। কুরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা 
শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে সাজদা করে তবে সে মুশরিক 
হয়ে যাবে । কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর প্রাপ্য । তবে সব 
ভাষাকে স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে ভালবাসা 
এবং স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু 
প্রশংসনীয়ই নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে । 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


বন্ধুগণ! আমি বিদেশি মুসাফির । দুদিনের জন্য এসেছি 
তোমাদের দেশে তোমাদের মেহমান হয়ে। তোমাদের 
কল্যাণ কামনায় নিবেদিত হয়ে ॥2:৪৫ 524) এই হাদীসের 


ওপর আমল করে তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে 
গেলাম। যদি পরদেশি মুসাফির ভাইয়ের এ দরদভরা 
আওয়ায তোমাদের মনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন 
অবশ্যই এর গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে । কিন্তু 
তা যেন সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এবং পানি মাথার 
ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। একদিন তোমরা 
অবশ্যই বোঝবে, আমি কী বলেছিলাম এবং কেন 
বলেছিলাম । 
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“তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। 
আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার বান্দাদের সবকিছু দেখেন ।' 

(সূরা গাফির: 88) 
আসমানের ফেরেশতারা যেন সাক্ষী থাকে, কিরামান 
কাতিবীন যেন লিখে রাখে যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি 
আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি- 
শেষবারের মত বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে 
বাচতে চাও; যদি এখানে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে 
চাও তাহলে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ । আল্লাহ আপনাদের 
সহায় হোন। আমীন। 
বন্ধুরা, আজ মুফাকেরে ইসলাম মাওলানা আলী মিয়া নদবী 
(রহ.)-এর বাণী দিয়ে লেখা সমাপ্ত করলাম । বাংলাভাষায় 
কিভাবে দক্ষতা অর্জন করবেন তা নিয়ে অন্য কোন সময় 
লিখব, ইন শা আল্লাহ । ভালো থাকুন । সুস্থ্য থাকুন। সুখে 


থাকুন। আল্লাহ হাফেজ । 
সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


টি 


৩৭ 


আত্তা্তহীদ 


শিক্ষা পরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: বর্তমানে আমি হিদায়াতুন নাহব পড়ছি । আরবি ভাষায় 
পান্তিত্য অর্জন করতে খুবই আশ্রহী। তবে এখনো পর্যন্ত 
মনেরভাব ভালোভাবে আরবি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারি 
না। আরবি ভাষায় বলার ও লেখার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে 
কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? সেক্ষেত্রে কোন কোন 
কিতাব সহায়ক হবে? এবং কিভাবে তা পড়তে হবে? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হবো। আল্লাহ আপনাকে 
উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন। 


ইতি 
ইয়াছিন আরফাত (রাইহান) 
শিক্ষার্থী 


উত্তর: আরবি বলা ও লিখার দক্ষতা অর্জনের জন্য পড়ার 
চেয়ে অনুশীলন ও তামরীনের প্রয়োজনই বেশি। তাছাড় 
পড়ার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে; বুঝে শুনে পড়া, বারবার পড়া, 
লিখা ও বলার যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়া ইত্যাদি 
কিন্ত আরবি বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শুধু 
পড়লে হবে না, তামরীন-অনুশীলনও করতে হবে । বলার 
অনুশীলনের জন্য কোন উত্তাদের তন্তাবধানে আপনারা 
কয়েকজন সহপাঠি সংকল্পবদ্ধ হোন যে, দৈনিক আধা ঘণ্টা 
আরবিতে কথা বলব, এবং অধ্যবসয়ের সাথে এর ওপর 
আমল করব । 
আর লেখার ব্যাপারে কয়েক কাজ করতে হবে । যথা_ 
প্রথমত: আরবি বাক্যাংশ মুরাক্কাবে নাকাসে, তারকীবে 
ইযাফী ও তারকীবে তাওসিফীর গঠনপ্রণালী জেনে নির্বাচিত 
শব্দাবলি দ্বারা তা অনুশীলন করা । 
দ্বিতীয়ত: ছোট ছোট আরবি বাক্য- জুমলায়ে খবরিয়া ও 
জুমলায়ে ইনশায়িয়া তৈরি করে তামরীন করা । আস্তে আস্তে 
বড় বড় আরবি বাক্য গঠন করার চেষ্টা করা 
তৃতীয়ত: যে কোন একটি বিষয় নির্ধারণ করে ওই বিষয়ে 
বাক্যগঠনের অনুশীলন করা । যেমন- জামিয়ার মসজিদ 
সম্পর্কে দশটি বাক্য গঠন করো । এটি জামিয়ার মসজিদ, 
মসজিদটি সুন্দর ও বড়। মসজিদের দরজায় একটি সুন্দর 
গ্লাস আছে। মসজিদের উচু মিনারায় চারটি মাইক আছে। 
মসজিদের নতুন হাউজে অনেক পানি আছে। মসজিদের 
ইমাম একজন দক্ষ আলেম ও কারী ইত্যাদি । 
চতুর্থত প্রতিদিন আরবিতে রোজনামচা লেখা অথবা একদিন 
€লায় লিখুন, পরের দিন আরবিতে লিখুন। রোজনামচা 


মানে ডায়রি । রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অর্থ হলো 
প্রতিদিনের বিভিন্ন ঘটনা ও মনের চিন্তা-ভাবনা সেই দিনের 
রাখা । ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক ও জাতীয় 
ঘটনা, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও নিজের চিন্তা- 
ভাবনা ও অনুভব- অনুভূতির আলোকে লেখা যেতে পারে 
নিয়মিত রোজনামচা লিখলে অতিতাড়াতাড়ি লিখায় হাত 
এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে মনে রাখবে, অনুশীলনের 
সূচনা সহজ বিষয়াদির মাধ্যমে হওয়া উচিত। কঠিন ও 
উচ্চাঙ্গের বিষয়াদি লিখতে যাবেন না। 
আরেকটি জরুরি কাজ হলো, আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী 
একটি কিতাব নির্বাচন করুন। যেমন_ আল-কিরাআতুর 
রাশিদা কিতাবটি গ্রহণ করতে পারেন। সেখান থেকে একটি 
পাঠ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। তারপর তা বাংলায় অনুবাদ 
করুন। অতঃপর তার সারসংক্ষেপ আরবিতে নিজের ভাষায় 
লিখুন এবং তার অনুকরণে অনুরূপ একটি বিষয়ে প্রথমে 
ংলায় অতঃপর আরবিতে লিখুন। যেমন, সেখানে প্রথম 
পাঠ দেওয়া আছে, €৮১:-৯-5$ এটি ভালো করে পাঠ 


করুন। অতঃপর আপনি আপনার দিন কিভাবে অতিবাহিত 
করেন, তা বাংলায় লিখে আরবি করুন। এভাবে মেহনত 
চালিয়ে যান। তবে মনে রাখবেন, তামরীনের এই ধারাটির 
ব্যাপারে আসল নিয়ম হল, ভাষা ও সাহিত্যের রুচিসম্পন্ন 
কোন উত্তাদের তত্তাবধানে এবং তার নিদের্শনা মতো 
চালিয়ে যাওয়া । যদি এই সুযোগ না হয়, তাহলে আদর্শবান, 
সৎ চরিত্রের অধিকারী পারদর্শী কোন বড় ভাইয়ের অনুকূল 
শীতল ছায়াতলে মেহনত করা । অন্যথায় ব্যক্তিগত ভাবে 
হলেও মেহনত চালিয়ে গেলে অনেক ফায়েদা হবে, 
ইনশাআল্লাহ । 


প্রশ্ন: তা'লিমী মুরবৰীর প্রয়োজনীয়তা ও তার কাছ থেকে 
উপকৃত হওয়ার পথ-পন্থা জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 

ইতি 

মোহাম্মদ আরফাত রহমান 

শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্জুম 


উত্তর: আদর্শ ছাত্রজীবনের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, একজন 
তা'লীমী মুরব্বী নির্ধারণ করে তার পরামর্শ ও নেগরানিতে 
চলা । এতে স্বাধীনতা নষ্ট হবে ভেবে নিজের খেয়াল-খুশিতে 
যখন তখন প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে, মাঝে মাঝে শ্রেণি বাদ 
দিয়ে, অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে, কিংবা নানা 
সমিতি ও সংঘের সাথে জড়িয়ে, মোবাইল আর 
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ইন্টেরনেটের পিছনে পড়ে বহু ছাত্র যে বিপথগামী হচ্ছে তা 
দেখে বড়ই আফসোস হয়। এমন নাযুক সময়ে এ 
বিষয়টিকে খুবই গুরত্ব দেওয়া উচিত। 


আবশ্যক । অবশ্যই তালিমী মুরব্বি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেই উত্তাদকে আপনার সবচেয়ে 
বেশি ভালো লাগে এবং যিনি ইলমে বিশেষ পান্ডিত্য রাখেন 


শিক্ষকমগ্ডলীর সঙ্গে স্থায়ী ও দৃঢ় সম্পর্ক রাখা এবং তাঁদের 
দীর্ঘ ও বিশেষ সোহবত গ্রহণ করা ইলমের গুরুত্বপূর্ণ 
আদব । উত্তাষের সঙ্গে কেবল দরসের সম্পর্ক বা সাময়িক ও 


এবং আমলের প্রতি যত্সবান- তাকে তালিমে মুরব্বি হিসেবে 
বাছাই করবেন। তাহলে জীবনকে সফলকাম বানানো সহজ 
হবে। 


নিয়মসর্বস্ব সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। দৃঢ় সম্পর্ক অর্থ হল, 
সম্পর্কটি কেবল দরসগাহের সম্পর্ক না হওয়া, দরসের 
বাইরে এবং উত্তাযের নিকট থেকে চলে আসার পর 
কর্মজীবনেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, নির্দেশনা গ্রহণ করা, 
ইলমী সমস্যাবলির সমাধানের জন্য তার শরণাপন্ন হওয়া 
এবং দ্ুআ লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ে একজন তালিবে 
ইলমকে সবসময়ই সজাগ-সচেতন থাকা উচিত। 

বস্তুত আমাদের কওমি মাদরাসাসমূহে কেবলমাত্র কুরআন- 
হাদীসের জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হয় না, বরং শিক্ষার্থীদেরকে 
সত্যিকারের মানুষ বানিয়ে দেওয়া হয়। আল-হামদু লিল্লাহ, 
আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলম শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 
ছাত্রদের আমল-আখলাক ও তারবিয়তের দিকেও খেয়াল 
রাখা হয়। এটাই কওমি মাদরাসর মূলনীতি । সুতরাং প্রতিটি 
শিক্ষার্থীকে ইলমি এবং আমলি জীবন গঠন করার প্রতি 
যত্ববান হতে হবে। একজন তালিমি মুরব্বি নির্বাচন করে 
তার পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবন পরিচালনা করতে 
হবে । ছাত্র জীবনে তালিমী মুরব্বির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি 


তালিমী মুরব্বির কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার পথ হচ্ছে, 
উত্তাযকে মুশীরে হায়াত হিসেবে গ্রহণ করা। নিজেকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করা, বরং নিজেকে উত্তাযের হাতে 
সোপর্দ করা। এটা হচ্ছে খোদরায়ী (স্বেচ্ছাচারী) থেকে 
নিরাপদ থাকার সহজ উপায় ৷ তাঁকে সর্বোচ্চ বিশ্বাস করা, 
মনে প্রাণে ভালবাসা এবং তার সিদ্ধান্তকে নিজের জন্য 
কল্যাণকর মনে করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। 
পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুর ক্ষেত্রে তার রুচিকেই প্রধান্য 
দেওয়া । সকল সমস্যা তার সামনে পেশ করে তার সমাধান 
চাওয়া এবং তার সমাধানকে অকুগ্ঠচিত্তে মেনে নেওয়া 
তার অজান্তে কোন কিছু না করা। তাহলেই তালিমী মুরব্বি 
থেকে সত্যকারের উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে, আল্লাহ 
আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন । 


প্রশ্ন: ছাত্র জীবনে কতটুকু পরিমাণ সুন্নাত ও নফল 
ইবাদতের পাবন্দ হওয়া জরুরি? কোনো কোনো আকাবির 
ওলামায়ে কিরাম বলেন, ছাত্র যমানায় নফল ইবাদত শোভ 
পায় না। তার চেয়ে মুতালাআয় (েধ্যয়নে) মগ্ন থাকা 


সকলের নিকট সমাদূত। সবাই এ কথাটি ভালোভাবে 


অতিউত্তম | অথচ হাদীস শরীফে এসেছে, ইলম অনুযায়ী 


জানেন যে অভিভাবক ছাড়া কোন কাজে পূর্ণ সফলতা আশা 


আমল করা অতীব জরুরি এবং বিবেকের দাবিও তাই 


করা যায় না। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে শুধুমাত্র কিতাব 


কেননা, জানার পর যদি মানা না হয়; তাহলে জেনে কী 


পাঠাননি বরং কিতাবের সাথেসাথে একজন শিক্ষককে 
পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রিয় রাসূল ও শিক্ষক হযরত 
মোহাম্মদ (সো.)। সুতরাং আমাদের সকলকে অভিভাবক 
মেনে চলতে হবে, এটা আল্লাহ তাআলার নীতি ও পদ্ধতি। 

নিঃসন্দেহে একজন শিক্ষার্থী তার প্রাথমিক জীবনে তালিমী 
মুরব্বি ব্যতীত সঠিক পথ নির্ণয় করতে পারে না। নিজের 
ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ভুল পথে জীবন পরিচালিত করে। 
তাতে অনেকে অকালে ঝরে পড়ে। তালিমী মুরব্বির 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের আকাবির পূর্বসূরিগণ 
সকলেই কোন কোন উত্তাদকে নিজের মুশীর (পরামর্শক) 
নির্বাচন করেছেন। এ কারণে তারা নিজেরাও আকাবির 
হতে পেরেছেন। বর্তমানে সেই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে। কারণ এখন অকালে ঝরে পড়ার উপাদান অনেক 
বেশি । সুতরাং বর্তমানে কেউ যদি সত্যিকারের মানুষ এবং 
ভালো আলেম হতে চান তবে তা'লিমী মুরবিবি নির্বাচন করা 


ফায়েদা? উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো । 

ইতি 

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান 

শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্জুম 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 

উত্তর: শিক্ষাকালীন সময়ে আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 

শিক্ষার্থীদের জন্য উচিত। যেন ইলমি যোগ্যতার সাথে সাথে 

আমলি শক্তিও বৃদ্ধি পায়। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করা 

যাবে না। কেননা আজ করবো, কাল করবো, বলতে বলতে 

জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমলের সুযোগ হবে না। ইমাম 

গাযালী রেহ.) ফাতিহাতুল উলুম গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 


১5541 4১+58:45 ৭0৮3৮ ৪১0৬৮] 0) 
4০০ ৬৯ ০ 3৪০] 54050) : ০৬ সউ এড € ০৪১ 


ফেব্রুয়ার'২০ ______77॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


১০৬ ৬৮৪ ০৮৭৩ 9৪৩ ৮৪3 49১ এও 
4৪৩ ৮৯) 0০ ও জা ০। 45 ০৩ ৩১ ০৪০5১ (এপ 

৮৪৮ ০১৮০] : 4 
“শয়তান অনেক সময় তোমাদেরকে ইলমদার উপকৃত হতে 
বিলমিত করে দেয়।' বলা হলো, এটি কিভাবে? তিনি 
বলেন, সে বলে, ইলম অর্জন করো, আমল করো না। যখন 
সব ইলম অর্জিত হয়ে যাবে, তখন আমল করবে । এদিকে 
মানুষ ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকে, আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা 
করে, এ অবস্থায় তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। তখন সে 
বে-আমল হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায় ।' 

(ফাতিহাতুল উলুম, পৃ. ১৯) 
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) নিজের ছাত্র 
জীবনের কথা এভাবে লিখেন যে, ইলম অর্জনে অতিব্যস্ত 
কা সত্তেও নফল নামায, রাত্রি জাগা এবং আল্লাহর 
দরবারে কান্না-কাটির ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতাম 
ফলে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বড় মাপের আলেম হওয়ার 
সাথে সাথে বড় মাপের শায়খে কামেলও বানিয়েছেন। তিনি 
তখন থেকেই স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে বেশ 
কয়েকবার সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। আবার মিশকাতের 
ব্যাখ্যাগ্রহ্থু আশিআতুল লমাআত, মাদারিজুন নুবুওয়াত ও 
হাদীন নাজিরীন ইত্যাদি মূল্যবান কিতাবাদি রচনা করে 
গেছেন। (তুহফাত তুলাবা ওয়াল ওলামা, পৃ. ৪৪৮) 
আল্লামা আবদুল ওয়াহাব আশ-শা'রানী (রহ.) আদ- 
দুররুল মানদুদ গ্রন্থে লিখেন, আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার 
নেওয়া হয়েছে যে, যে ছাত্রের মধ্যে আমলের ব্যপারে 
অবহেলার সন্দেহ হবে তাকে পড়া-লেখা থেকে বিরত 
রাখবে । কারণ, বে-আমলকে পড়ানোর অর্থ তার বিপক্ষে 
আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করা, এছাড়া অন্য কোন ফায়েদা 
নেই । তার উদহারণ হলো নোনা মাটিতে চাষ করা, বৈ কিছু 
নয়। 
অবশ্যই মনে রাখবেন, একজন তালিবে ইলমের জন্য ফরয, 
ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াককাদা আদায়ের পর প্রধান কাজ ও 
ব্যস্ততা হলো ইলম চর্চা অর্থাৎ দরস, মুতালাআ, তাকরার ও 
তামরীনে নিমগ্ন থাকা । এতে কোনো বিদ্ন ঘটানো উচিত 
নয়। সুতরাং তলবে ইলমের কাজে বিদ্ন সৃষ্টি করে এত 
অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত বন্দেগী যিকির ও ওয়াধিফায় 
মশগুল হওয়া তালিবে ইলমের জন্য মুনাসিব নয় । 
কিন্ত একথার অর্থ এই নয় যে, তালিবে ইলম কোনো নফল 


আদায় করা। এগুলোতে ইখলাস পয়দা করা, রূহ পয়দা 
করা এবং সুন্নাত মোতাবেক আদায় করতে সচেষ্ট হওয়া । 
দ্বিতীয় পর্যায় হল, নিয়মিত কুরআনে করীমের তেলাওয়াত 
ও আদইয়ায়ে মাছুরাহ-এর ব্যাপারে যত্ববান হওয়ার সাথে 
সাথে শেষ রাতে জাগা সম্ভব হলে কয়েক রাকআত 
তাহাজ্জুদ পড়া আর কোনো ওজরের কারণে শেষ রাতে 
জাগা সম্ভব না হলে শোয়ার আগে কিয়ামুল লাইলের নিয়তে 
দুই চার রাকআত নামায পড়ে নেওয়া । দিনের শুরুতে দুই 
রাকআত করে চার রাকআত চাশত ও ইশরাকের নামা 
এবং মাগরিবের পরে দুই-চার রাকআত যা সম্ভব হয় আদায় 
করা। মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে ২০বার ইস্তিগফার ও 
দরূদ শরীফ পাঠ করা, যা পীচ ওয়াক্তে পাঠ করলে দৈনিক 
১০০ বার ইস্তিগফার ও ১০০ দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়ে 
যায়। 

এই সামান্য পরিমাণ নফল এবং সাথে অল্প পরিমাণে সহজ 
কিছু যিক্রের আমল এমন কিছু বেশি কাজ নয়, যা তলবে 
ইলমের কাজে বিষ্ন সৃষ্টি করতে পারে। বরং তিলাওয়াত, 
নাওয়াফেল, আযকার ও আদইয়ায়ে মাছুরাহ এর মাধ্যমে 
অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, যা ইলমী ও আমলী উভয় 
ধরনের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষেই সহায়ক । উল্লেখ্য, 
কোনো তালিবে ইলমের বিশেষ অবস্থার বিবেচনায় যদি 
তাকে তার তা'লীমী মুরববী নাওয়াফেল থেকে বিরত থেকে 
পুরো সময় ইলমের চর্চায় মগ্ন থাকতে বলেন তবে তা ভিন্ন 
কথা । অবশ্যই, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এবং 
তাকওয়া ও তাহারাত অর্জনে সচেষ্ট হওয়া তো সবার জন্য 
সর্ব অবস্থায় জরুরি । 

কিছু কিছু আকাবির যে বলেন, “ছাত্র যামানায় নফল ইবাদত 
শোভা পায় না' তা মূলত অধিক পরিমাণে নাওয়াফেল ও 
আযকারে মশগুল থাকার ব্যাপারে । অর্থাৎ তলবে ইলমের 
ক্ষেত্রে অবহেলা করে ইবাদত-বন্দেগীকে জীবনের একমাত্র 
লক্ষবস্ত বানিয়ে সারা দিনরাত এই এক কাজেই ব্যস্ত থাকা; 
তালেবুল ইলমের জন্য শোভা পায় না। অন্যথায় ইলম ও 
আমল উভয়টি সমান গুরুত্বের দাবি রাখে । সুতরাং একজন 
আদর্শ শিক্ষার্থীকে ইলম ও আমল উভয়কে সাথে নিয়ে 
অগ্রসর হতে হবে । আমলের ক্ষেত্রে যেন কোনো গাফিলতি 
না হয় সেদিকে সমত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে । 

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কোনো আমলের গুরুতৃ শুধু 
সওয়াবের বিবেচনায় হয় না, ওই আমলের উপকারিতা ও 


ইবাদতই করবে না। বরং কিছু কিছু নফল আমল তাকেও 
করতে হবে । আমলের ক্ষেত্রে মেহনতের প্রথম পর্যায় হল 


ফলাফলও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে । নিছক আইনী 
দৃষ্টিভজ্গি যদিও এই রায় দেয় যে, নাওয়াফেল, আযকার- 


ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুওয়াক্কাদাসমূহ যত্রের সঙ্গে 


আদইয়া পরিত্যাগ করায় কোনো গোনাহ নেই । আযকার ও 
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খুব বেশি হলে কিছু সওয়াব হাতছাড়া হবে। (একথাটাও 
সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেখুন-আলময়াফাকাত, শাতবী খণ্ড 
৩, পৃষ্ঠা ২৭০) কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের 
নেতিবাচক মানসিকতার কারণে আমরা কত সওয়াব থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছি। সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হচ্ছে যে, এসব 
আমলের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল, ইলম, ফাহম 
এবং জীবন ও চরিত্রের ওপর যে উপকারী প্রভাব ছায়া 
বিস্তার করত তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। 
(তালিবানে ইলম: গথ ও পাথেয়, পৃ. ২০৬) 
হ্যা, আমাদের আকাবিরগণ ছাত্র জীবনে তাকরার- 
মুতালাআ, পাঠ-পুনর্পাঠ বাদ দিয়ে লম্বা-ছৌড়া নফল 
পড়াকে ভালো মনে করেন না। আমাদের জামিয়া পটিয়ার 
সাবেক মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুজাফফর আহমদ 
(রহ.) বলতেন, আমি একদিন মাগরিবের নামাযে 
জামায়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি । জামায়াত শেষ 
হওয়ার পর সকল তালেবে ইলম মসজিদ থেকে বের হয়ে 
গেছে। আমি মসজিদে এসে একাকি নামায পড়ছি। হঠাৎ 
দেখি জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক (রহ.) 
আমার পিছনে দীড়ানো। তিনি মনে করেছেন, আমি নফল 
নামাযে মশগুল আছি। তাই, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে 
আমার পিঠে ঝোরে একটি চড় বসিয়ে দিলেন এবং ধমক 
দিয়ে বললেন, ছাত্র যামানায় অত বেশি নফল পড়তে হয় 
না। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকরারে বসো! তাকরার ও 
অধ্যয়ন বাদ দিয়ে, দরস ও পাঠ ফীকি দিয়ে নফলের প্রতি 
বৌকে পড়া ছাত্রজীবনে মোটেও উচিত নয়। শিক্ষাজীবনে 
লম্বা-ছৌড়া আযকারে মশগুল হয়ে পড়া একেবারেই 
অনুচিত। 
এ বিষয়ে মাসিক আল-কাউসারের তন্তাবধায়ক মাওলানা 
আবদুল মালিক (হাফিযাহুল্লাহ) আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮ হি.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ সিয়ারু 
আলামিন নুবালা (৭/১৬৭)-এ মিসআর ইবনে কিদাম আল- 
কুফী (রহ.)-এর জীবনী থেকে একটি চমতকার মন্তব্য 
উল্লেখ করেছেন, 
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তিনি বলেন, এরপর আল্লামা যাহাবী (রহ.) ইলম ও 


আমলের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। আগ্রহী পাঠক 
তা পড়ে দেখতে পারেন। 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
দিক-নিদেরশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র, ইসলামী গবেষণা 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত  দিক-নিদের্শনামূলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা- 
সমাধান নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
শ্রোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্র্ত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করকো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
ই-মেইল: 1)11099111111001122 6)95811711.001) 
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শীতে শ্বাসকষ্ট 


অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস 


বিভিন্ন ধরনের ত্যালার্জেন যেমন- ধুলাবালি, ধোয়া, ফুলের 
রেণু, কল-কারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, গাড়ির ধোয়া, 
বিশেষ কিছু খাবার, ওষুধ ইত্যাদি আ্যালার্জি ও র 
সৃষ্টি করে। যে কোনো সুস্থ ব্যক্তির আ্যালার্জি হতে পারে। 
সামান্য উপসর্গ হতে শুরু করে মারাআক উপসর্গ সৃষ্টি 
করতে পারে, এমনকি হঠাৎ তীব্র আকারে হাপানি আক্রমণ 
করতে পারে। নিউইয়র্কে গবেষকরা বলেছেন, যানবাহন 
রাজপথে হাঁচি উদ্রেককারী ত্যালার্জেন সৃষ্টি করে। 
ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির মতে, প্রস্তর 
ফলক, ইস্টক প্রভৃতি দ্বারা আস্তর করার পথে বিভিন্ন উত্স 
থেকে কমপক্ষে ২০টি ত্যালার্জেন পাওয়া যায়। তারা 
ফুটপাতের ধুলিকণাকে বর্ণনা করেন এভাবে যে, এগুলো 
হচ্ছে মৃত্তিকার ধুলা গাড়ির গচ্ছিত নিঃশোধষিত পদার্থ, 
টায়ারের ধুলা, গাছ পাতার খণ্ড এবং অন্যান্য যৌগিক 
পদার্থের জটিল সংমিশ্রণ। পথের ধুলা শহরবাসীর 
লার্জি/আযাজমাতে প্রবলভাবে গ্রহণ করে । কারণ রাজপথ 
দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন, লোকজন প্রভৃতির মাধ্যমে 
এগুলো দ্রুতবেগে বায়ুমগ্জলে মিশে যায়। তাদের মতে 
শতকরা ১২ ভাগ শহরবাসী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বায়ুবাহিত 
ত্যালার্জেন সৃষ্টি করে। 

গবেষকদের মতে, রাজপথের খুব নিকটতম 
বসবাসকারীদের পথের ধুলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আ্যালার্জি ও 
আযাজমার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং রাস্তার ১০০ মিটারের 
মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে কাশি, হুইজ, রানিংনোজ 
এবং আাজমার প্রকোপ অধিক। আাজমা এবং ত্যালার্জি 
নিঃসন্দেহে একটি যন্ত্রণাদায়ক স্বাস্থ্য সমস্যা, তাই ্যালার্জি 
ও আযাজমা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 
লার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। কী কারণে এবং কোনো 
কোনো খাবারে আপনার আ্যালার্জি দেখা দেয় তা শনাক্তের 
মাধ্যমে পরিহার করে ত্যালার্জি হতে রেহাই পাওয়া সম্ভব। 
লার্জি সৃষ্টি হয় তখন যখন ইমোনোগ্োবিন-ই-এর 
পরিমাণ রক্তে বেড়ে যায়। যার ফলে অ্যালার্জেন 
আ্যান্টিবডির বিক্রিয়ার পরিমাণ বেশি হয় এবং এই বিক্রিয়ার 
ফলে নিঃসৃত হিস্টামিনের পরিমাপ বেশি হয় যা ত্যালার্জি 
সৃষ্টি করে । মোটকথা ধুলাবালি, ধোঁয়া, গাড়ির বিষাক্ত গ্যাস, 
ফুলের রেণু, বিশেষ কয়েকটি খাবার যেমন- চিংড়ি, ইলিশ, 


বোয়াল, গাজর, গরুর মাংস, হাসের ডিম, পাকা কলা, 
আনারস, নারিকেল, কসমেটিকস ও অগণিত জানা-অজানা 
জিনিস আমাদের শরীরে কাশি, শ্বাসকষ্ট ত্যালার্জি ও 
আযাজমার সৃষ্টি করতে পারে । 


আযাজমা বা হাঁপানি 

দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং তার প্রতি 
সংবেদনশীলতাই আাজমা বা হাপানি। এর উপসর্গ হিসেবে 
দেখা দেয় হাচি, কাশি, বুকে চাপা ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে 
বাধা । 


বংশগত এবং পরিবেশগত কারণে হাপানি হলেও এ দুটি 

উৎপাদক কীভাবে সৃষ্টি করে তা পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব 

হয়নি। তবে প্রদাহের কারণে শ্বাসনালি লাল হয়, ফুলে যায়, 

সরু হয় এবং ইরিটেন্ট বা উদ্দীপকের গতি 

অতিসংবেদনশীল হয় যার ফলে হাঁপানির উপসর্গ দেখা 

যায়। নিয্নবর্ণিত বিভিন্ন উৎপাদকের (/722০5) কারণে 

হাপানির উপসর্গ সাধারণত দেখা যায় । 

 ফেকশন, সাধারণত ভাইরাসজনিত উপসর্গ যেমন- 
কোল্ড, ফু ইত্যাদি । 

* ত্যালার্জেন, বিশেষত ধুলাবালি, পরাগরেণু, গৃহপালিত 
পশুপাখির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইত্যাদি । 

€ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, বিশেষত শীতকালে । 

আবেগ, যেমন- উত্তেজনা, ভয়, রাগ । 

€ ইরিটেন্ট, প্রধানত বায়ুদূষণ । 

* ধূমপান (হাপানি রোগী নিজে ও পরিবারের অন্য 
সদস্যদের ধূমপান পরিহার করতে হবে)। 

৬ আবহাওয়ার পরিবর্তন । 

* খাবার যেমন- কৃত্রিম রঙ এবং কিছু কিছু খাবার । 

ঙ ওযুধ, যেমন_ এসপিরিন ও অন্যান্য 145:417) এবং 
বেটা ব্লকার। 


হাঁপানির উপসর্গ 

৬ ঘড় ঘড় করে শব্দসহ শ্বাস-প্রশ্বাস, 

৬ শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হওয়া 

৬ বুকে ব্যথা ও 

ঙ কাশি ইত্যাদি। 

হাপানিতে আক্রান্ত হওয়ার সময় শ্বাসনালিতে নিয়োক্ত 
পরিবর্তন দেখা যায়: 

€ শ্বাসনালি লাল ও ফুলে যাওয়ার ফলে সরু হয়। 
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€ শ্বাসনালির চারপাশের মাংসপেশিসমূহ সংকুচিত হয়ে 
শ্বাসনালিকে আরও সরু করে দেয়। শ্বাসনালিতে অধিক 
পরিমাণ শ্রেম্মা তৈরি হয়ে শ্বাসনালিতে বাযুপ্রবাহ 
আর্থশকভাবে বন্ধ করে দেয়। 


চিকিৎসা 

হাপানি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ । সঠিক চিকিৎসা এবং 

ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে হাঁপানি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা 

সম্ভব । যে সব উত্তেজকের ট্রেগার) কারণে হাপানির তীব্রতা 

বেড়ে যায় রোগীকে সেগুলো শনাক্ত করতে হবে এবং 

পরিহার করতে হবে। এ ছাড়া সব হাঁপানি রোগীকে 

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে । 

গ ধূমপান এবং তামাকের ধোয়ার সংস্পর্শ পরিহার করতে 
হবে। 

৬ ঠাণ্ডা বাতাস হাপানির তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। এ সময় 
ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। 

€ ব্যায়াম এবং শারীরিক পরিশ্রম নিরুৎসাহিত করা উচিত 
নয়। ব্যায়াম শরীর ভালো রাখে এবং উচ্চরক্তচাপ ও 
অন্যান্য জটিল রোগবালাই থেকে শরীরকে রক্ষা করে। 
সঠিক ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যায়ামের সময় বা পরে 
হাপানিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা পরিহার করা সম্ভব । 

ঙ বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং 
বাড়িতে অবাধ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। 


ওষুধ 
দুই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয় যেমন- ১. হাপানি 
প্রতিরোধক, ২. হাপানি উপশমকারক। 

হাঁপানি প্রতিরোধক 

যেসব ওষুধের ব্যবহার হাপানি রোগে আক্রান্ত হওয়া 
প্রতিরোধ করে তাদের হাঁপানি প্রতিরোধক বলা হয় 
দু'প্রকারের ওষুধ হাঁপানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। 
ত্যান্টি ইনফ্লামেটরি ওষুধ: এসব ওষুধ শ্বাসনালির প্রদাহ 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হাঁপানি প্রতিরোধ করে। এই শ্রেণির 


ফুসফুসে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে এবং এর মাধ্যমে 

হাপানি আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ দ্রুত উপশম হয়। 

দু'ধরনের ব্রক্কোডাইলেটর বা শ্বাসনালি প্রসারক আছে 

যেমন- 

৬ ক্ষণস্থায়ী ব্রষ্কোভাইলেটর যেমন- সালবিউটামল। এ সব 
ওষুধ দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার করতে হয়। 

দীর্ঘস্থায়ী ব্রক্কোভাইলেটর যেমন- ব্যামবিউটামল | এসব 
ওষুধ দিনে একবার ব্যবহার করতে হয় । মৃদু বা মাঝারি 
হাপানিতে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষণস্থায়ী ব্রঙ্কোভাইলেটর 
(যেমন- সালবিউটামল) ব্যবহার করলে কোনো ধরনের 
ক্লিনিক্যাল সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই এ সব ক্ষেত্রে 
দীর্ঘস্থায়ী ব্রহ্কোভাইলেটর (যেমন- ব্যামবিউটামল) 
ব্যবহার করতে হবে। 


 রাতকালীন হাপানিতে মোডিফাইড রিলিজড 
থিওফাইলিনের বিকল্প হিসেবে ব্যামবিউটামল ব্যবহার 
করে ভালো সুফল পাওয়া যায়। 


৬ অনেক রোগীই হাঁপানি চিকিৎসার পার্বপ্রতিক্রিয়ার কথা 
বলে বিনা চিকিৎসায় থাকে অনিয়ন্ত্রিত হাপানি আরও 
ভয়াবহ পার্শপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 

€ সঠিক চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে হাপানি 
নিয়ন্ত্রণ না করলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের 
কর্মক্ষমতা-্রাস পাবে এবং অকেজো হবে । 

* শিশুদের হাপানির ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয় এবং মায়েদের বেলায় গর্ভস্থ ভুণের বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয়। 


হাঁপানি চিকিৎসার পার্শবপ্রতিক্রিয়া 

করটিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার ওরাল ক্যানডিয়াসিস সৃষ্টি 
করতে পারে। যে সব রোগী ইনহেলারের মাধ্যমে 
করটিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করে তাদের অস্টিওপেরোসিস 
প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত ক্যালসিয়াম সাপ্রিমেন্ট 


বহুল ব্যবহৃত বুসোনাইড, ক্লোমিথাসেন, ফ্ুটিকাসোন 
ইত্যাদি। 
ব্রক্কোডাইলেটর বা শ্বাসনালি প্রসারক: এ সব ওষুধ দ্রুত 
শ্বাসনালিকে প্রসারিত করে হাঁপানির তীব্রতা প্রতিরোধ 
করে। 


হাপানি উপশমকারক 
ব্রঙ্কোডাইলেটরসমূহ উপশমকারক হিসেবে কাজ করে। 
ব্রঙ্কোডাইলেটরসমূহ শ্বাসনালিকে দ্রুত প্রসারিত করে, ফলে 


(যেমন- অসটোক্যাল/অসটোক্যাল জেআর) গ্রহণ করা 
উচিত। 

থিয়োফাইলিন এবং এ জাতীয় ওষুধসমূহ ঘুমের ব্যাঘাত 
ঘটায় এবং রোগীকে অবসন্ন করে দেয় বলে 
থিয়োফাইলিনের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ব্রক্কোভাইলেটর 
যেমন- ব্যামবিউটামল (ডাইলেটর) ব্যবহার করা উচিত। 


লেখক: আ্যালার্জি ও আযাজমা রোগ বিশেষজ্ঞ, দি আ্যালারভি ও আযাজমা 
সেন্টার, পান্থপথ ঢাকা 
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নি) 
ও 


সৃষ্টিগতভাবে মানুষ কুদরতের এক 
অপার বিস্ময়। নিপুণতম সৌকর্ষ। 
চিন্তা, বোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজের 
চারপাশের পরিবেশ থেকে প্রভাব 


এতো গভীর, ব্যাপক ও সর্বগ্াসী যে, 


পরিবারে জন্ম নেওয়া এসব তরুণ না 
চাইতেই উন্নত জীবনের সমুদয় 


চাইলেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকার 
উপায় নেই। বরং এই সংকট থেকে 


গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা আছে তার। 


যারা বুজে থাকবে তারাও এই 


ভালো পরিবেশে থাকলে, ভালো 


অপরাধের পরোক্ষ মদদদাতার দায় 


নির্দেশনা পেলে সে ভালো কাজের 
কৃতিতৃ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষা থেকে 


উপকরণ হাতের কাছে পেয়েছে। 
অভাব কখনও তাদের স্পর্শ করেনি। 
তা সত্তেও তারা এরূপ অপরাধে 
জড়িয়ে পড়েছে। হতে পারে যে, 


বহন করবে । আজকের সমাজে মানুষ 


তাদের পিতা-মাতা নিজেদের “একান্ত 


জীবন-জটিলতার এক আবর্তে ফেঁসে 


বঞ্চনা, ভুল শিক্ষা, অসৎ সঙ্গ, অনাদরে 
এবং বলিষ্ঠ আশ্রয়ের ছাউনীর বাইরে 


গেছে যে, কেউ অন্যের কিছু সময় ব্যয় 


ব্যস্ততায়” এতো বেশি ডুবে ছিলেন যে, 
সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য করার মতো 


করবেন সেই মানসিকতা কারও নেই ! 


যদি বেড়ে ওঠে তবে সে নিজস্ব চিন্তা 
থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। 
হয়ে ওঠে বেপরোয়া এবং জড়িয়ে পড়ে 
নানাবিধ অপরাধে । 

পাশ্চাত্যের কিশোর অপরাধীদের কেস 


পাশ্চাত্য “জীবনবোধ, 


ব্যক্তিস্বাধীনতার এক অদ্ভুত তত 


ফুরসৎ তাদের হয়ে উঠেনি। 
পৃথিবীকে ঘটনার নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলে 
আপনার আগামীর জন্য খুবই 


উপহার দিয়েছে; “ব্যক্তি (নিজের 


তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। 


স্বার্থের বাইরে) অন্যের ভালোমন্দ 


কিন্ত দেশের প্রত্যেকটি সন্তানের ভুল 


কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর আগ্রহ 


আচরণ ও অনাকাজিকষিত কর্মকাণ্ডের 


স্ট্যাডির পর দেখা দেখে গেছে; তাদের 
অধিকাংশই সেসব ছেলে যাদেরকে 


দেখাবে না। অন্যের বিষয়ে বিষয়ে 
মাথা ঘামানো সভ্যতা পরিপন্থী । ঠিক 


মাতা-পিতা ছোটবেলা থেকেই ছেড়ে 


এভাবে; কাশ্বিরে ভারতীয় জুলুমের 


চলে গেছে। এক অনুসন্ধানে জানা 
গেছে, থাইল্যান্ডে এমন ৩০ হাজার 
আশ্রয়হীন ছেলে অলিগলিতে দাপিয়ে 


বিরুদ্ধে কথা বলা ভারতের “অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল! কাজেই 


কারণ নিয়ে গবেষণার জন্য এতো 
প্রশিক্ষিত ও বশেষজ্ঞ মনে বিজ্ঞান 
কোথায় পাবেনঃ যারা অসংখ্য ছেলে- 
মেয়ের মনস্তত্ বিশ্লেষণ করার জন্য 
মাঠে নেমে পড়বেন! 


ভারত এই ধরনের নিন্দা ও প্রতিবাদ 


বেড়ায়; যাদের নিজের ঘর নেই । যারা 
তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ, সভ্যতা- 
ভব্যতা, আদব-কায়দা শেখাবে তারা 
ওদের ছেড়েই চলে গেছে । এখন তারা 


আমলে নিতে নারাজ। 


মাতা-পিতা নিজেরাই পেরেশান যে, 
সন্তান কেন তাদের কথা শোনে না! 


সম্প্রতি অভিজাত ও সন্ত্রান্ত পরিবারের 


তাদের পরীক্ষার ফলাফল মা-বাবার 


এক শিক্ষিত তরুণ ছিনতাই করতে 


প্রত্যাশার অনুরূপ নয়। বরং 


গিয়ে ধরা পড়েছে। অভাবের পীড়ন 


আজকালের অভিভাবক নিজের অর্থ- 


চোর-ছিনতাইকারী ও মাদকসেবীদের 


কিংবা দারিদ্য তাকে ছিনতাই করতে 


বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে 


ডেরায় বেড়ে উঠছে। ওদের শরণেই 


তাড়িত করেনি । তার প্রয়োজন পূরণের 


তারা বেঁচে থাকে। মাদক ব্যবসা 
তাদের একমাত্র জীবিকার অবলম্বন । 


জন্য সামর্থ্যবান অভিভাবক ছিলো । সে 


ছলে-বলে প্রত্যাশিত ফলাফল “ঘরে 
তোলার জন্য মরিয়া। “টিউশন- 


নিজেই পড়ালেখা জানা মানুষ । স্বচ্ছল 


প্রাইভেট এসব সন্তানের মনস্তাক্তিক 
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উন্নতির জন্য সহায়ক নয় কিন্তু 
অভিভাবক নিরুপায় হয়ে অনেকটা 
আত্মসম্্পণ করে। 


“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের 
মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ সুরা আহযাব: 
২১)। 


জ্ঞানভাগ্তার এতো বিস্তীর্ণ ছিলো যে, 
অনাগত প্রজন্মের সাইকোলজিক্যাল 


উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো কোনো ভালো ও 


তার চলন-বলন, আচার-আচরণ, 


সুত্রগুলো সুন্দরভাবে পেশ করে 


টেকসই সমাধান দাবি করে। আধুনিক 


আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ 


গেছেন। তিনি হীনমন্যতা ও তার 


মনোবিজ্ঞান সমস্যা নিয়ে আলোচনা 


প্রভৃতি কেবল আনৃষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে 


করে বটে কিন্তু এমন সমাধান 


নয় বরং সামগ্িক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ 


উপস্থাপন করে না যা প্রত্যেকের জন্য 


নমুনা ছিলো । তার কথা বলার ধরন ও 


প্রযোজ্য । এমন কোনো সমাধানও 
পেশ করে না যাতে বখে যাওয়া 
সন্তানটি শোধরায় অথবা মাদকের 
ছোবলে নিঃশেষিত লোকটিকে সুস্থ- 
স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। 
এই মনোবিজ্ঞান তো মানুষকে পশুর 
কাতারে নামিয়ে এনেছে। তার 
মনুষ্যতকে উজ্জীবিত করার পরিবর্তে 
ব্যক্তিতৃকে আঘাত করেছে। মানুষের 
ভাবনা, চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি 
মানসিক অবস্থা যান্ত্রিক বিন্যাসের 
মতো নয়; মানুষও যন্ত্র নয়। মানুষের 
ওপর বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন আরও 
আলাদা কিছু। যার মধ্যে বড় একটি 
দিক হলো আত্মাসংশ্লিষ্ট । আল্লাহর 
আস্তিত সত্য, মহাসত্য । তিনি মানুষের 
জীবন সহজে পরিচালিত হবার জন্য 
পৃথিবীকে একটি সিস্টেম বা 
ব্যবস্থাপনাপদ্ধতির মধ্যে সাজিয়েছেন। 
এই ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হবার 
জন্য নিয়মনীতি ও রীতিপদ্ধতি 
শেখানোর প্রয়োজনে পথপ্রদর্শক 
পাঠিয়েছেন । তিনি ব্যবহারিক জীবনের 
মানবীয় সমস্যাবলির সঙ্গে আমাদেরকে 
কেবল পরিচিতই করাননি_ বরং 
নিজের কর্মধারাকে আমাদের জন্য 
আদর্শ ও নমুনা হিসেবে তুলে ধরে 
বাতলে দিয়েছেন। 

মনোদৈহিকভাবে সুস্থ থাকার সঠিক 
পন্থা কী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদ 
মহানবীর জীবনাদর্শে অন্যদের কল্যাণ 
নিহিত থাকা সম্পর্কে বলছে, 


|. £4৫ ৮৫2৮2 ॥ 
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প্রতিকারে বৈষম্য আর নীচতাবোধকে 
চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছেন। 
কৌলিন্যবোধের অহমিকায় উড়ন্ত 


আঙ্গিক এমন ছিলো যে, মুহূর্তেই 
মানুষের মন জয় করে নিতেন। তাঁর 


অভিজাত আরব জাতির কন্যা কর্তৃক 
কৃষ্ণকায় হাবশী পুরুষকে বিয়ে করার 


জীবনজুড়ে ছিলো অনুপমসব 


রীতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি পৃথিবীকে 


সৌন্দর্যের সমাহার, অবাক বিস্ময়ের 


দেখিয়েছেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ 


আধার। কখনও তিনি হ্রেহবসল 


নাই। গায়ের বর্ণ আর শারিরিক 


পিতা, কখনও পরম সহনশীল বন্ধু। 


বৈচিত্রের ভিত্তিতে ভালো-মন্দের 


কখনও তিনি এমন জানবাজ যোদ্ধাদের 


বিচার হয় না। বরং বড়ত্ব প্রমাণিত হয় 


কমান্ডার যারা চোখের ইশারাতে জীবন 
দিতে পারাকে গৌরবের বিষয় গণ্য 


জ্ঞান, সেবা ও চরিত্রের গুণে। 
“সমাজের সেবায় যিনি অগ্রণী তিনিই 


করে। সদাচার থেকে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক সুরক্ষা, বিচার-ইনসাফ থেকে 
জীবনযাপন, মনোবিজ্ঞান থেকে 


তাদের নেতা । 
তার নির্মিত সমাজকাঠামো নানারূপে 
গঠিত। যেই দিক ত্যোঙ্গেল) থেকেই 


চিকিৎসাবিদ্যা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সকল পদক্ষেপ 
মানবসন্তানের জন্য অনুসরণীয় । 

“উন্নত' সভ্যতার দাবিদাররা দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর বিজিত অঞ্চলসমূহে যে 
লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড করেছে 
মানবসভ্যতা আজ পর্যন্ত সেই ক্ষত 
সেরে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে 
বিজয়ের জন্য মরণপণ লড়াকু মক্কা 
বিজয়ী সৈন্যদেরকে তিনি যে শিক্ষা 
দিয়েছেন তার স্বরূপ বুঝতে হলে 
পরাজিত সৈন্যদের কাছে জিজ্ঞেস 
করতে হবে; তাদের অনুভূতি কীরূপ 
ছিলো যখন তাদেরকে বলা হলো- 
“যাও তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ 
নিবো না। তোমরা মুক্ত।' তরবারির 
জোরে নয় চারিত্রিক সুষমা আর 
ভালবাসা দিয়ে বিশ্বজয়ের কৌশল 
শিখিয়েছেন তিনি । মানুষের ফিজিক্স ও 
মনোজগতের বিবর্তন-বিক্রিয়ার 
ডায়াগনোসিস ও প্যাথলজিক্যাল 


দেখবেন একেকটি কল্যাণকর বিষয় 
ভেসে উঠবে । যেমন নামাজ কেবল 
আল্লাহর ইবাদতই নয় বরং 
একাকীত্বের সংকীর্ণ কুঠুরী থেকে 
জনসমাজের উন্মুক্ত উদ্যানে সকলের 
সঙ্গে একাত্ম হবার সুন্দরতম ব্যবস্থা । 
যারা নামাজের জামাআতে শরিক হবে 
না; সে নিজেকে একাকীতের কষ্টে 
ডুবে থাকে, জনবিচ্ছিন্নতায় ছিটকে 
পড়ে। ইসলাম প্রকৃত একটি 
পারস্পরিক কল্যাণের ছবি। এসব 
কল্যাণকর দিক ও মনস্তাক্তিক বিষয়ে 
রাসুলের মুল্যবান নির্দেশনাসমূহ যেন 
ঠিক বৃষ্টির প্রথম ফৌটার মতো । বৃষ্টির 
এই প্রথম পশলায় প্রাত্যহিক জীবনের 


ভাসা ভাসা পর্যালোচনা নয়, বরং 
জীবনসমস্যা নিখুত ব্যবস্থাপত্র 
স নন হত ] 


লেখক: মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কনসালটেন্ট, 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লললল।। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


৪০তম হিফযুল কুরআন ও ১০ম হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২৬, ২৭ ও ২৮ 


বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৪০তম 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০২০ আগামী ২৬, ২৭ ও 
২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ। প্রতিযোগীদের 
নাম-ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর ও মোবাইল নাম্বারসহ 
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবারের মধ্যে সংস্থার প্রধান 
কার্যালয়ে পৌছাতে বলা হয়েছে। যদি কোনো ফরম ই- 
মেইল করে পাঠানো হয় তাহলে স্ক্যানিং করে পাঠাতে 
হবে। 

একই সাথে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি (জুমাবার) হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার 
জন্য সংস্থা কর্তৃক সংকলিত “নির্বাচিত হাদিস সংকলন' 
বইটি নির্ধারিত থাকবে । বইটি সংস্থার কার্যালয় ও পার্শ্ববর্তী 
লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা যাবে। প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মাদরাসাসমূহের 
প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা ওবায়দুল্লাহ 
হামজাহ (দো. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আবদুল 
হাফীয মক্ৰী (রহ.)-এর দুই সুযোগ্য 
১৮ জানুয়ারি ২০২০ (শনিবার) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা 
আবদুল হাফীয মক্বী (রহ.)-এর দুই সুযোগ্য সাহেবজাদা 
তাদের ব্যক্তিগত সফরে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


পটিয়ায় আগমন করেছেন। ওই দিন বাদ ফজর বড় 


_. সাহেবজাদা হযরত আল্লামা ওমর মক্কী (দা. বা.) ছাত্রদের 

২. উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন। তিনি তার বয়ানে বলেন, 
_. ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম । 

নবী কারীম (স.)-এর মৌলিক চারটি কাজের একটি হচ্ছে, 


আত্মশুদ্ধি। আমাদের আকাবেরগণ একনিষ্ভাবে ইলম 


ৃ অর্জন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। বড় বড় শায়েখের হাতে 


হাত রেখে তাসাউফের সবক অর্জন করেছেন। কাজেই 
আমাদেরকেও আত্মশদ্ধি অর্জন করতে হবে। 

পরে মেহমানবৃন্দ জামিয়ার উস্তাদগণের সঙ্গে 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং আল্লামা শামসুদ্দীন 
জিয়া (দা. বা.)-এর তত্তাবধানে পুরো মাদরাসা পরিদর্শন 
করেন। মাদরসার মনোরম পরিবেশ দেখে মেহমানবৃন্দ 
অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। 


শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী 
(রহ.)-এর ইন্তেকালে জামিয়া প্রধানের শোক 


প্রকাশ ও দুআয়ে মাগফিরাত 

আল-হাইআতুল উলিয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়া 
বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক )-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী (রহ.) ৩১ ডিসেম্বর 
২০১৯ (সোমবার) রাত ১.৪০ মিনিটে ঢাকা আজগর আলী 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না 
ইলাইহি রাজিউন । 

তার ইন্তেকালে জামিয়াপ্রধান ও বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড (ইত্তেহাদ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) গভীর 
শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। আল্লামা আশরফ আলী 
(রহ.)-এর ইন্তিকালে বাদে ফজর জামিয়ার জামে মসজিদে 
মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ 
দুআ ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


এরি 


শনি, সভা 0৩ 


৬১/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর 81২০ বাসস্টান্ডের পূর্বদিকে 
পুবালী ব্যাংকের উপরে, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ । 
৬/৬/৬/-০।708107220517100171017501078017১/-007 
রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল €টা পর্যন্ত শেক্রবার বন্ধ) 


0917475095955, 01737379534 


লানা কারী মু সানি এনা 


পরিচালক, নূরানী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চট্থাম, বাংলাদেশ। 


শাহ আজিজ নি রোড, পটিয়া, চ্টঘাম । ০১৮১৯-১১ ১৮ ৯৫ 


১ বশকীলা। 
০৫-- অলাজা আত ক্াজ এ লা 
৯০ এল এলজি হে অনলি ২০০৯৮ 580 


্্রআল্লাহ তাআলার গজব: করোনা ভাইরাস ও মরুপতঙ্জোর তান্ডব 
জজ পিতা-মাতার কাছে সন্তানের অধিকার 

বাংলা ভবায় জুমুআর খুতবাদান সুন্নাতের বরখেলাফ 
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আমি একটা পরহেজগার মেয়ে চাই 


বর্তমানে পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান নায়ক 
শাকিব খান তিনি বলেছেন আমি একজন পরহেজগার মেয়ে 
চাই। তাহলে আমি বিয়ে করব। আপনি অবশ্যই আপনার 
চলচিত্র জগতের অতীত-বর্তমান সকলের সংসারের দিকে নজর 
সম্ভব নয়। তাছাড়া আপনিতো আপনার চলচিত্র জগতের 
নায়িকাদের ব্যাপারে ভালই অবগত আছেন। তারা নায়িকা 
হওয়ার জন্য বিভিন্ন সিড়ি উপ-সিড়িতে রাত কাটিয়ে নিজের সম্ত্রম 
বিলিয়ে দিয়ে তারা নায়িকা হয়েছেন। আপনি দেখেছেন আপনার 
চলচিত্র জগতের অতীত-বর্তমান কেউ সংসার জীবনে সুখী নয়। 
অনেকের বিবাহের পরে মাত্র পাক্ষিক বা মাসিক যেতে না যেতেই 
সংসার ভেঙে ভেস্তে গেছে। আবার কেউ কেউ পাবিবারিক 
অশান্তি থেকে বাটতে আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছেন। 
দাম্পত্য জীবনে শান্তি কিভাবে আসবে আপনি বুঝতে পেরেছেন, 
এজন্য আপনাকে অসংখ্য মোবারাকবাদ। কিন্তু একটা কথা 
অত্যন্ত দুঃখের সাথে না বলে পারছি না, আজ দেশে যত 
বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, জেনা-ধর্ষন, শিশু ধর্ষন, আত্মহত্যা, 
সংসারের অশান্তি এসবের জন্য মূল দায়ী আপনারা । আজ দেশে 
ব্যাপক হারে শিশু ধর্ষন বেড়েছে। এই ধর্ষক আপনাদের 
সুরসুরি করা অভিনয় করে এদেশের কমলমতি যুবক-যুবতিদের 
চরিত্র আপনারা ধ্বংসের দার প্রান্তে নিয়ে এসেছেন । এদেশের 
নিঃস্বার্থ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ হাজারো ওয়াষ- 
নসীহত, জুমার খুতুবা, দাওয়াতি মেহনত করেও কাজ্কিত হারে 
এদেশের যুবক-যুবতীদের ধার্মিক বানাতে পারছে না। এজন্য 
আপনাদের অশ্লীল ফিলাই এর অন্তরায় । আমাদের দেশের তুলায় 
ভারতে নায়ক-নায়িকাদের উৎপাত অনেক বেশি । সেখানে নোংরা 
ফিল্ম বেশি তৈরি হয়। যার কারণে সেখানে দুই বৎসরের শিশু 
হতে আশি বৎসরের বৃদ্ধা হর-হামেশা ধর্ষিতা হয়। এমনকি কবর 
খুড়ে নারীর লাশ বের করে পালাক্রমে ধর্ষন করছে। এরা 
আইয়্যামে জাহিলিয়াতকে হার মানাচ্ছে। আমি একজন নগণ্য 
ছাত্র হয়ে জোড় দিয়ে বলতে পারি দেশ থেকে যদি অশ্লীল ফিল 
বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে শিশু ধর্ষন বেহায়াপনার মতো 
অপরাধগুলো ৮০% কমে যাবে। আপনি যে ধার্মিক মেয়ে 
চেয়েছেন আপানকে আবারো মোবারকবাদ। আপনি বুঝতে 
পেরেছেন ধার্মিক মেয়ে ছাড়া নায়িকা বা অন্য যে কোন মেয়েকে 
বিয়ে করলে আপনার জগতের অন্য দাদা বাবুদের যেই দশা 
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হয়েছে আপনারও সেই দশা হবে। আমি নামে মাত্র একজন 
আলেম হয়ে আপনাকে শতভাগ গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি 
আপনি অবশ্যই একজন পরহেজগার রমনী পাবেন। তার জন্য 
একটা শর্ত আছে। তা হলো আপনাকে অবশ্যই প্রথমে নিজে 
পরহেজগার হতে হবে। 

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, দুশ্চরিত্রা নারীকুল 
দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা 
এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের 
সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের 
জন্যে আছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । (সূরা আন-নুরঃ ২৬) 
নিজে হযরত আলী (রাযি.)-এর মতো না হয়ে হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-এর মতো বিবি আশা করা বোকামি । আপনি নিজে 
পরহেজগার না হয়ে কোনো পরহেজগার মেয়েকে বিয়ে করলে 
সেই বাস্তব ঘটনার মতো হতে পারে । দুই যুবক-যুবতীর সাথে 
ঘটনাক্রমে সাক্ষাত হয়, অবশেষে প্রেম থেকে বিয়ে বন্ধনের দিকে 
একজন আরেকজনকে বলছে তোমার কি পূর্বের কোন বিয়ে 
ছিল। সে বলল বিয়ে তো দুরের কথা আজ পর্যন্ত কারো সাথে 
কোন রকম সম্পর্ক হয় নাই। একজন আরেকজনকে মনে করল 
আমি নির্ভেজাল সঙ্গী পেয়েছি। কিন্তু বিবাহের পর ছেলে দেখল 
তার স্ত্রীর একটা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী দেখল তার স্বামীর একটা ৫ 
বছরের সন্তান রয়েছে । আপনিও যদি নিজে পরহেজগার না হয়ে 
অন্য কোন ধার্মিকা মেয়েকে বিয়ে করেন, তাহলে এ ঘটনার মত 
হতে পারে । আপনি যেমন একজন অবৈধ সন্তানের জনক, 
আপনার স্ত্রীও হতে পারে একজন অবৈধ সন্তানের জননী । আমি 
আপনাকে এজন্য অবৈধ জনক বললাম আপনি নিজে বলেছেন, 
আমি তাকে (অপু বিশ্বাস) বিয়ে করি নাই । কিন্তু সন্তান আমার 
এরূপ সন্তানকে ইসলামের ভাষায় জারজ সন্তান বলে। আপনি 
মিডিয়াতে এ কথাও বলেছেন যে, আমি এমন একটা মেয়ে চাই 
আমি বাসায় আসলে আমাকে ঠাণ্ডা পানি এনে দেবে, কপি এনে 
দেবে ইত্যাদি। তাকে দেখলে যেন আমার মন ভরে যায় 
ধন্যবাদ আপনাকে । বুঝতে পেরেছেন। স্ত্রী ঘর ছাড়া যে কোন 
পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র তার জন্য বেমানান ও 
নিরাপত্তাহীন । তাই ইসলাম নারীকে তার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে 
অধিকারের নামে ঘাম ঝড়ানো কষ্টের বোঝা তাদের মাথায় 
ইসলাম চাপায় দেয়নি। আপনি কর্মক্ষেত্র থেকে এসে স্ত্রীকে ঘরে 
পরিপাটি অবস্থায় দেখবেন এটাই পৃথিবীর বড় আনন্দ । তাই নবী 
করীম সো.) বলেছেন, দুনিয়ার মধ্যে যত সম্পদ রয়েছে তার 
মধ্যে শ্রেষ্ট সম্পদ সতীসাধ্বী রমনী । আপনি বুঝতে পেরেছেন 
বার বার পাক্ষিক বা মাসিক সংসার না করে সারা জীবন 
একজনকে নিয়ে সংসার করতে হলে ধার্মিক মেয়ে অপরিহার্য । 
তাছাড়া কোন ধার্মিক মেয়ে এটা মেনে নেবে না যে, আপনি অন্য 
নায়িকাদের নিয়ে হাত ধরে জড়াজড়ি করে অভিনয় করবেন। 
হারাম উপার্জন করবেন । তাই আসুন কোন হালাল উপার্জন খুজে 
ফিলোর জগত লাথি মেরে পরহেজগার জিন্দেগি শুরু করুন। 
আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা আপনাকে একজন পরেহজগার 
রমনী দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
পরহেজগার জিন্দেগি গঠন করার তাওফিক দান করুন| আমিন। 


মাওলানা শেখ নজরুল হক 
টুঙ্গী পাড়া, গোপালগঞ্জ 


-_____  জাত্তানতহীদ ২ 


বি।জ্ঞ।প্তি 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি 


এতদ্বারা উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম) কর্তৃক জানানো যাচ্ছে যে, ফতওয়া বিভাগের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী থেকে 
শুরু হবে ইনশাআল্লাহ । তাই ভর্তিচ্ছক তালেবে ইলমদের নিয়লিখিত নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তিকার্য 
সম্পাদন করার আহ্বান করা হচ্ছে। 


১। সাক্ষাৎকার : নাহু-সরফ, (আরবি-বাংলা-উর্দু) ভাষাগত যোগ্যতা ও বাহ্যিক জ্ঞান-দক্ষতা যাচাই । আকীদা-বিশ্বাস, 
আখলাক-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও চুল-দাড়ি নিরীক্ষা। 

২। লিখিত পরীক্ষা : বুখারী শরীফ, হেদায়া তৃতীয় খণ্ড), নুরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ); তিন কিতাব থেকে তিনটি প্রশ্ন 
থাকবে । প্রথমটির উত্তর আরবিতে, দ্বিতীয়টির উত্তর বাংলায় এবং তৃতীয়টির উত্তর উর্দু ভাষায় লিখতে 
হবে । প্রশ্নত্রয়ের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের বিষয় দেয়া থাকবে । আরবি, বাংলা 
ও উর্দু ভাষায় যথাক্রমে প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে হবে । 

৩। মৌখিক পরীক্ষা : যেকোনো আরবি ফতওয়ার কিতাব থেকে শ্ুদ্ধভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা স্পষ্ট করা । 


ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 
১. ফরম সংগ্রহ ও সাক্ষাতকার : ৭ শাওয়াল থেকে ৯ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী 
২. লিখিত পরীক্ষা : ১০ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী, সকাল ৮.০০ টা 
৩. মৌখিক পরীক্ষা : ১১ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী, সকাল ৮.০০ টা 
৪. ফলাফল ঘোষণা : ১২ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী 
৫. ফরম সংগ্রহ ও পরীক্ষার স্থান : জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ । 
শর্তাবলি 
দাওরায়ে হাদীস প্রথম বিভাগে পাশ করতে হবে । 
প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 


চিন্তা, দর্শন ও আমলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে । 

পূর্বের প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকতে হবে। 

২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকা বাধ্যতামূলক | তাই অনাবাসিক ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 

অন্য যেকোনো ধরণের পরীক্ষা বা কোর্সে অংশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

জামিয়া কর্তৃক প্রণীত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলতে হবে । 
জামিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হতে হবে । 

ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে । আসন সংখ্যা সীমিত, তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। 


225 ভি সি 92৫ 


(শিক্ষা পরিচালক) 
মার্ট২০...__---) আত্তার্তহীদ ৩ 


সাম্প্রতিক সময়ে 
গোরষ্ঠীচেতনা, সম্প্রাদায়ণত বিভেদ, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি, দলীয় 
উগ্র দৃষ্টিভজি, বিশ্বজনীন চিন্তার ঘাটতি, পরমতের প্রতি 
অশ্রদ্ধা সমাজে ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো 
অসহিষ্কুতার অন্যতম কারণ । অসহিষ্কুতা একটি ব্যাধি যা 
ব্যক্তির অহংবোধ থেকে তৈরি হয় এবং ভালবাসার বদলে 
হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে সমাজদেহকে জরাগ্রস্থ করে দেয় 
অসহিষ্তুতার সংস্কৃতির সাথে, হিংসা, বিদ্বেষ, জনপ্রিয়তা ও 
অর্থ-বিত্তের সম্পর্ক জড়িত। পরমতের প্রতি অসম্মানের এ 
ভয়াবহ ব্যাধি পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় 
পরিমণ্ডলে বিকশিত হচ্ছে। উগ্বতা ও অসহিষ্ক্তার চর্চা 
বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলে মানুষকে সামাজিক বৈরিতায় 
বৃত্তবন্দি করে ফেলে । পৃথিবী আবাসযোগ্যতা হারায় । বিনয়, 
সৌজন্য ব্যবহার, মানবিক আচরণ ও ভ্রাতৃতের এতিহ্য 
দিয়ে এ ব্যাধিকে নির্মল করতে হবে। শত ফুল শতদল 
ফুটতে দাও। পৃথিবী আবাসযোগ্য হোক। 
বিশিষ্ট সমাজ বিশ্লেষক ও রাজনীতি বিজ্ঞানীর ড. মাহফুজ 
পারভেজের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, “একটি 
বহুতৃবাদী, উদার, গণতান্ত্রিক জাতি-সমাজ গঠনের 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে ধরনের টানাপড়েন চলতে থাকে 
তাতে অসহিষ্্রতার নানা ক্ষেত্র নির্মিত হয়। গণতন্ত্রের 
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের চ্যালেঞ্জের পথ পাড়ি দিতে 
হয় বহু স্বার্থগোষ্ঠীর অসহিষ্জু অবস্থানকে ডিডিয়ে । কখনও 
লিঙ্গ চেতনার লড়াই, সম্প্রদায়গত দ্ন্ধ, আবার কখনও 
শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার পরিসরে দলগত রাজনৈতিক 
বিরোধের মধ্যেও বাই-প্রডান্ট হিসাবে অসহিষ্কুতার উভব 
হয়? । 

কোন বক্তা যদি হেলিকপ্টারে চড়েন এটা নিয়ে সোশ্যাল 
মিডিয়ায় নেতিবাচক মন্তব্যের ঝড় উঠে। এদেশের যদু 
মধুরা হেলিকপ্টারে চড়তে পারলে একজন জননন্দিত বক্তা 
ও বুযুর্গ ব্যক্তি চড়লে অসুবিধা কোথায়? একদিনে একজন 
গ্রহণযোগ্য বক্তাকে একাধিক মাহফিলে শরিক হতে হয় 
হেলিকপ্টার তাদের জন্য বিলাসিতা নয়, অপরিহার্য বাহন 
আগামীতে হয়তো রকেটেরও প্রয়োজন পড়তে পারে 


মার্চ ২০ 


অসহিষ্কুতার সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ 
একজন আলিমের প্রতি সম্মান দেখাতে কেন আমরা 
কার্পণ্য করি। কারো মাহফিলে যদি উপচেপড়া মানুষের 
ভীড় হয় তাতে আমাদের খুশি হওয়ার কথা ছিল। ব্যাণ্ুপার্টি 
ও ডিজে কালচার থেকে যুবক সম্প্রদায় ওয়াজ মাহফিলের 
দিকে ছুটতে শুরু করেছে। এটা নতুন আশার সঞ্চার করে। 
অনুদার দৃষ্টিভজি আমাদের মনকে ছোট করে দিচ্ছে। 
জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার বিশেষ 
অনুগ্রহ । এ অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি সম্মান দেখাতে না 
পারলে, কেড়ে নেয়ার মত দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে । 
আবহমানকাল ধরে শীতের মওসুমে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 
ওয়ায, তাফসীর, জিকির, মীলাদ, সীরাত মাহফিলের প্রথা 
চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাহফিলের আধিক্য 
চোখে পড়ার মতো । সাধারণ মানুষ ওয়ায়েষদেরকে 
সম্মানের চোখে দেখেন। ওয়ায়েষদেরকে মুখে পবিত্র 
কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামদের গৌরবোজ্জল 
ইতিহাস শুনে শ্রোতাদের মন বিগলিত হয়, ঈমানী চেতনা 
জাগ্রত হয় এবং নেক আমলে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। সমাজে 
তাওহীদী আদর্শ, নৈতিকতা ও তাকওয়ার ভিত তৈরিতে 
ওয়াজ মাহফিলের ভূমিকা অস্বীকার করার জো নেই। 
মাদকাসক্তি, জুয়া-ক্যাসিনো, বেলেল্লাপনা, সন্ত্রাস, যৌতুক, 
সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ ও বক্তাগণ 
সদা সোচ্চার। মাজহাবি বিরোধ ও ইখতিলাফি 
মাসায়েলগুলো প্রকাশ্যে আলোচনা করলে অসহিষ্ক্ুতা নতুন 
মাত্রা পায়। পরবর্তীতে তা সংঘাতে রূপ নেয়। যদি 
আলোচনা করতেই হয় তাহলে পবিত্র কুরআন, সহীহ 
হাদিস ও ফকিহদের ভিন্নমতগুলোও ব্যাখ্যা করা দরকার । 
ইদানিংকালে ওয়ায মাহফিলের চিরায়ত সংস্কৃতির কিছুটা 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৌতুক, হাস্যরস, দৃষ্টিকটু 
দেহভঙ্গি, অনির্ভরযোগ্য কিসসা-কাহিনী, বিশেষ কোনো 
গায়িকা-নায়িকার গানের নকল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল 
হচ্ছে। ওয়াজ কিছুটা বিনোদনের রূপ নিয়ে দুর অজানার 
পথ ধরেছে। ওয়াযের ময়দানে সুরের একটি বিশেষ 
আবেদন রয়েছে; এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সুরের 
লহরি ও তরঙ্গায়িত মুচ্ছনায় শ্রোতাদের সম্মোহিত করে 
রাখা যায়। সুললিত কণ্ঠস্বর আল্লাহ তাআলার দান। এটাকে 
জনগণের দিল পরিবর্তন ও নৈতিকতার উজ্জীবনে ব্যবহার 
করা গেলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। সাধারণ জনগণ 
সুরের পাগল । তাদের মতে ওয়াজ হলো সুরের টান। অপর 
দিকে এমন বক্তা ও ওয়ায়েজ আছেন যাদের কথায় সুর 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


নেই, আছে সুধা; লয় নেই, আছে অমৃত । আছে পবিত্র 


বাগদাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেইনি ইমাম আহমদ 


কুরআন-হাদীসের তান্তিক আলোচনা, নিগুঢ় পর্যালোচনা ও 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । কথা সাদামাটা ও বক্তব্য সরাসরি 
হওয়ায় নেক আমলের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। 
তাদের চাহিদা আছে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে। 
মাদরাসায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে 
বক্তারা যখন মাঠে আসেন তখন সমাজে নতুন চাহিদা তৈরি 
হয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে বেদনার সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে, 
একজন আলিম, একজন ওয়ায়েজ প্রকাশ্য মাহফিলে অপর 
আলিম ও ওয়াজের বিরুদ্ধে কদর্য বিষোদগার, হিংসাত্বক 
সমালোচনা, রুট শব্দ ব্যবহার এমন কি পাদুকা প্রদর্শনের 
মত নিচু প্রকৃতির কাজও করেছেন। এক অপরকে রাসূল 
(সা.)-এর দুশমন, তাগ্ততের দোসর, গোমরাহ, বিদেশি 
এজেন্ট ও ইহুদির দালাল এমন কি কাফির বলার দৃষ্টতাও 
দেখানো হচ্ছে। তাদের অনুসারীগণ ফেসবুকে পক্ষে বিপক্ষে 
বিতর্কের ঝড় তুলে পরিস্থিতিকে আরো জটিল এবং আগুনে 
ঘৃতাহুতির মত ন্যান্কারজনক কাজ করে যাচ্ছেন। এসব 
কারণে আদালতে মামলা পর্যন্ত রুজু হয়েছে। ওয়াকিবহাল 
মহল মনে করেন পরিস্থিতিকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। 
এখন লাগাম টেনে ধরার সময়। ইসলামি রাজনৈতিক 
দলসমূহের হাইকমাণড, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্ণ পীর ও ওলামা 
মাশায়েখদের হস্তক্ষেপ সময়ের দাবি। দুর ও নিকট 
অতীতের এঁতিহ্যলালিত অসহিষ্কুতার সংস্কৃতির অর্গল ভেঙে 
দিতে হবে। ব্যক্তির নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
সহনশীল সমাজ বিনির্মাণের এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 

মতের যেমন ভিন্নমত থাকতে পারে, তেমনি ভিন্নমতের 
বিপরীতেও তৃতীয় মত থাকতে পারে । তবে একাডেমিক 
ছাড়িয়ে না যাই, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । আমরা কী 
পারি না আমাদের যে কোন ভাইয়ের ভালো ও ইতিবাচক 
দিকগ্তলো গ্রহণ করে মন্দ ও নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন 
করতে? আমরা কী দিলের দরদ নিয়ে আমাদের ভাইয়ের 


ইবনু হাম্বল (রহ.)-এর তথাকথিত অনুসারীগণ। নিজ 
বাড়ির উঠানে তাকে কবর দিতে হয়েছে। দামেক্ষের 
মসজিদে উমাইয়াদের হাতে নির্মম পিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ 
হারান বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ (েহ.)। ইমাম 
বুখারী রেহ.)-কে মাতৃভূমি বুখারা থেকে বের করে 
দিয়েছিলেন তার স্বধর্মবলম্বীরা। সরকারের সাথে 
যোগসাজশ করে হাফেয ইবন তাইমিয়া (রহ.)-কে 
কারাগারে পাঠিয়েছিলেন একশ্রেণীর আলিম। খলীফা 
মুসতাসিম বিল্লাহ তথা সুন্নিদের শায়েস্তা করার জন্য মোঙ্গল 
নেতা হালাকু খানকে বাগদাদে ডেকে এনেছিলেন শীয়াপন্থি 
প্রধানমন্ত্রী ও তার লোকেরাই । ফলে ধ্বংস হয়ে গেল 
সভ্যতার লীলাভূমি এতিহাসিক নগরী বাগদাদ; জলে পুরে 
ভস্ম হয়ে গেল মুসলমানদের পাচ শ' বছরের সমৃদ্ধ 
পাঠাগার ও লাখ লাখ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; মারা গেল বাগদাদ 
নগরীর ২০ লাখের মধ্যে ১৬ লাখ মানুষ । স্পেন বিজয়ী 
সেনাপতি মুসা বিন নৃসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের সব 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নেন ওমাইয়া খলিফাগণ 
জীবনের শেষ দিনগ্তলোতে আরবের রাস্তায় তাদের ভিক্ষা 
করতে দেখা গেছে। নির্মমতা ও অসহিষ্ক্রতা আর কারে 
বলে? বর্তমান শতকের বিশ্ববরেণ্য স্কলার সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর আলিম 
রবি ভাষায় বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষ 
্তর্জাতিকস্বীকৃত ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ শায়খুল 
ইসলাম বিচারপতি মুফতি তকী ওসমানীকে হত্যা করার 
জন্য তার গাড়িবহরে গুলিবর্ষণ করা হয়। তিনি বেঁচে 
গেলেও তার দেহরক্ষী প্রাণ হারান। এভাবেই তৈরি হয়ে 
গেছে বিভেদ ও বিরোধের কঠিন ও দুরলজ্ব্য প্রাচীর । 

আমরা যারা তাকলীদে বিশ্বাসী এবং ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী; আমরা যারা ইমাম শাফেয়ী 
(রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল 
(রহ.), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.), 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.), শায়খ 


ক্রুটি-বিচ্যুতিগ্তলো ইসলাহের ব্যবস্থা করতে? এর জন্য 
প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ । 

মতের ভিন্নতা, সাধারণ বিষয়ে ইখতিলাফ ও মাযহাবী 
বিরোধ নিয়ে আমরা মুসলমানেরা যুগে যুগে যেভাবে 
ভ্রাত্ঘাতী সংঘাত ও সহিংসতায় রক্ত ঝরিয়েছি তা 
ইসলামের ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় স্মৃতি। মুফাস্সিরে 
কুরআন ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহ)-কে 


মার্ট২০ 


বদুল্লাহ ইবনু বায (রহ.) ও শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল 
উসায়মিন (রহ.)-এর ফিকহী গবেষণাকে অত্যন্ত মর্যাদা ও 
সম্মানের চোখে দেখি । অপরদিকে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের 
মধ্যে অনেকে (সবাই নয়) মুকাল্লিদদের এবং বিশেষত 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি যে তীর্যক 
ভাষায় বিষোদগার করেন তা কেবল বেদনাদায়ক নয়, 
লঙজ্জাজনকও বটে । আবার এর জবাব দিতে গিয়েও আমরা 


[) আত্তান্তহীদ ৫ 


সীমা লঙ্ঘন করে বসি। সংকীর্ণতার দুষ্ট কীট উদারতার 


দলিলে অন্যদের মধ্যে সাক্ষর করেন জামায়াতে ইসলামির 


সম্ভাবনাকে করেছে দংশিত ও ছিন্নভিন্ন । উম্মাহর এঁক্যের 


আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, কালাত 


পথে এ মনোবৃত্তি বিরাট অন্তরায় স্বরূপ । আমরা আসলে 
নিজেদের দল, গোষ্ঠী, মত ও চিন্তাধারার নির্ধারিত গপ্তির 


রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা শামসুল হক আফগানী, জমিয়তে 
ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ 


উধ্র্বে উঠতে পারিনি। দলীয় অন্ধত ও সবংকীর্ণতার বৃত্তে 


আল কাদেরী, সীমান্ত প্রদেশের মানকি শরীফের পীর 


বন্দী হয়ে পড়েছি। এ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে নিজেদের দল 


মুহাম্মদ আজিজুল হাসানাত, নেজামে ইসলাম পার্টির 


ভারি হলেও মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে 


মাওলানা আতাহার আলী, জমিয়তে হিজবুল্নাহর আমীর 


যাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে লাভবান হচ্ছে ইসলামের বৈরী 
শক্তি। 
ওলামা-মাশায়েখ পারস্পরিক ছোটখাটো মতভেদ ভুলে 
কওম ও মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে পারলে 
ইতিবাচক ও বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করা যায়। ইতিহাসের 
পাঠকদের জানা আছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি 
গঠিত হয় আন্দোলনের মাধ্যমে ৷ এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি 
আদর্শের ভিন্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু 
তৎকালীন পাকিস্তানের সেক্যুলার রাজনীতিক ও উচ্চ 
বিলাসী মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি ছিল রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের 
বিপক্ষে । তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিভিন্ন ঘরানার 
আলিমগণ পরস্পর দলাদলি ও মত বিরোধে বিপর্যস্ত । ধর্ম 
ও সংস্কৃতি অনুসরণে প্রত্যেক তরিকার নিজস্ব ব্যাখ্যা 
বিদ্যমান । রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করতে 
গেলে সাংঘাতিক বিভাজন তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। 

পরিস্থিতির এমনতর প্রেক্ষাপটে দেওবন্দী, বেরলভী, শিয়া, 
জামায়াতে ইসলামি ও আহলে হাদীস ঘরানার আলিম ও 
স্কলারগণ বহু আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর 
১৯৫২ সালে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা তৈরি করতে 
সক্ষম হন। ইতিহাসে এটি ওলামাদের ২২ দফা নামে 
পরিচিত । হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.) এর খলিফা ও বিখ্যাত সীরাত গবেষক আল্লামা 
সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) এ আন্দোলনের নেতৃতৃ 
দেন। ৩১জন শীর্ষস্থানীয় আলিম ২২ দফা রূপরেখায় স্বাক্ষর 
করেন। বিভিন্ন ঘরানার আলিমদের প্রণীত ২২ দফার 
ভিত্তিতে রচিত হয় পাকিস্তানের প্রথম ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক 
সংবিধান। ১৯৫৬ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারী এটি পার্লামেন্টে 
গৃহীত হয় এবং ২৩ মার্চ কার্যকর করা হয়। এ সংবিধানে 
ছিল ২৩৪টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি অধ্যায়। ১৯৫৮ সালে ৭ 
অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা সামরিক অভ্যগ্থানের 


শষীনার গীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, 
জমিয়তে আহলে হাদীসের আমির মাওলানা দাউদ গজনভী, 
বাংলাদেশের মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, শীয়া 
অধিকার আন্দোলনের নেতা মুফতি হাফেজ কিফায়েত 
হোসেন মুজতাহিদ, জামিয়া আশরাফিয়ার প্রিন্সিপাল 
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হাসান, শায়খুল তাফসির আল্লামা 
ইউসুফ বান্ুরি, মজলিসে ইহরারের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ 
আলী জলান্ধরী, শায়খুল তাফসির মাওলানা আহমদ আলী 
লাহোরি, শায়খুল হাদিস আল্লামা ইদরিস কান্ধলভী, 
মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী, মাওলানা বদরে আলম 
মিরাটি ও আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী । 
১৯৫২ সালের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান 
হয় যে, বিপদ, সংকট ও বিপর্যয় মানুষকে একে অপরের 
কাছে নিয়ে যায়। এঁক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ অনুভূত হয়। 
এখান থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া দরকার । আল্লামা ইকবাল 
বলেন, 
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“কোন ঘূর্ণিঝড়ের সাথে আল্লাহ তোমাদের মুখোমুখি করুন, 
কারণ তোমার সাগরে অভিঘাতপূর্ণ তরঙ্গ নেই ।” 

অসহিষ্কুতার সংস্কৃতি নস্যাত করে ভ্রাতৃত্ের বাতাবরণ 
তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । হৃদয়কে 
প্রসারিত করতে পারলে কী অপার আনন্দ উপলব্ধি করা 
যায়, অনেকে এটা জানেন না। বাক সংযম, উদার আচরণ, 
ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা সুষ্ঠু সমাজ নির্মাণে সহায়ক । আলিম 
ওলামাদের পারস্পরিক কোন্দল, দলাদলি কাদা 
ছোড়াছুড়িতে বৈরিশক্তি লাভবান হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে 
বৃহত্তর এক্যের ধারণা ও চেতনা ক্ষতিথস্থ হয় এমন কর্মকাণ্ড 
থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে 


মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এ সর্থবিধান স্থগিত করে দেন। 
২২ দফা ছিল পাকিস্তানকে শরীয়াহ আইনের ভিত্তিতে 
ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার রূপরেখা । এ রূপরেখার 


মার্ট২০ 


করেন। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


| আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সাম্প্রতিক কালে নোভেল করোনা 


কেনিয়া, জিবুতি, উগান্ডা, দক্ষিণ 


ভাইরাস (0০9৬1])-19) বৈশ্বিক সুদান, জর্দান, মিশর, সৌদি আরব ও 
আতঙ্ক তৈরি করেছে। চীনের পাকিস্তানে হানা দিয়েছে। কোটি কোটি 
মহাপ্রাটার পেরিয়ে প্রাণঘাতী এ 


ভাইরাস এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ছে। ধীরে-ধীরে বৈশ্বিক মহামারীর 
রূপ পরিগ্রহ করছে। এর সাথে যুক্ত 
হয়েছে আফ্রিকার পঙ্গপালের তাগুব 
করোনা ভাইরাসে এ পর্যন্ত ৩ হাজার 
মানুষ মারা গেছে এবং দু'লাখ আক্রান্ত 
হয়েছে। নিরাময়যোগ্য কোন ওষুধ ও 
প্রতিষেধক আবিস্কৃত না হওয়ায় 
আগামীতে লাখ লাখ মানুষ মারা 
যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

চীন কেন্দ্রীক আন্তর্জাতিক আমদানি ও 
রপ্তানি বাণিজ্য চরম ঝুঁকির সম্মুখীন 
হয়েছে। অর্থনীতির গবেষকদের মতে 
চলতি বছরের শেষের দিকে ১.১ 
ট্রিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে 
(451৫ 777712, 20 
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সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইরান, সংযুক্ত 
আরব আমিরাত, ইতালি, ফ্রান্স, 
ইসরায়েল, লেবানন, উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়াসহ ৫৩টি দেশে ভাইরাসের 
বিস্তার ঘটেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় রেড 
এলার্ট জারি করেছে সরকার । ইরানের 
১৪টি প্রদেশে মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার 
প্রধান টেড্রস গেব্রেয়েসাস হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করে বলেছেন, “এ ভাইরাসের 
সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে । 

অপরদিকে ঝাঁকে-ঝাকে পঙ্গপাল 


মার্চ'২০ 


টাকা মূল্যের ধান, গম, যব, ভুট্টা ও 
তুলা সাবাড় করে দিচ্ছে। জর্দান, 
পাকিস্তান ও সোমালিয়া সরকার জরুরি 
অবস্থা ঘোষণা করেছে। ১০ লাখ 
পতঙ্গের পাল যদি কোন ফসলের 
ক্ষেতে হামলে পড়ে একদিনের মধ্যে 
৩৫ হাজার মানুষের খাদ্য সাবাড় করে 
ফেলে। প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার 
আকাশ পথ অতিক্রম করে হানাদার 
পতঙ্গবাহিনী অন্য জায়গায় অভিযান 
চালায়। ঘাসফড়িংয়ের মতো দেখতে 
এ পতঙ্গের ঝাঁক ৪৬০ কিলোমিটার 
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি আচ্ছাদিত করে 
রাখে। 

জাতিসংঘের মতে, বিগত ৭০ বছরের 
মধ্যে পঙ্গপালের এত ভয়ঙ্কর আক্রমণ 
অতীতে আর দেখা যায়নি। আফ্রিকা 
থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় 
ঝাঁকবদ্ধ মরুপতঙ্গ ৩০টি দেশে ছড়িয়ে 
পড়তে পারে। জিবুতি ও ইরিব্রিয়ায় 
৩৬ হাজার কোটি পতঙ্গের আক্রমণে 
খাদ্য নিরাপত্তা অভূতপূর্ব হুমকির 
সম্মবীনা হয়েছে। জাতিসংঘের 
কর্মকর্তাদের আশঙ্কা এতে পুরো 
অঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে 
পারে। প্রতি কিলোমিটার ঝাঁকে চার 
থেকে আট কোটি পতঙ্গ থাকে । স্ট্রিট 
জার্নালের ভাষ্যকারের মতে, মাঝারি 
ধরনের একটি পতঙ্গপাল নিউ ইয়র্কের 
জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য 
নিঃশেষ করে দিতে পারে । কীটনাশক 
প্রয়োগ করেও এ মরুপতঙ্গকে দমন 
করা যাচ্ছে না। 


করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও 
পঙ্গপালের আক্রমণের জাগতিক 
উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বৈজ্ঞানিক কারণ 
যাই থাকুক এটা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় । এ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকশক্তি কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা । পৃথিবী রড পর 
থেকে যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর 
ওপর বিপর্যয়, মহামারী, দুর্যোগ- 
দুর্বিপাক নেমে এসেছে। সাইক্লোন, 
প্লাবন, টর্ণেডো, ভূকম্পন, ভূমিধস, 
সুনামি, খরা, জলোচ্ছাস, শিলাবৃষ্টি, 
অতিতৃষ্টি, সার্স, মার্স, এইডস, দাবানল 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিচিত্র 
রূপ। অনৈতিক যৌনকর্ম, পাপাচার, 
ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতা, 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা ও আল্লাহ 
তাআলার বিধিনিষেধের অবাধ্যতার 
কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসে । 
অতীতে সীমালজ্ঘন, নাফরমানি, নবী- 
রাসূলগণের প্রতি ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে 
অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলা বহু 
জাতিগোরষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । 
তার অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদ 
আপতিত হয় না (সুরা আত-তাগাবুন: 
৪০)। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের 
প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির ওপর 
নজর রাখেন এবং প্রত্যেককে তার 
কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রদান করেন। তাওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও 
সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে এ জাতীয় 
বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ 
আছে। 
মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা 
কোনো জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থার 
পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 
অনৈতিকতা ও অবাধ্যতায় পরিবর্তিত 
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করে না দেয়। যখন আল্লাহ তাআলা 


দিয়ে পুরুষদের উপর উপগত হতো 


কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আযাব দিতে 
চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে 


(সূরা আল-আরাফ, ৮০-৮১)। ফলে 
গযব হিসেবে আল্লাহ তাআলা এ 


না; আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার 


জনপদের জনগোষ্ঠীকে বাস্ত-ভিটাসহ 


সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে 


না (সূরা আর-রা'দ, মাআরিফুল কুরআন, 
মদীনা, পৃ. ৭০২) । 


বিধ্বস্ত করে দেন। 


ও জীবজন্ত শুন্যে উথিত হয়ে সজোরে 
জমিনে পতিত হয়। উৎপাটিত খর্জুর 
বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় তাদের নিক্ষেপ 
করা হয় সেরা আল-কামার: ১৮-২১)। 

মাদায়েনের ছামুদ জাতিকে আল্লাহ 


আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে 
হযরত লুত (আ.)-এর উম্মতকে 
সমকামিতা ও পুংমৈথুনের মতো 


অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার তাআলা বিধ্বস্ত করে দেন অগ্নি 
শাস্তি স্বরূপ সাম্প্রতিককালে দেখা দিয়ে। তারা ওজনে কম দিত । দুর্নীতি, 
দিয়েছে এইডস/এইচআইভি। ডাকাতি, ধর্ষণ, ছিনতাই ও খাদ্য 


“এইডস” মানে নিশ্চিত মৃত্যু। আজ 
পর্যন্ত এর কোন কার্ধকর ওষুধ 


গহিতিকর্মের জন্য €৫লাখ অধ্যুষিত 


গুদামজাত করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি 
করতো । আল্লাহ তাআলা তাদের 


আবিস্কৃত হয়নি। ২০১৭ সাল পর্যন্ত 


জনপদকে আসমানে তুলে আছাড় 
দিয়েছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক 


এইডসে আক্রান্ত হয়ে গোটা দুনিয়ায় 


সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করেন হযরত 
সালেহ (আ.)-কে। তারা নবীর কথা 


৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষের মৃত্যু 


নদী, যা ইতিহাসে 'মৃতসাগর' নামে 
পরিচিতি লাভ করে । এ সাগরের দৈর্ঘ 
৬৭ কি. মি., প্রস্থ ১৮ কি. মি. এবং 


হয়েছে এবং এইচআইভি'তে আক্রান্ত 
হয়েছে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ । 


তো শুনেনি উপরন্ত আল্লাহর নিদর্শন 
উত্ীকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি (সরা 
আশ-শামস: ১২-১৫)। পবিত্র কুরআনে 


বাংলাদেশে এইডস রোগী সনাক্ত 


গভীরতা ১.২৪০ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে 


হয়েছে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে । ২০১৯ 


৪২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ 
সাগরের পশ্চিমে রয়েছে ইসরাঈল ও 


আল্লাহ তাআলার ঘোষণা স্পষ্ট। 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে 


সাল পর্যন্ত ংলাদেশে 


বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


এইডস/এইচআইভি ভাইরাস 


তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি 


পূর্বে জর্দান। এখান থেকে বহনকারী মানুষের সংখ্যা ১৪ হাজার । 
জেরুজালেম নগরীর দূরত্ব মাত্র ১৫ এর মধ্যে মারা গেছে ১০২২ জন। 
মাইল । পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগরের এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান কারণ 
তুলনায় লবনাক্ততা বেশি হওয়ায় এতে হচ্ছে অবৈধ যৌনমিলন ও 
কোন মাছ জন্ম নেয় না। জর্দান নদী সমকামিতা । 


থেকে মাছ এই নদীতে আসার সাথে 


আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে 
আসে" সুরা আর-রাম: ৪১) | 

পৃথিবীর দেশে দেশে অনাচার, 
পাপাচার, দুর্ৃত্তপনা ও খোদাদ্রোহিতার 
সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার 


হযরত নুহ (আ.)-এর অধঠম্থন পুরুষ 


সন্তুষ্টির পরিবর্তে অসস্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি 


প্রাটান আদ জাতির হিদায়তের জন্য 


সাথে মারা যায়। তবে 
আশ্চর্যজনকভাবে রয়েছে বিপুল 


ব্যাকটেরিয়া 07/70০7০) এবং 
ক্ষুদ্রকায় ছত্রাক (47100/0/10919716 
157102710, (01019127192 ,594) 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য 
অনুযায়ী সমকামিতার মতো পাপকার্ষে 
লিপ্ত হওয়ার কারণে সডম ও 


আল্লাহ তাআলা হযরত হুদ (আ.)-কে 


পাচ্ছে। সুতরাং ইতিহাসের পথ ধরে 
বিপর্যয় ও গজব নামতে বাধ্য। 


নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। জর্দান 
থেকে হাযরামাউত ও ইয়ামেন পর্যন্ত 
ছিল তাদের অধিবাস। গৃহনির্মাণ ও 


স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের তথ্যান্যায়ী, মানুষ 
নৃষধকে মারার জন্য যে পরিমাণ 


স্থাপত্যশৈলীতে তাদের দক্ষতা ছিল 


রমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও মজুদ 


ঈর্ষণীয়। তারা আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ অমান্য করে মূর্তিপূজা শুরু 


গোমাররাহ নামক লোকালয় মহান 
আল্লহর হুকুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঘটনাটি আজ থেকে 
প্রায় ছয় হাজার বছর আগের 
ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি বর্তমানে “মৃত 


করে। শাদ্দাদ স্বর্ণখচিত একটি কৃত্রিম 


করেছে তাতে এ পৃথিবীকে ৩৮ বার 
ধ্বংস করা যাবে । বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা 
পাপাচার, অমানবিক কর্মকাণ্ড ও 


বেহেশত বানিয়ে ওদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা 


আল্লাহর নাফরমানির বিস্তারের ফলে 


দেখায়। আদ জাতির অমার্জনীয় 
পাপের ফলে গজব স্বরূপ তিন বছর 


কতিপয় জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যেতে 
পারে। এমনকি সমগ্ধ মানবজাতিও 


বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ক্ষেত-খামার, 


বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আসলে 


সাগর'। আল্লাহর নবী হযরত লূত 
(আ.)-এর বারংবার সাবধান বাণী 
সক্েও সে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 


বাগান ও গাছপালা পানির অভাবে 


বিপর্যয় ও ধ্বংস মানুষের কৃতকর্মের 


শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা 


ফসল । আল্লাহ তাআলার কাছে 


দেয়। তারপরও তারা পাপাচার ত্যাগ 


তাওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, মানবিকতার 


অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার 


করেনি । অবশেষে চূড়ান্ত শাস্তি নেমে 


উজ্জীবন, কল্যাণকর জীবন যাপনের 


অভ্যাস পরিত্যাগ করেনি। পৃথিবীর 
বুকে একমাত্র তারাই যৌন ক্ষুধা 


আসে। সাত রাত আট দিনব্যাপী 
অনবরত ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতে বিধ্বস্ত 


অঙ্গিকার ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয় ও 
গজবের হাত থেকে মানবগোষ্ঠী রক্ষা 


চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাদ 
মার্চ'২০ 


হয়ে যায় জনপদ ও লোকালয় । মানুষ 


পেতে পারে। 
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বাংলা ভাষায় 
সুন্নাতের বরখেলাফ 


মুফতি আবদুল হক 


হাদীসসমূৃহ আরবিতে পাঠ করে 


রাসুল (সা.)-এর খুতবায় ওয়ায- 


প্রাসঙ্গিক বিষয় তাদের ভাষায় খুতবা 
দান করা যায়।' 


নসীহতের বাণী অবশ্যই ছিল। অতএব 
হাদীসের আলোকে দেখা যায়, খুতবা 


বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমার অপরিসর 
অধ্যাবসায়ের আলোকে কুরআন- 


আসলে যিক্র হিসাবে নবী করীম 
সো.) যে ভাষায় দিয়েছিলেন সে 


সুন্নাহ, ফিকহ-উসুলে ফিকহ, ইতিহাস 


ভাষাতেই হতে হবে। শাহ ওয়ালী 


ও বরেণ্য মনীষীগণের দৃষ্টিতে ঈদ ও 


উল্লাহ রেহ.) বলেন, যুগ-যুগান্তরে 


জুমুআয় বাংলা খুতবাদান বিষয়ক 


মুসলমানদের রীতি-নীতি হচ্ছে আরবি 


কোনো কোনো বিদগ্ধ দীনপ্রচারক 
শ্রোতাদের অনুধাবন, উপলব্ধি ও স্পষ্ট 
বোধগম্যের লক্ষ্যে এবং যুগোপযোগী 
ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে 

ংলা ভাষায় কিংবা আরবি-বাংলা মিশ্র 


বিতর্কটির অবসান ও অপনোদনের 
প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 


আল-কুরআনের আলোকে 
পবিত্র কুরআনে এসেছে, “হে 


ভাষায় জুমুআ ও ঈদের খুতবা প্রদান 
করার পক্ষে জোরালোভাবে আওয়াষ 


ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর আযান 


ভাষায় খুতবা দান করা । অথচ অনেক 
দেশে অনারবি লোক বিদ্যমান ছিল। 
কাজেই জুমুআ ও ঈদের খুতবা আরবি 
ষায় প্রদান করা সুন্নাত, অন্য ভাষায় 
বিদআত (আল-মুসাফফা শরহুল মুওয়াতা) | 
হাদীসের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইমাম 


৫ 


দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর 


তুলেছেন। নানান যুক্তি আর দর্শন 


যিকিরের দিকে অগ্রসর হও এবং 


নববী রেহ.) বলেন, জুমুআ ও ঈদের 
খুতবা হাদীসের গ্রন্থাবলীর সোনালী 


অবতারণা করেছেন। দীনের কল্যাণ 
কামনায় তাদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
গবেষণা আন্নাহ পাক কবুল করুন 
এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান 


কেনাকাটা (ইত্যাদি) পরিত্যাগ করো 
(সুরা আল-জুমুআ: ৯) ।' 


পাতায় আজো হুবহু শোভা পাচ্ছে 
তাতে দেখা যায় শ্রোতাদের মধ্যে 


এখানে যিক্র অর্থ খুতবা বা নামায 
(মাআরিফুল কুরআন) । মুলত হঘিক্র 


করুন। এ প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হচ্ছে, 
“যুগের পরিবর্তন হয়েছে মানুষ সার্বিক 


শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 


বিভিন্ন ভাষার লোক থাকা সত্টেও নবী 
করীম (সা.) খুতবায় দোভাষী কিংবা 
অনুবাদকের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি 


(১) সাধারণ আনুগত্য ও (২) যিক্র। 


আরবিতেই খুতবা দিয়েছিলেন। আর 


ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে, কাজেই 
পুরানো যুগের মিয়াজির খুতবা এ যুগে 
অচল । বস্তুত খুতবা হচ্ছে সপ্তাহ ও 
বছরান্তে উম্মাহর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ । বিশেষ ওয়ায, উপদেশ ও 
গণপ্রচার মাধ্যম । এটি আরবি ভাষা 


বলাবাহুল্য আকীদার কিতাবে রয়েছে, 


শ্রোতারা না বুঝলেও মনোযোগ 


যিক্র মনসুস আলাই বা কুরআন- 
হাদীস বর্ণিত পন্থা ও পদ্ধতিতে 
সম্পাদন করা আবশ্যক। কাজেই 
জুমুআ ও ঈদের খুতবা মহানবী (সা.) 
থেকে বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ আরবিতেই 


নির্ভর হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলিম 
সমাজ খুতবার আহ্বান ও আবেদন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে 


হতে হবে । অন্য কোনো ভাষায় নয়। 


হাদীসের আলোকে 


সহকারে যিক্র শোনেছিলেন। 


ফিকহের আলোকে 
ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শীফিয়ী 
(রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও 
ইমাম মুহাম্মদ (রেহ.)-এর মতে, খুতবা 
অবশ্যই আরবিতে প্রদান করতে হবে 


মুসলমানদের মধ্যে দীনী মূর্খতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে।' 

আর তাদের দলিল হচ্ছে, (১) 
মহামান্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 


খুতবা মুখ্যভাবে যিক্র আর গৌণভাবে 
ভাষণ বা ওয়ায-উপদেশ। হাদীসে 


কিন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফারসি 
(অনারবি) ভাষায় খুতবাদান জায়েয 


এসেছে ইমাম যখন (খুতবার জন্য) 
বের হন তখন ফেরেশতারা যিক্র 


বলে অভিমত পোষণ করেন েতওয়ায়ে 
শামী: ১/৫৪৩)। 


ফারসি ভাষায় খুতবাদান জায়েয বলে 
অভিমত পোষণ করেন, (২) ১৪০২ 


অর্থাৎ খুতবা শ্রবণের জন্যে হাজির 
হন। আরো ইরশাদ হয়েছে । ইমাম 


আল্লামা শুরুমবুলালী (রহ.)-এর মতে 
জুমুআর খুতবার ব্যাপারে ইমাম আবু 


হিজরী সালে পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত 


যখন বের হন, ফেরেশতারা তখন স্ব- 


হানিফা (রহ.) স্বীয় মতের ওপর অটল 


রাবেতা আলমে ইসলামি ৫ম ফিকহ 


স্ব খাতা বন্ধ করে মনযোগ-সহকারে 


অধিবেশনের অভিমত: “অনারবদের 
বেলায় সুচনা-সমাপন ও আয়াত- 
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যিক্র বা খুতবা শোনেন (সহীহ আল- 
বুখারী: ১/১২১) | 


ছিলেন, শিষ্যদ্ধয়ের মতামতের প্রতি 
রুজু করেননি (মারাকিউল ফালাহ, পু. 
২৭৭)। 
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শায়খ আবদুল হক দেহলবী (রহ.) 


মাকরুহযুক্ত (আহকামুন নাফায়িস ফি 
আদাইল আযকার বিল ফারিস) | 


সর্বোত্তম । যদিও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) যেকোনো ভাষায় তা জায়েয 
বলে থাকেন (শরহ সিফরিস সায়াদাহ, পু. 
২৬৭) । 

মুফতি সাইফুল্লাহ রহমানীর মতে 
আরবি ভাষায় খুতবা দানই বাস্তব ও 
সঠিক এবং প্রায় ইমামগণের 
মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে 
ওয়ায-উপদেশের জন্য খুতবার পূর্বে 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়া যেতে পারে। 
কিন্তু এটাকে সুন্নাহ বা আবশ্যক বলা 
যাবে না (আল-বা'সুল ইসলামি, নদওয়াতুল 
ওলামা লাখনৌ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬) । 


প্রখ্যাত ফিকহবিদ মাওলানা আবদুল 
হাই রেহ.) বলেন আরবি ছাড়া অন্য 
কোনো ভাষায় খৃতবাদান করা সুন্নাতের 


পরিপন্থি কাজ। কেননা হিজরী প্রথম 
শতকে এর কোনো প্রমাণ নেই। অথচ 
প্রয়োজন তখনো ছিল। প্রায়শ অনারব 
দেশসমূহ বিজিত হয়েছে বটে, কিন্ত 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ 
খুতবার সুন্নাত পদ্ধতিকে পরিবর্তন ও 
প্রত্যাখান করেননি । কাজেই অনারবি 
ভাষায় খুতবাদান সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরার বরখেলাপ বিধায় 
বিদআত ও মাকরুহ । তাইতো শরয়ী 
বিধান হচ্ছে, আরবিতেই খুতবা প্রদান 
করতে হবে। যেন সুন্নাতের 
বিরুদ্ধাচারণ এবং ইমামগণের 
মতৈক্যের বেড়া ভেদ করা না হয় 
(মাজমুউল ফতওয়া, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯) । 


মুফতি রশিদ আহমদ বলেন, জুমুআ ও 
দুই ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া 
সুন্নাত- অন্য কোনো ভাষায় বিদআত 
(আহসানুল ফতাওয়া, পৃ. ৪/১৫০)। 


খুতবার আযানের পূর্বে অথবা জুমুআর 
নামাযের পরে খুতবার সারমর্ম 
মুসল্লীগণকে বুঝিয়ে দিতে পারেন 
(দৈনিক সৈকত, ২৯ অকট্টোবার ১৯৯৮) । 


উসুলে ফিকহের আলোকে 


সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি 
শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায 
(রহ.) জনৈক প্রশ্নকারীর জওয়াবে 
বলেন, হ্যা, আরবিতে খুতবা দেবেন। 
তবে শ্রোতাদের ভাষায় পূর্বাপর বুঝিয়ে 
দেবেন মোজমুউল ফতাওয়া: ১২/৩৭০)। 
পাকিস্তানের সাবেক মুফতিয়ে আযম 
মুফতি শফী (রহ.)-এর মতে জুমুআর 
খুতবা আরবিতে দেওয়া সুননাত। অন্য 
কোনো ভাষায় বিদআত ও নাজায়েয 
(জেওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩৫৮)। 

ংলার আলেমকুল শিরোমনি আল্লামা 
মুযহের আহমদ (রহ.) (সাবেক রেক্টর, 
হাশেমিয়া আলিয়া কক্সবাজার) দৈনিক 
সৈকত পর্রিকায় এ প্রসঙ্গে যে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন তার সারসংক্ষেপ এখানে 
হুবহু তুলে ধরছি, “মহানবী রাসুলে 
পাক (সো.) সবসময় আরবি ভাষাতেই 
খুতবা দিতেন । আর সাহাবায়ে কেরাম 
অনারব দেশসমুহে শ্রোতাদের 
প্রয়োজন এবং অনারবি ভাষা জানা 
সত্তেও যেহেতু কেবল আরবি ভাষাতেই 
খুতবা দিয়েছিলেন, অনারবি ভাষায় 
খুতবা দিয়েছিলেন বলে কদাচ প্রমাণ 
নেই এবং অদ্যাবধি আরবি ভাষায় 
খুতবা পাঠের এ ক্রমধারা প্রায়ই সমগ্র 


মাওলানা আবদুল হাই রহ.) তার 


মুসলিম বিশ্বে চলে আসছে । কাজেই 


রচিত একটি পুস্তিকায় লিখেন, আরবি 


খুতবার ভেতরে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ 


ভাষায় খুতবাদান করা সুন্নাতে 


করা হুযুর পাক (সা.)-এর সুন্নাতে 


মুওয়াক্কাদা অন্য ভাষায় তা মাকরুহ । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে জায়েয 
বলেছেন তার অর্থ জওয়ায মায়াল 
কারাহাত অর্থাৎ জায়েয বটে কিন্তু 
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মুতাওয়ারিসার  বরখেলাপ, যা 
মুসলমানদের কাম্য হতে পারে না। 
যদি কোনো মসজিদে প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয় তাহলে ইমাম সাহেব 


উসুল বা ফিকহ এর মুলনীতির 
আলোকে আরবি ভাষায় খুতবা অকাট্য 
ও অলজ্ঘনীয় সুন্নাত। কেনান মহানবী 
(সা.) খুলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন ও তবে 
তাবিয়ীনের জমানায় আরবি ভাষায় 
খুতবা দান করা হত বিধায়, এটি 
সুনাতে নবী (সা.)। সুন্নাতে 
খোলাফায়ে রাশেদীন, সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরা (নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক 
সুন্নাত) ও সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (বা 
যুগপরম্পরা সুন্নাত)। 


ইতিহাসের আলোকে 
এবং অপরাপর ইসলামের 


সিপাহসালার ও শাসকগণ বিজিত 
অনারব দেশসমৃহে শ্রোতাদের 
প্রয়োজন এবং অনারবি ভাষায় তাদের 
অভিজ্ঞতা থাকা সত্তেও কেউ কোথাও 
অনারবি ভাষায় খুতবাদান করেছিলেন 
বলে কোনো প্রমাণ নেই । সপ্তম শতকে 
বন্দরনগরী উট্টগ্রামে আগত সাহাবা 
প্রতিনিধি দল, অতঃপর মেঘনার 
মোহনা থেকে সুদূর কক্সবাজার পর্যন্ত 
ব্যাপক বিচরণকারী আরব বণিক তথা 
দীন প্রচারক দলসমূহ এবং বাংলার 
গেট ধর্মপ্রচারক হযরত শাহ জালাল, 
নূর কুতুব ও খান জাহান আলী 
(রহ.)সহ অগণিত অলি-দরবেশ 

ংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন। তারা এখানকার 
মাতৃভাষায় দাওয়া কর্মপরিচালনা 
করেছিলেন বলে ড. এবনে গোলাম 
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সমদ, ড. এনামুল হক ও আবদুল 
মান্নান তালিব প্রমুখ অভিমত প্রকাশ 
করেন। কিন্তু কোনো প্রচারকর্মি 
সমসাময়িক নব-মুসলিমদের কাছে 


বুঝলেও তা 
শোনেন । 

(খ) নবী করীম (সা.)-এর খুতবায় 
রোম-পারস্যসহ বিভিন্ন অনারব দেশের 


মনোযোগ সহকারে 


ংলায় খুতবাদান করেছিলেন বলে 


লোক শরীক হত । তখন সাহাবীদের 


আদৌ প্রমাণ নেই। নচেৎ আজকের 


মধ্যে অনুবাদকর্মে সক্ষম ব্যক্তি অনেক 


পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে বিদ্যমান ছিলেন। খুতবা প্রচলিত 
এই বিতর্ক দেখা দিত না। ওয়ায-বক্তৃতা হলে রাসুল (সা.) 

নিঃসন্দেহে অনুবাদের ব্যবস্থা 
খুতবা যিক্র না ভাষণ করতেন। কিন্ত খুতবার ব্যাপারে তা 


মুফতি মুহাম্মদ শফি (েহ.) বলেন, 

(ক) খুতবার আসল উদ্দেশ্য যিক্র বা 

বিশেষ ইবাদত। ওয়ায-উপদেশ 

গৌণভাবে লাভ হয়। কেননা 

১. খুতবায় দুইটি ফরয এবং পনেরটি 
সুন্নাত রয়েছে (ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৪৬) । 


করেছিলেন বলে ইতিহাসে কোথাও 
প্রমাণ নেই। নবী করীম (সা.)-এর 


(উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি ভাষাকে 
পেশ করা যেতে পারে) তাই 
শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী মুহাম্মদ 
(সা.) কুরআনিক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিস্তার করার 
উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুতু-সহকারে 
দাড়িয়ে কুরআন-সুন্নাহর 
আরবিতেই খুতবা প্রচলন 
করেন। 

২. খুতবা নামক যিক্রটির প্রকৃতিই 
খুতবা দেবেন, যিক্র করবেন। 


পরে সাহাবীগণ বাধভাঙা জোয়ারের 
এবং বিজিত এলাকায় সর্বত্র জুমুআ ও 
ঈদ কায়েম করেন। প্রাদেশিক 
গভর্নরগণ রাষ্ট্রীয় কাজে দোভাষী 


২.জুমুআর খুতবা হচ্ছে, চার 


ব্যবহার করতেন। হযরত আবদুল্লাহ 


রাকআতবিশিষ্ট যুহরের ফরযের 
বাকী দুই রাকআত নামায (আল- 
বাহাররু রায়িক: ১/১০৮) । 

৩. খুতবার মাঝখানে কথা বলা যাবে 
না (আল-মাবসুত: ২/২৬)। 


ইবনে আব্বাস (োযি.) দাওয়াতি 
কাজের জন্য বেতনধারী একজন 
দোভাষী রেখেছিলেন (সহীহ আল-বুখারী, 
ওয়াফুদ অধ্যায়)। কিন্তু তারা অনারবি 
ভাষায় কখনো খুতবা দেননি । আর না 


৪. খুতবা জুমুআর জন্য শর্তবিশেষ 
(ফাতহুল কদীর)। 
৫. খুতবার সময় নামায পড়া, কথা 


কেউ খুতবার কাজে কোনো 
দোভাষীকে ব্যবহার করেছিলেন। 
কাজেই বোঝা গেল খুতবা নামাযের 


বলা, ঙ -তাহলীল করা, 
সালাম দেওয়া, হুযুর (সা.)-এর 
নাম শুনলে দরুদ পাঠ করা এবং 


কিরাআত, তাসবীহ ও তাশাহুদ 
ইত্যাদির ন্যায় যিক্র বিশেষ । 
কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 


অন্যায় কাজে মৌখিক নিষেধ করা 
সবকিছুই নিষিদ্ধ (আল-হিদায়া ও 

আল-বাহারুর রায়িক) । 
অথচ ওয়ায-বক্তৃতায় এগুলো নিষিদ্ধ 
নয়। আর না ওয়াষের জন্য কিছু ফরয 
ও সুন্নাত রয়েছে । না ওয়ায জুমুআর 
জন্য শর্তস্বরূপ। কাজেই একথা 
দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, খুতবা 
প্রচলিত ওয়ায-বক্ভৃতা নয়। বরং 
বিশেষ যিকর যা ইমাম সাহেব 
উচ্চৈঃস্বরে করেন আর শ্রোতামণ্ুলী না 


মার্ট২০ 


১. খুতবা না বুঝলে শুনে লাভ কি? এ 
জবাবে বলতে হয়, তাহলে 
নামাযের কিরাআত, তাশাহুদ ও 
তাকবীর ইত্যাদিও অনুবাদ করতে 
হবে। 

২. খুতবা বন্তৃতা না হলে খতীব সাহেব 
শ্রোতামুখী হন কেন? এর তিনটি 
জবাব । 

১. ভাষা এমন একটি সেতু যা দ্বারা 
এক দেশের সংস্কৃতি রে দেশে 


আর শ্রোতারা নিরবে তা 
শুনবেন । বস্তত খুতবার ব্যাপারে 
মহানবী (সা.) ও ইসলামের যুগে 
প্রচলিত পদ্ধতি-পন্থায় আপত্তি 
করা কোনো মুমিনের জন্য 
শোভা পায় না। 
৩.আরবি ভাষা মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআন ও বিশ্বনবী (সা.) 
সুন্নাহর ভাষা হিসাবে একটি 
তাই আরবির এই আন্তর্জাতিক 
মান বহাল রাখার উদ্দেশ্যে 
মহানবী (সা.) সপ্তাহ ও বছরান্তে 
প্রতিবিধান প্রবর্তন করেন। যা 
মুসলমানদের জন্য আপত্তির 
বিষয় নয়, বরং গর্ব ও গৌরবের 
বিষয় (জোওয়াহিরল ফিকহ; 
২/৩৫৩-৩৫৪) । 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা 
আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার 
সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধর, নতুন কর্ম 
থেকে বেঁচে থাক। কেননা নতুন কর্ম 
বিদআত । আর প্রত্যেক বিদআত হল 
ভ্রষ্টতা ও গুমরাহি (মিশকাত: ১/৩)। 
লেখক, খলীফা: শাহ মাওলানা জমির 
উদ্দিন নানুপুরী (রহ.), কলামিস্ট, এহ্থধণেতা 


ও এঁধান মুহাদ্দিস, রাজারকুল আযীযুল উলুম 
মাদরাসা, , রামু, কক্সবাজার 
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(1 


ইংরেজ আমলে মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে 
ধ্বংস করার বিনাশী তৎপরতা এবং পরবর্তী রাজনীতিতে এর জের 


মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 


ইংরেজ সরকার বাংলার মুসলমানদের 

রদবদল ঘটিয়েছিল: 

১. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর 
রাজক্ষমতা থেকে মুসলমানদের 
উৎখাত ও তাদের মৃত্যু ঘটাতে 
এরপর পযয়িক্রমে নানা 
পরিকল্পনা গ্রহণ । 

২. ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন ও জমিদারির সংখ্যা 
হ্রাস। মুসলমানদেরকে ভূমিহীন 
রায়ত বানানো ও তাদের 
অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণি 
ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের জীবনের 
আর্থিক ভিত্তিটুকুই ধ্বংস করা । 

৩. ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে 
নি্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ 
অবলম্বন কেড়ে নেয় ও এর আগে 
সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে তাদের 
জমিদারি বাতিল করে দেয়। 

৪. ১৮৩৭ সালে অফিস, আদালত ও 


মার্চ'২০ 


করে ইংরেজি বহাল। ইংরেজি 
ভাষার নতুন আধিপত্যের সামনে 


অর্থনীতি নগদ অর্থে পরিবর্তন হলো । 
সমস্ত পুঁজি এসে শহরে জমা হলো। 


লক্ষ লক্ষ মুসলমান চাকুরিচ্যুত 

হলো । 
পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের 
শাসকশ্রেণি নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর, 
নিষ্ক্রিয়, নিজীব জাতিতে পরিণত হয়। 
ইংরেজের প্রশাসনিক আইন ও 
শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে 
(ড. ওয়াকিল আহমদ: উনিশ শতকে বাঙালি 
মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১/8১)। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদিকে 
গড়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণির 
ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণির লোক 
দেখা গেল। শহর এলাকায় সৃষ্টি হলো 
শ্রমিকশ্রেণি, ছোটবড় ব্যবসায়ী এবং 
চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ও 
সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিভোগী গোষ্ঠী । 
আমাদের সম্পন্ন গ্রামণ্ডলো ধ্বংস হয়ে 
গেলো । শিক্ষিত ভালো মানুষেরা গ্রাম 
ছেড়ে শহরমুখি হলো। জমিনভিত্তিক 


প্রবল আঘাত খেয়ে গ্রামমুখী 
জীবনযাত্রা শহরমুখি হলো । 

উনিশ শতকের ভাববাদ, বুদ্ধিজীবীর 
রাকট্রনৈতিক চিন্তাধারা, হিন্দু ধর্মের 
সংস্কার, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবই 
ইংরেজি শিক্ষাজাত। অর্থাৎ সেই 
শিক্ষায় শিক্ষিতরাই এসব ক্ষেত্রে 
মতামত দিলো এবং তাদের মতানুযায়ী 
সব চলল । তাছাড়া ইসলাম ছাড়া অন্য 
তাদের চিন্তাধারায় ও জীবনযাত্রায় বড় 
ধরনের ধাঞ্কা খায় না। কারণ সেসব 
ধর্মের কাজগুলো একান্তই লৌকিক ও 
আচারসর্বস্ব। 

দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে তাদের ধর্ম 
তাদের পরিচালনা করে না। নির্দিষ্ট 
দিনে নির্দিষ্ট মাসে পুজা-পার্বণ 
অনুষ্ঠানে শরীক হলেই তাদের 
ধর্মপালন [এক ধরনের রসম] হয়ে 
যায়। সমস্যা হল, ইসলামের 
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বিরোধি যে কোনো কিছু আপন করে 


পাকিস্তানের মালিক হয়েছে । জনগণ 


নিতে পারে না, বিশেষত চিন্তা 
তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ 
করে ও সেসব বিষয়ে স্পষ্ট পথনির্দেশ 
করে। 

১৮১৬ খিস্টান্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করার মাধ্যমে হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও ভাবধারা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে 
থাকে এবং এক পর্যায়ে তারাই 
ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার ও 
ইংরেজি জানা লোকদেরকেই চাকুরি 
দেওয়ার জোর আন্দোলন করে । রাজা 
রামমোহন যিনি চৈতন্যের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ ছিলেন, এবং নিজে মোঘল 
আমলে আরবি, ফারসি, ইসলামি 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নবাবের অধীন 
কাজ করতেন, স্বয়ং ইব্ল্যান্ড সফর 
করে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা করার 


করেছিলেন, শিল্প সাহিত্য ও বৃদ্ধিচচরি 
মাধ্যমে নিজেদের অগ্রসর অংশে 
রূপান্তর করেছিলেন তাই নিজেদের 
স্বার্থে জাতীয় আন্দোলন শুরু করার 
প্রেরণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। 
[এদের] মধ্যবিত্ত ও উদীয়মান 
উচ্চবিত্তশ্রেণি আবার ক্ষমতার ভাগের 


আজও বঞ্চিত প্রতারিত রয়ে গেছে। 


করে অনেক সাফল্য উদ্ধার করে। 
(জমিদাররা যেহেতু ইংরেজের পালিত, 


তাদের ভাষায়, অর্থনৈতিক, বিচারিক, 


তাই তাদের কোনো বড় অপরাধকেও 


ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সম্পূর্ণ মুক্তি ও 
অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ 
নীলকরদের অভিহিত করেছিলেন 
মঙ্গলজনক, তারা জুলুম করে না বলে 
সাফাই গেয়েছিলেন, নীলচাষ দেশের 
জন্য মঙ্গলজনক বলে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় জমানো সব অর্থ উ্ভাবনী শিল্পে 
ব্যয় না করে জমিদারী কিনে দেশের 


হামলা মামলা ও অবিচার ফাসির পর 
মরে শেষ হয়নি, চাপিয়ে দেওয়া 
ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ যাদের ধ্বংস করতে 
পারেনি এবং যারা চাকরি বাকরি হতে 


তিলে তিলে শেষ করা। দেখা যায়, 

ংলায় ব্রিটিশের দেওয়ানি লাভের 
পাচবছরের মাথায় মানব ইতিহাসের 
এক ভয়াবহ আরোপিত দুর্ভিক্ষের 


জন্য অভিলাধী হয়ে ওঠলো। তাদের 


কবলে পড়ে বাংলার মুসলমান গরীব 


পুঁজির জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাও দরকার- 
তারা বুঝতে পারলো । আবার এরা 
ছিল ইংরেজ বণিকের সহযোগী ও 
পার্শচর- এজন্য ইংরেজের কথায় 
ওদের আস্থাও ছিল, ওদের প্রতি 
কৃতজ্ঞতাও ছিল (মুসলিম মানস ও বাংলা 
সাহিত্য, পৃ. ৭৮) । 

এ কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এ 
দেশের জনগণের আকাঙ্কা পূর্ণ 


করেনি। বিটিশ উপনিবেশের 
মানসপুত্ররাই পরবর্তীতে ভারত, 
মার্চ'২০ 


কৃষকদের একতৃতীয়াংশ একসঙ্গে মারা 


অপরাধ মনে করা হতো না, আজও 
সেই কালচার রাজনীতিতে চর্চা হতে 
দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগ্তলো 
পোষ্য পালে। এই পোষ্যের দল 
জনগণের যত ক্ষতিই করুক তার 
বিচার হতে আমরা শুনি না। সবই 
জদ্বলোক ইংরেজের দান। ) তারপর 
১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
নামে জমিদারদের সমুদয় জমির 
মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, 
এরা সরকারের কোনো অনুমিত ছাড়াই 
তাদের জমি দান, বিক্রি অথবা বন্ধক 
দিতে পারবেন। এরপর বাংলার কৃষক 
যারা প্রায় সবাই মুসলমান আর কিছুই 
থাকেনি । তারা রায়ত হয়ে জমিদারের 
গোমস্তা হিসেবে জীবন কাটাতে শুরু 
করে। 

একটা আইন ছিল, নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব 
আদায় করতে হবে । যারা পারতো না 
তাদের জমিদারি লাটে উঠতো। 
পয়সাঅলারা যারা প্রায় সবাই অবৈধ 
উপায়ে, নানাভাবে নতুন টাকার মালিক 
হয়েছিল জমিদারি কিনে নিতো । 
পুরণো জমিদাররা এভাবে পড়ে 
যেতো । নতুন ভূইফোড়রা আসতো । 
১৭৭২ সালে হেস্টিংসের আমলের 
গোড়ার দিকে জমিদারের সংখ্যা ছিল 


যায়। এরপরও খাজনা মাফ হয়নি 
দেখা গেছে জমিদারের খাজনার ভয়ে 
কত মানুষ বাড়িঘর সব ফেলে পালিয়ে 
যায়। ইংরেজ বাংলাদেশের সমস্ত 


কয়েকশো; ১৮৭২-৭৩ সালে সেই 
সংখ্যা দাড়ায় এক লাখ ৫৪ হাজার দুই 
শোতে । জমিদার এবং মধ্যবিত্তের 
সংখ্যা বাড়ে, রাজস্ব আদায়ের চাপ 


জমিজমা এমনকি নদ-নদী খাল-বিল 


বাড়ে। মধ্যস্বত্তভোগিরা রাজস্ব আদায় 


পর্যন্ত দেশীয় জমিদারের নিকট ইজারা 
দেয়। 


করতো ১৭/১৮ কোটি টাকা। এছাড়া 
বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা উপলক্ষেও 
প্রজাদের বাড়তি টাকা দিতে হতো। 


তারপর দশশালা দশবছরের জন্য 
দেয়। জমিদাররা কৃষকদের মারপিট 


চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 


__ললললললল্্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
পরশরমজীবী নতুন শ্রেণি গড়ে উঠে। 


জমিদার, পত্তনিদার, জোতদার, 


এরা সমাজে দারুণ প্রভাব বিস্তার 
করে। এদের বলা হতো বাবু। তারা 
সভাসমিতিতে বেশি বেশি চাদা 
লিখাতো, নানান সুযোগে ধনধৌলত 
জাহির করতো । 

কলকাতায় ইংরেজের কেরাণি, 
নকলনবিস হিসেবে একটি মধ্যবিত্ত 
শ্রেণির উৎপত্তি হয়। তাদেরও বাবু 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৭৮২ 
সালে ইংরেজিতে প্রথম “বাবু' কথাটি 
ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ অর্থে । অর্থ: 
ইংরেজি জানা বাঙালি কেরাণী। এরা 
কোম্পানির দলিলপত্র দেখে দেখে 
নকল করতো, অনেকে ইংরেজি ভাষা 
জানতোও না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় 
ভাগে বাবু বোঝানো হয় যে ব্যক্তি 
অভিধান ঘেটেও ভুল ইংরেজি লিখতেন 
সেই কেরানিদেরকে। 

ই বাবু ও কেরাণিদের অনেকে নানান 
[তত হয়ে আছে। নানান কুটিলতা, 
সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিজ্ঞানও 
তাদের ঢের ছিল। এরা অনেকেই 
বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসাতো। 
সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিচর্চা, সঙ্গীতচর্চা ও 
বাইজি নারীদের নিয়ে ফুর্তি করে দিন 
কাটাতো। কাড়িকাড়ি মদ পান করা 
তাদের আদত ছিল। আমাদের 
সাহিত্যে তাদের প্রভাব রয়েছে 
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ওপরও তাদের 
অপ্রতিহত প্রভাব। কাউকে বাবু বলা 
হলে সাধারণত এদিকেও ইশারা করা 
হয়। 

ঠাকুর পরিবারের অনেকেই ছিলেন 
ইংরেজের কেরাণি। রামমোহন রায়ও 
ছিলেন ইংরেজের কেরাণি। 
রাজনারায়ণ বাবুর পিতাও। এরা প্রভূত 
আর্থিক সুবিধা করতে পেরেছিলেন । 


মার্ট২০ 


বে 


এ এ এ 


নিয়ে বাছবিচার আছে। ...হিন্দু 


তালুকদার, নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদির 


কলেজেও ছাত্রদের মেলা বাছবিচার 


যে পরশ্রমজীবী নতুন বাবুশ্রেণি তৈরি 
হয়েছিল, সাধারণ মানুষদের শোষণ 


করা হতো । 
ইহরেজ আমলে মুসলিম পরিচয় নিয়ে 


করে যারা নিজেদের ভাগ্য গড়ে 
তোলেছিল, উনিশ শতকের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের প্রধান অংশই এসেছিল 
সেই শ্রেণি থেকে। শতাব্দীর শেষ 
দিকে এই পরশ্রমজীবীদের সঙ্গে আর 
একটি শ্রেণি এসে যোগ দেয় যা এক 
কথায় পরিচিত হন ভদ্বলোকশ্রেণি 
হিশেবে । 

শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীতে বাংলার 
বাবু ও জ্দ্রলোকদের অবদান রাখা 
সম্ভব হয়েছিল। এরা একটা জাগরণও 
সৃষ্টি করেছিল। জমিদারি কিংবা শিক্ষা 
কোনো পথ ধরেই মুসলমানরা 
পারেননি অগ্রসর হতে । 

মুসলমানের পথ বন্ধ করা হয়েছিল 
সংস্কৃত কলেজে যখন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ, তখন একজন 
মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে যান, কিন্তু 
কলেজের নিয়ম অনুসারে তারা ভর্তি 
করে নি। বিদ্যাসাগর যিনি এত বড় 
সংস্কারক, তিনিও তা পরিবর্তনের 
কোনো প্রয়োজন দেখলেন না। 
সিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। 
যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের 
অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা 
প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আদালতে 
একজন মুসলমান কর্মচারী আমাকে 
বলেন যে, তার ছেলেটিকে কলেজে 
পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই 
ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সেকী 
কথা! আমি খোজ নিয়ে জানতে পাই 
যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও 
মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। 


বাচার যে সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয় এবং 
যেকারণে বাংলার মুসলমান বঞ্চিত 
হয়ে এসেছেন তা আজও বিদ্যমান । 
পশ্চিমবঙ্গের কথা আমরা উল্লেখ করছি 
না, কারণ ওখানের মুসলমানরা এক 
ইংরেজ দস্যু বিদায় করে আরেক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্রর কবলে পড়েছেন। 
তারা তাদের এই ভাগ্য মেনে 
নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম 
একটা স্বাতন্ত্য ছিল, যারা নিজেদের 
জাতিসত্তার ব্যাপারে সবসময় 
এখানে ইসলাম মেনে চলায় রাষ্ট্রের 
বাধা কেনোঃ রাষ্ট্র তাদের ইচ্ছাকে 
মূল্যায়ন করে আজও কেনো শিক্ষা, 
অর্থনীতি, বিচার ও প্রশাসনের সকল 
স্তরে ইসলামকে স্বাগত জানাতে 
পারলো না? বর্তমান সরকার 
শিক্ষাব্যবস্থাকে কী উদ্দেশে ব্যবহার 
করছে? 

পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের কী সব কথা 
পড়ানো ও মুখস্‌ করানো হচ্ছে? 
আমাদের বঞ্চনার ধারা যেটা ইংরেজ 
ও তার দোসর হিন্দু সহযোগীদের 
মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, আজ দেশ 
দুদুবার স্বাধীন হওয়ার পরও দেখছি 
তার জের চলেছে ওই অক্ষশক্তির 
মধ্যেই। আগের ক্ষতি যা হয়েছে 
তাহলো, আমাদের রাজনৈতিক 
সচেতনতা কমে গেছে । আমরা সেসব 
ইতিহাসও পাঠ করছি না। কেননা 
ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতিসচেতন 


থেকেই কলেজের নিয়মাবলিতে ধর্ম 


করে তোলে । 
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মাহমুদুল হক আনসারী 


পারিবারিক বন্ধন একাল ও সেকাল সে 
অনেক কথা । পরিবার ছাড়া সমাজ হয় 
না। সমাজ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্মিলিত 
একটি শক্তির নাম। পারিবারিক বন্ধন 
আবহমানকাল থেকে ছিল। এখনও 
আছে, তবে ইদানিং সমাজে 
ঘটনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। মাতা- 
পিতা, ভাই-বোন, অপরাপর 


দুপ্কখে,  অসুখ-বিসুখে আত্মীয়তার 


পরিবারে কিভাবে চক্রান্তের জাল 


বন্ধনে পারিবারিক দায়িত্বে সকলের 
সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছিলো । 
সামাজিক, পারিবারিক সাংঘর্ষিক 


বিস্তার করা যায়। সুযোগ বুঝে ওই 
চক্র পরিবার-সমাজে অশান্তির দাবানল 
জ্বালিয়ে দেয়। তখন সে আগ্তন 


সমস্যার সমাধান হতো পারিবারিক ও 
সামাজিকভাবে । ছোট-খাটো সংগঠিত 
অপরাধ সমাধান মহল্লায় সমাজে 
পারিবারিক বৈঠকে সমাধান মিলতো। 
ছোট-খাটো এলাকাভিত্তিক সমস্যার 
জন্য ইউপি পরিষদে যেতে হতো না। 


পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেকালে 


এখনকার মতো তখন ইউনিয়ন 


মধুর পারিবারিক বন্ধন ছিল। একক্রে 
একচালে ছাউনিতে বসবাস ছিলো । 

এককভাবে রান্নাবানা হতো, একসাথে 
বাণিজ্য, বিয়ে-শাদি, পারিবারিক 
অনুষ্ঠানাদি সম্মিলিতভাবে তখন 
ছিলো। সে ছিল এক পারিবারিক 


পরিষদে স্থানীয় এলাকার এতো 
মামলার জট হতো না। এখন ইউপি 
আদালতে মুরগি চুরি থেকে শুরু করে 
প্রকারের মামলার স্তপ দেখা যায়। 

এসব মামলা কারণে-অকারণে ইচ্ছায়- 


পরিবার থেকে মহল্লা পর্যন্ত ছড়িয়ে 
পড়ে। সমাজে সমাজে অস্থিরতা, 
সমাজ ও রাষ্ট্র । শুরু হয় পারিবারিক ও 
সামাজিক অশান্তি আর অস্থিরতা । 

মামলা হয়ে যায় ইউপি পরিষদে, 
পারিবারিক আদালতে এবং শেষ পর্যন্ত 
কোর্টে পর্যন্ত গড়ায়। এভাবে 
পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। 
পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে 
রাষ্ট্র পর্যন্ত এ প্রবণতা আজকের 
সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক 


অনিচ্ছায় হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর 


ভালবাসা ক্রমেই হাস হচ্ছে। 


আনন্দ ও সুখ শান্তির কেন্দ্রবিন্দু । ভাই 
ভাই বোনে বোনে, চাচাতো, জেঠাতো, 
ফুফাতো, খালাতো, মামাতো ভাই 


পেছনে কতিপয় স্থানীয় দুষ্টচক্রের হাত 
দেখা যায়। ওরা পরিবার, সমাজ ও 


এখনকার সমাজে পারিবারিক ছোট- 
খাটো সমস্যা থেকে সামাজিক 


রাষ্ট্রকে ভিন্নভিনন আঙ্গিকে সমাজের 


বোনদের এক আনন্দময় পরিবেশ 
দেখা যেতো । একে অপরের অনুষ্ঠানে 
যাতায়াত ছিলো বিনা শর্তে। সুখে- 


মার্চ'২০ 


অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


বিভিন্ন পরিবারে হাত ঢুকিয়ে 


যেমন-_ স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-সন্তান, মা- 


পারিবারিক শান্তিকে অস্থির করে দেয়। 


বাবা ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক 


তারা উৎ্পেতে থাকে কখন কার 


অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় সমাজ 


-_______) আত্তান্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


একপ্রকার অন্ধকার যুগের দিকে ধাবিত 


থাকার পরও পারা যায় না। তাহলে 


হচ্ছে। সমাজ যতো নানাভাবে উন্নতি 
অগ্রগতি হচ্ছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা 
মনে করছেন, সে তুলনায় পক্ষান্তরে 
পারিবারিক অস্থিরতায় সমাজ ও 
পরিবেশ ভারি হচ্ছে। ইলেন্্রনিক্স ও 
প্রিন্টমিডিয়া সাম্প্রতিক সময় প্রকাশিত 
অনেকগুলো প্রতিবেদনে এসব চিত্র 
উঠে আসছে। পারিবারিক বন্ধন ছোট 
হচ্ছে, পরিবার ভেঙে-ছুড়ে ছারখার 
হচ্ছে। কয়েকজন ছেলে সন্তানের 
গোছালো সংসার পর্যন্ত এখন 
ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনায় কথায় কথায় 
ভেঙে যাচ্ছে। 

পারিবারিক আদালত, সামাজিক 
মানবাধিকার সংস্থা, লিগ্যাল এইড 
সাথে কথা বলে জানা যায়, সাম্প্রতিক 
সময়ে পারিবারিক-সাংসারিক জীবন 
তুচ্ছ ঘটনায় ভেঙে যাচ্ছে। যা মানবিক 
এসব সংগঠনও রক্ষা করতে পারছে 
না। চট্টগ্রাম জেলা মানবাধিকার 
বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক 
মুখলিসুর রহমান ফরহাদি বলেন, প্রতি 
মাসে কম করে হলেও বিশটির অধিক 
পারিবারিক, সাংসারিক নারীঘটিত 
মামলা তাদের হাতে আসে । এসব 
মামলায় বেশিরভাগ অভিযোগ আসে 
স্ত্রীর পক্ষ হতে। নারী নিযতিন, 
ভরণপোষণ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িতৃ 
অবহেলা ও শারিরীক মানসিক নির্যাতন 
সংক্রান্ত মামলার আধিক্য বেশি । 
এসব মামলায় পরিবারকে জোড় 
লাগানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে 
অনেক সময় বেশিরভাগ মামলায় 
বিচার বিবেচনায় সংসার ভেঙে যায় 
তিনি বলেন, এখানে দেখা যায় 
অনেকের একজন দুইজন সন্তানাদিও 
থাকে । তবুও তাদের সংসার রক্ষা করা 
আমাদের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা 


মার্ট২০ 


তার বক্তব্য মতে, এ জাতীয় 


স্বামী-স্ত্রীর সংসারে শ্বশুর-শশুড়ির বৈধ- 
অবৈধ হস্তক্ষেপেও অনেকগুলো 


অনেকগুলো মামলা নারী পক্ষ হতে 
বিভিন্ন লিগ্যাল এইড সংস্থার কাছে 
সমাধানের জন্য শরণাপন্ন হয়। 
শুধু একটি সংস্থা নয় বাংলাদেশে 
অসংখ্য এ ধরনের সংস্থা রয়েছে যারা 
পারিবারিক সামাজিক মামলাগুলো 
দেখাশোনা করে থাকে। কিন্তু 
কমসংখ্যক মামলার সমাধানে 
অসংখ্য-অগণিত পারিবারিক 
প্রক্রিয়ায় সংসার রক্ষা করা যায় না 
সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সেকালে 
যৌথপরিবার সংসার সমাজের জন্য 
অনেকাংশে কল্যাণকর ছিল। এখন 
মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়েছে 
নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে। কিন্ত সেখানে শহর জীবনে 
ছোট পরিবারে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা 
বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক | বিশেষ করে স্বামী- 
্ত্রী দুইজন চাকরিজীবী হলে সেখানে 
সমস্যা আরো প্রকট । আবার তাদের 
ঘরে আসা ছেলে-সন্তানদের ভরণ- 
পোষণ লেখাপড়া, এই স্কুল ওই স্কুলে 
ভর্তি নানাবিদ চাহিদার কারণে 
সাংসারিক শান্তিপূর্ণ জীবনে নেমে 
আসে করুণ দুর্ঘটনা । 

দেখা যায় স্বামী স্ত্রী একে অপরের 
যুক্তি-তর্কে সমন্বয় করতে পারল না, 
সে জায়গায় ভাঙনের ইস্যু তৈরি 
হলো। স্ত্রীর চাকরির টাকার ভাগ 
ভাটোয়ারা নিয়ে স্বামীর সাথে বাক- 
বিতন্ডা সেটাও একটি সমস্যা । স্ত্রী 
চাকরি না করলে তার আধুনিক এ 
সময়ের চাহিদা পূরণ করতে শহুরে 
পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে ও চলাতে 
ব্যার্থ হলে সেখানেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর 
ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে। 
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সাজানো সংসার সেকেন্ডেই চুরমার 
হচ্ছে। এ চিত্র এখন সমাজে চলমান । 
অহরহ সংসার ভাঙছে। সিটি 
কর্পোরেশনের বিয়েবিচ্ছেদ আদালতের 
বক্তব্য মতে ঘণ্টায় দুটি করে সংসার 
ভেঙে পড়ছে । এসব সংসারে অনেকের 
ছেলে সন্তানও আছে। তবুও 
সংসারগ্তলো জোড়া লাগানো যায় না 
ন থেকে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা স্বামী- 
স্ত্রীর কারণে সন্তানরাও তণ্রাপ্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের জীবন। আগামী 
জীবন তাদের জন্য হয়ে উঠে 
অনিরাপদ ও অনিশ্চয়তায় 
পারিবারিক সুখ শান্তি পেতে হলে 
পরিবার ও সমাজকে অতি লোভ ও 
লালসা ত্যাগ করতে হবে। সামর্েরি 
মধ্যে খরচ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। 
অতিচাহিদা নিবারণ করতে হবে। 
স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখময় 
শান্তিময় করতে হলে উভয়ের আয় 
ব্যয় সন্তুষ্ট থাকতে হবে । আয়ের সাথে 
মিতব্যয়ী হতে হবে। একে আপরের 
প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়গুলো 
পরিষ্কার রাখতে হবে। অল্পতে তুষ্ট 
থাকার ইচ্ছা উভয়ের থাকতে হবে। 
সাম্যের বাইরে পরিকল্পনা ও খরচের 
খাত কখনো চিন্তা করা উচিত নয়। 
শৃঙ্খলায় রাখতে অবশ্যই সামাজিক 
আয় ব্যয় নিরূপণ করে রাষ্ট্র চালাতে 
হবে। জনগণের আয় এবং ব্যয়ের 
মধ্যে চলার মতো পরিবেশ তৈরি 
করতে হবে । আসুন সামাজিক শান্তি, 
পারিবারিক নিরাপত্তায় ধর্মীয় অনুশাসন 
মেনে চলি। 


লেখক: কলামিস্ট ও এাবন্ধিক 


7 আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইমাম-খতীবদের প্রতি খোলা চিঠি 


মিযানুর রহমান জামীল 
আসসালামু আলাইকুম করবেন না। আপনাদের জবানে এ বিষয়ে তাদের প্রতি আপনাদের 
ওয়া রাহমাতুল্লাহ! কেয়ামত পর্যন্ত এক কালিমার সতর্কতা ওয়াজিব হয়ে দীড়িয়েছে। 
সত্যবাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। 
শ্রদ্ধেয় ইমাম ও খতীব সাহেব! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আপনাদের জনাব ইমাম ও খতীব সাহেব! 
আপনারা আমাদের আস্থা ও অবস্থানও হঠাৎ নড়বড় হয়ে যেতে বর্তমানে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার 
ভালোবাসার মানুষ। আপনারা পারে। কিন্ত আল্লাহর কালামের অক্ষয় জন্য চলছে কঠিন ফিতনা । এ ফিতনার 


প্রত্যেকেই মিশ্বারের এক একজন 


নির্দেশনাগ্ডলো যেন নড়বড় না হয়, সে 


আলোকিত কণ্ঠস্বর । দীন-ইসলামের 
পতাকাবাহী সমাজের উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তি আপনারা । আপনাদের কথা 
মুসল্লিরা মান্য করার চেষ্টা করে 


দিকে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। 


তুফান ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে, 
এমনকি বহির্বিশ্বেও। ফিতনার এই 


আপনারাই আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের 


বাতাস যেভাবে আমাদের সমাজকে 


রক্ষক। আপনারাই তো সুন্নাতে 


নষ্ট করে যাচ্ছে সেভাবে আমাদের 


রাসুলের ধারক-বাহক। সমাজ তো 


থাকেন। কারণ আপনারা মুসল্লিদের 
ইমাম । আপনারা মসল্লিদের নেতা। 


আপনাদের আলোচনা থেকেই জানবে 


সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মানুষের 
চারিত্রিক মূল্যবোধে চলে আসছে 


এবং আমল করবে । মুসল্লিরা তো 


আপনাদের কাজ নেতৃত্ব প্রদান করা। 


আপনাদের জবান থেকে শিখবে এবং 


মুসল্লিরা আপনাদের মসজিদভিত্তিক 
নেতৃতে যথেষ্ট অনুরাগী । আপনারা 
মসজিদ আবাদি মেহনতের উদ্যোক্তা । 
আপনাদের উদ্যোগে এলাকার 
সামাজিক অবকাঠামো এবং সুন্দর 
পরিবেশ অক্ষণ্র থাকার দাবী রাখে । 
সর্বোপরি আপনাদের মতো সুযোগ্য 
ইমাম-খতীবদের নেতৃতে সমাজের 
ইমামপ্রেমিক খতীবভক্ত মুসল্লিরা যে 
কোনো সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
পারেন। আপনাদের জ্ঞানে-গুণে 
পাল্টে যাওয়ার কথা! কিন্তু কেন তা 
হচ্ছে না বা আশানুরূপ করা যাচ্ছে না? 


সম্মানিত ইমাম ও খতীব সাহেব! 

বৈরি পরিস্থিতি বা অশুভ পরিবেশের 
প্রভাবের কারণে আপনারা পরিবর্তন না 
হয়ে পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করুন। এ 
ক্ষেত্রে যতই ঝড়-ঝাপটা আসুক না 
কেন, আপনারা হক কথা বলা বন্ধ 


মার্চট'২০ 


জীবন সাজাবে। 


মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেব! 

আজ বড় দুঃখের সাথে বলতে হয়- 
কাপছে; অথচ মসজিদের ইমাম 
খতীবদের আলোচনায় কোনো পাপীর 
হৃদয় কীপছে না। মসজিদের 
মিনারাগ্ুলো আকাশ ছুঁয়ে যাওয়ার মত 
অবস্থা; কিন্ত মসজিদের 
দায়িতৃশীলদের ঈমান আমলের অবস্থা 
যে পরিমাণ নীচে নেমে যাচ্ছে তা 
বলার মত নয়। তাদের ঈমান 
আমলের এ অবস্থা সম্পর্কে অন্যেরা যা 
জানে তার চেয়ে বেশি আপনারাই 
জানেন। এ সতর্কতা প্রদর্শনের 
একমাত্র দায়িত আপনাদের কাছে। যে 
কোনো মুল্যে তাদের প্রতি আপনাদের 


স্থবিরতা । আপনারা যদি এ সময় এ 
বিষয়ে বয়ানের মাধ্যমে জাতিকে 
জানান না দেন; তবে জাতির এই 
উদ্রান্ত ছুটে চলা রুখবে কারা? যেমন- 
ধর্মের নামে হেজবুত তাওহীদের ঈমান 
বিধ্বংসী কর্মপরিকল্পনা, ইসলামের 
অবাধ আনাগোনা, পৃথিবীর দিকে 
দিকে কুফ্ফারদের মুসলিম নির্যাতন, 
সাধু সেজে ধর্মের নামে বিভিন্ন 
অপব্যাখ্যা ও ধর্মবিদ্বে ছড়ানোর 
প্রপাগাপ্তা, শিরক-বিদআতের উনুক্ত 
জৌলুশতা এখনও চলছে। এ সম্পর্কে 
সচেতন করার দায়িত আপনাদের । 


হযরত ইমাম ও খতীব সাহেব! 
হক কথা বলা কঠিন হলেও যে কোনো 
মূল্যে তা বলতে হবে। না হক কথা 
বলা সহজ হলেও যে কোনো অবস্থায় 
তা ছাড়তে হবে। উম্মাহর ঈমানের 
আকাশে ভেসে বেড়ানো হতাশার এ 


দায়িতি আদায়ের সর্বাধিক প্রচেষ্টা 


কালো মেঘ দূর করার দায়িতৃ 


থাকতে হবে। থাকতে হবে তাদের 


আপনাদেরই | সুতরাং আপনারা এ 


ঈমানী উন্নতির জন্য একক ফিকিরও। 


বিষয়ে আওয়াজ তুলে সবাইকে সতর্ক 
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না করলে এমন এক সময় আসবে 
যখন আপনারা আপনাদের অবস্থানও 
টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। আল্লাহ 
না করুন; ধরে রাখতে পারবেন না- 
ঈমান আমলের প্রচারকেন্র আল্লাহর 
ঘর মসজিদগ্তলোও। এক কথায় 
বাচানো সম্ভব হবে না মসজিদ, 
মাদরাসা, ঘর, পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্ট্র । ধরে রাখা যাবে না শেয়ারে 
ইসলাম । রক্ষা করা কঠিন হয়ে দীড়াবে 
মুসলিম ভৌগলিক অবস্থান। যেমনি 
ধরে রাখা যায় নি বোখারা, সমরকন্দ 
ও তাসখন্দের বাসিন্দাদের ঈমান- 
আমল ও তাদের বসবাসের আবাস 
ভূমি। 


নবীর ওয়ারিস ইমাম ও খতীব সাহেব! 
আপনারা সত্য কথা বলুন আর নাই 
বলুন! অসত্যকে গোপন করুন আর 
নাই করুন আল্লাহর কাছে কিন্তু 
আপনাদের প্রতিটি আলোচনার প্রতিটি 
শব্দ-বাক্য কাল কেয়ামতের ময়দানে 
সরল বা বিরল সাক্ষী হয়ে দীড়াবে 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্য 
আপনাদের অধীনে থাকা মুসল্লিদের 
লাগামহীন গুনাহ তথা সার্বিক জুলুম, 
অত্যাচার ও নির্যাতনের বড় একটি 
দায়ভার আপনাদেরই নিতে হবে। 
কারণ আপনারা প্রত্যেকেই 
মসজিদভিত্তিক সমাজের একেকজন 
দায়িতৃশীল। আর দায়িতৃশীলদের জন্য 
রয়েছে জবাবদিহিতার কাঠগড়া। 
কাজেই মুসলিম সমাজ তথা মুসল্লি ও 
উম্মাহর প্রতি আপনাদের নির্দেশনা 
প্রদান ফরজ হয়ে দীড়িয়েছে। এ 
প্রেক্ষাপটে আপনাদের আওয়াজ তোলা 
অনিবার্ধ হয়ে দীড়িয়েছে। আল্লাহ 
আপনাদের সহায় হোন। আমাদের 
জন্য দীনের পথকে সহজ করে দিন। 


সম্পাদক, কলমসৈনিক 
মার্চ ২০ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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সর্বপ্রথম সে আল্লাহর প্রশংসা আদায় 
করছি যিনি আমাদেরকে ঈমানের 
মতো নেয়ামত দান করেছেন। কোটি 
দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করছি 
মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, আল্লাহ 


দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা আশা 
করা যায় এবং আজকের সমাজে যে 
বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতি জন্মেছে সেটার 
গতিরোধ করাও সম্ভবপর হবে । 

নিয়ে সন্তানদের প্রতি পিতা মাতার 


মানুষকে অগণিত অসংখ্য নেয়ামত 
দান করেছেন তন্মধ্যে বিশেষ এক 
নেয়ামত হলো সন্তান-সন্ততি। এ 
নিয়ামতের শুকরিয়া যথাযথভাবে 
আদায় করা গেলে দুনিয়া ও 
আখেরাতে সফলতা নিশ্চিত ধরা দেবে 
ইন শা আল্লাহ। 

আল্লাহ তাআলা যেমন সন্তানকে পিতা- 
মাতার অধিকার রক্ষার আদেশ 
দিয়েছেন তেমনি পিতা-মাতাকে 
সন্তানদের অধিকার খর্ব করতে নিষেধ 
করেছেন। ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ 


দায়িত ও কর্তব্য নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচনা করার প্রয়াস পাব ০৪৮০১ 


4231। 


১. সন্তান আল্লাহপ্রদত্ত আমানত 
সন্তান হলো আল্লাহর দেয়া আমানত । 
এ আমানতের খেয়ানত কোনোভাবে 
করা ঠিক নয় ইসলাম সন্তানের জন্মের 
আগ থেকে সন্তানের অধিকার রক্ষায় 
যত্রশীল আর এই ইসলামের ছোয়ায় 
জাহেলিয়াতের অমানুষ গুলোকে 


ধর্ম যা প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি 


মানুষে পরিণত করেছেন বিশ্বনবী 


সচেতন। ইসলামের আদর্শে যদি 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তারা সন্তানের 


সন্তানদের গড়ে তোলা যায় তথা 


জীবননাশে কুগ্ঠাবোধ করত না 


পিতা-মাতা তাদের দায়িতৃ-কর্তব্য 


ইসলাম এ নির্মম, নির্দয়, গর্হিত কর্মকে 


আদায়ে যদি সচেষ্ট থাকে তাহলে 
মার্চ'১০ 


নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 


৫১58) ০ 


উ৬০৬৩40123808155 
“তোমরা আল্লাহর বৈধতা ছাড়া কোনো 
আত্মাকে হত্যা করোনা 1১ 


জাহিলিয়াতের মানুষরূপি পশুগুলো 
যখন নিজের সন্তানদের খাদ্যাভাবে 
জীবন্ত কবর দিত ঠিক সে মুহূর্তে 
ইসলাম তাদেরকে মানবতার শিক্ষা 
দিয়েছে। খাদ্যের অভাবে সন্তান হত্যা 
করাকে হারাম ঘোষণা করেছে, 
৫০ 
৮৫5 
“তোমরা সন্তানদের খাদ্যাভাবের ভয়ে 
মেরে ফেলো না। আমি তোমাদের ও 
তাদের সকলের জীবিকা প্রদান করি ।২ 


এভাবে জন্ম থেকে নিয়ে পিতা মাতার 
দায়িত পালনে যত্বশীল হতে হবে। 
সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত 
করতে বলেছে ইসলাম | তার আগমনে 
আনন্দের ফুয়ারা যেন প্রবাহমান থাকে 
সেদিকেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন 
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সন্তান ভূমিষ্ট হলে সুন্দর নাম দিতে 
হবে। আকীকা করাতে হবে। তার 
তালীম-তরবীরতে সদা সজাগ দৃষ্টি 
রাখতে হবে। 

হযরত ওমর (োযি.)-এর কাছে 
একজন লোক তার সন্তানের অভিযোগ 
নিয়ে আসলে হযরত ওমর (রাযি.) 
তার সন্তানকে ডাকলেন । আর তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তখন ছেলেটি 
হযরত ওমর (রাযি.)-কে বললেন, হে 
আমীরুল মুমিনীন! ছেলে কি তার 
পিতার কাছে কোনো অধিকার পায়? 
তখন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
অবশ্যই পাবে । একজন দীনী সৎ মা 
পাওয়ার অধিকার পাবে। 
একটি সুন্দর নামের অধিকার পাবে 
সুশিক্ষার অধিকার পাবে তখন ছেলেটি 
বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাহলে 
আপনি আমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা 


করুন তিনি র হক আদায় 
করেছেন কিনা? তিনি আমার নাম 
রেখেছেন জুয়াল যার অর্থ কিট বা 
সামুদ্রক পোকা, তিনি আমাকে 


সুশিক্ষাও দান করেন নি তখন হযরত 
ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, 

৬ 0 এ এ ০০৪৪৪ 
অর্থাৎ সে তোমার অধিকার নষ্ট করার 
আগেই তুমি তার অধিকার খর্ব করে 
দিলে । সুতরাং মা ও বাবার দায়িতু হল 
সন্তানের যথাযথ অধিকার রক্ষা করা । 


২. জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা 


০06 8৩55ো িিঞাঞ 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহানামের আগুন 
থেকে রক্ষা করো ।”* 


একজন অভিভাবক হয়েষদি এই 
গুরুদায়িত পালনে ব্যর্থ হন তাহলে 
এর জবাবদিহিতা অবশ্যই করতে 
হবে। 


৩. পরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষা 

আদর্শ পিতা ও মাতার দায়িতু হলো 
সন্তানদেরকে পরিবারেই আল্লাহর 
সাথে পরিচয় করানো । দীনের 
প্রাথমিক লেভেলের প্রশিক্ষণ করানো 
কারণ বুনিয়াদি শিক্ষাই একটি জাতি ও 
সমাজকে আদর্শ সমাজ ও জাতি 
হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে । 

হযরত লোকমান (আ.) আপন 
সন্তানের সাথে তা পালন করেছেন। 
হযরত লোকমানের দায়িতু মহান 
আল্লাহর দরবারে এতটা গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে যে, তিনি তা কেয়ামত পর্যন্ত 
আগত মানুষ তথা সকল 
অভিভাবকদের জন্য নমুনা হিসেবে 


222২৫৫50012 ৫ ৫৮৮5 
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৪১৯০2478165 
“লোকমান আপন সন্তানকে উপদেশ 
দিয়ে বললেন হে ভৎস! আল্লাহর সাথে 
শিরক করিও না। কেননা শিরক এক 
মহাপাপ |” 


অভিভাবকের দায়িতৃ ও কর্তব্য 
পরিবারের _ দায়িত্বশীল হিসেবে 


নদের দীনী পরিবেশে লালন- 
পালন করার মাধ্যমে তাদেরকে 
পরকালের ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে 


৩. 


বাচাতে হবে এটি পিতা-মাতার একান্ত 


সাথে সাথে সন্তানদেরকে পরিবারেই 
সামাজিকীকরণের শিক্ষা দিতে হবে 
এটা তার ব্যক্তিত বিকাশে সহায়ক 
হবে। 


হকের প্রতি খেয়াল রাখো তখন 
আমিও দুনিয়ার সন্তানদেরকে আদেশ 
দিচ্ছি যে তারা যেন অভিভাবকদের 
হক নষ্ট না করে এবং মাতা পিতার 
প্রতি সদাচরণ করে যেমন_ আল্লাহ 
কুরআনে বলেন, 

৮৮559 54)185%5 
“আমি সন্তানদের পিতামাতার প্রতি 
সদাচারণ করার নির্দেশ দিয়েছি ।”৫ 
একজন শিশু জন্মগতভাবেই ইসলামের 
ওপর তথা স্বভাবজাত ইসলাম নিয়েই 
জন্ম লাভ করে কিন্তু তার পিতা ও 
মাতা তাকে অগ্নিপূজক মূর্তিপূজক 
ইহুদি ও খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলে । রাসুল 
(সা.) বলেন, 

96529765981 0530475 4 


5 
% 
৮৫ ০৮৫৪ ০ 


এব 
প্রত্যেক শিশু স্বভাবজাত ইসলাম 
নিয়ে ভূমিষ্ট হয় তার পিতামাতা তাকে 
ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক বানিয়ে 
ফেলে ।” 

তাহলে বাবা মায়ের গুরুদায়িত হলে 
সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া 
একবার চিন্তা করা দরকার আমরা কি 
সন্তানদের এসব অধিকার আদায় 
করেছি? এসব দায়িতু পালন করেছি? 


-(4১ 


৪. ইবাদাত পালনের সন্তানদেরকে 
অভ্যস্ত করে তোলা 

প্রাপ্তবয়স্ক তেই ইসলামের মৌলিক 
তথা ফরয ইবাদতগ্তলো তে তাকে 
অভ্যস্ত করে তুলতে হবে আল্লাহ 
তাআলা অভিভাবকদের দায়িতের প্রতি 
অবহিত করে বলেন, 

€ 85 এ[এ 22 
“তোমার পরিবারকে নামাযের আদেশ 


এ সুন্দর দায়িতু পালন করার জন্য 


দায়িতৃ ও কর্তব্য । পবিত্র কুর'আনে 
বলেন, 


মার্চ'২০ 


আল্লাহ অভিভাবক তথা সকল মানুষকে 
শিক্ষা দিলেন যখন তোমরা আমার 


কর ।” 


এভাবে নামায যাকাত এবং উন্নত 
জীবন চলার পথে প্রতিটি ধাপের শিক্ষা 
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দেওয়া একজন অভিভাবকের দায়িতৃ 


ইসলাম যেভাবে সন্তানদেরকে বাহ্যিক 


তরবিয়তের শিক্ষার অনুশীলনী করানো 


ও কর্তব্য । ফলে সে সময়ানুবর্তীতা ও 
দায়িতের প্রতি সচেতন হয়ে উঠবে 


শৈশবকাল থেকেই। সন্তানকে কি 
শিক্ষা দিতে হবে তা আল্লাহ 
আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, 


29)6 68৫ 4৫ ৫৫৮) 


৬৪ 235 ৬১৪৬ 225 6) 2 ৫ 
উএ৫এ ৮ 222 গত 
“হে বৎস! নামায কায়েম করো সৎ 
কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের 
নিষেধ করো আর আরোপিত মুসিবতে 
ধৈর্য ধারণ কর।”” 
এসব শিক্ষা ছেলেমেয়ে সকলকে দিয়ে 
আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হবে । 


৫. শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া 

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আলাদা করে গুরুত্বারোপ করেছে তাই 
সন্তানদের আদব শিষ্টাচার ভদ্রতা 
ন্ত্তা সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া 
অভিভাবকের দায়িত ও কর্তব্য হাদীসে 
এসেছে, 


5 2 
রর 95847585588 5৬25 
৩| ৪ ৭) পা এ-ও ০৯০] ৬০১৫ 09) 


৯ পর ৯০ এ 2 ০ প৮ 
6৮০ ০০৯৪ 4৪ ৩ 


অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দেয় 


পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ 


তেমনি চিন্তাগত, বিমূর্ত, বুদ্ধিভিত্তি 


দায়িতি কখনো কখনো সন্তানদেরকে 


অধিকার আদায় করার জন্য পিতা- 
মাতার প্রতি নির্দেশে দিয়েছেন 
জ্ঞানচর্চার প্রতি সকলকে অনুপ্রেরণা 


নিজেরা দিয়ে আদায় করবেন আবার 
কখনো তা তাদেরকে মাদরাসায় 
মসজিদে পাঠানোর মাধ্যমে আদায় 


যুগিয়েছে স্বয়ং আল-কুরআন | মহান 
আল্লাহ বলেন, 
ও 00) ৪৪৬৫ ভু ৬ ৮৩৬ 
৫১৮৫৮ ৫5৬0৫ 2948 928৬ 
“পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি 
আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি 
মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ 
রক্ত থেকে। পড়ুন সেই মহামান্বিত 
প্রভুর নামে যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা 
দিয়েছেন” 
এভাবে সকলের শিক্ষার অধিকার 
নিশ্চিত করতে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বলেন, 
শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার প্রধান 
দায়িত ও কর্তব্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ 
হয় কোনো অভিভাবক তাহলে কাল 
কেয়ামতের ময়দানে দায়িতুহীনতার 


করবে এভাবে হিকমাহ ও দাওয়াত 
শিক্ষা দিতে হবে যা আল্লাহ কুরআনে 
আদেশ করেছেন, 
থা 2৬৮5 2ড ৮৬৮৬) সৈ 
১৪৬৬০ ৯৩৬22 
তখন একজন শিশু পরিপূর্ণ ইসলামি 
জ্ঞানে গুণান্বিত হবে আল্লাহর পথে 
আহবানকারী হবে । সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎকাজের নিষেধ কারী হয়ে 
উঠবে। একজন মুমিনের অনুপম 
বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতার দায়িত সন্তানদের 
শৈশব থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ভালোবাসার তালিম দিয়ে বড় করে 
তুলবেন, তাদেরকে জানাত 
জাহান্নামের খবর জানাবেন যদি পিতা- 
মাতা এ দায়িতু পালন না করেন 
তাহলে আপন সন্তানদেরকে যেন নিজ 
হাতে আগুনের জালানি বানালেন । 
ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর একটি 


উক্ত হাদীসে সবচেয়ে উত্তম বলা 
হয়েছে আপন সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা 


কারণে আযাবের সম্ম্ণীন হতে হবে 
বরং তখন আপন সন্তানরাই 


দেওয়াকে। এভাবে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আরও বলেন, 


ত্স ১৫০ ০০৪৬ 145 3019 0০2) 


৬ প 


টি 
“পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ছেলেকে 
সুন্দর আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে 
উত্তম আর কোনো উপহার নেই ।”৯ 
এভাবে পিতামাতা তার সন্তানকে 
চরিত্রবান হিসেবে গড়ে করে তোলার 
দায়িতু পালন করবে । 


৬. ছেলে-মেয়েকে 
শিক্ষার অধিকার দেওয়া 


মার্ট২০ 


পিতামাতার জন্য অভিযোগ দায়ের 
করবেন । কুরআনের ভাষায়: 

66 ৪2৫5 বেস জে ডি (12৬5 
82055005029 কা প্চ এ 
“তারা বলবে আমরা আমাদের বড়দের 
অভিভাবক, নেতাদের অনুসরণ করে 
ছিলাম তারাই আমাদেরকে ভষ্ট করেছে 
হে প্রভু তাদেরকে আজ দ্বিগুণ আযাব 
দিন এবং তাদেরকে মহাঅভিশাপ 
দিন।”৩ 


ছেলে-মেয়েদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার 


দায়িতি আদায়ের পাশাপাশি তার 


ঘটনা: জনৈক ব্যক্তির মেয়ে সন্তান 
ছাড়া অন্য কোনো সন্তান ছিল না ফলে 
সে মেয়েকে কোনো ধরনের শাসন 
করতো না এভাবে মেয়ে স্বেচ্ছাচারী 
হয়ে গেল বাদশার দরবারে একজন 
আবেদ কুরআনের আয়াত পড়ছিলেন, 
চে 2055 পু ভিন 0 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগ্তন 
থেকে রক্ষা করো ।”১৫ 

মেয়েটি তা শুনে আবেদকে পড়া বন্ধ 
করতে বলল কিন্তু আবেদ পড়া চালিয়ে 
গেল কয়েকবার নিষেধ করা সন্টেও 
যখন বুযুর্গ থামছে না মেয়েটি রাগান্বিত 
হয়ে নিজে কাপড় ছিড়ে বাবার কাছে 
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নালিশ দিল বাবা তখন ঘটনার বিবরণ 


অপব্যবহার হবে এর জবাবদিহিতা 


উক্ত আয়াত দিয়ে, অতঃপর 


শুনে বুযুর্ণের দোষ বললেন না যেহেতু 
তিনি বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন এবং 


আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। 
সেদিকে সতর্ক করে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আবেদ সম্পর্কে তার ভালো করে জানা 


তখন মেয়েটিও নিজের ভুল স্বীকার 
তৎক্ষনাৎ তার মনে সেই 
আয়াতের অর্থের কথা মনে 
পড়ল। তখন মেয়ে বাবাকে বললো, 
তাহলে তিনি যা পড়ছেন যে, আল্লাহর 
একটা জাহান্নাম আছে সেখানে 
মানুষকে জ্বালানি বানাবেন তা কি 
ঠিক? বাবা বলল হা ঠিক। তখন 
মেয়েটির অন্তর সেই আল্লাহর প্রতি 
ঝুঁকে পড়ল। বাবাকে বললো, বাবা! 
তাহলে কেন তুমি আমাকে এতদিন 
জানাওনি? আমাকে কুরআনের বাণী 
শিখাওনি? অতএব এ মেয়েটি আল্লাহর 
কসম খেয়ে বলল আজ থেকে কোনো 
উন্নত বিলাসী খাবার আমি খাব না 
কোনো আরামদায়ক বিছানাতে আমি 
ঘুমাবো না যতক্ষণ না আমি জানতে 
পারবো জান্নাত কিংবা জাহান্নামে 


বলেছেন, 
4৪৮৪৭১০4855 
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870945205১6 ১5 রি 42 শু 


153 ১৪ 85455 (৪45০ 829 
“সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই 
দায়িতুশীল প্রত্যেককে তার 


অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা 
হবে পুরুষ তার ঘরের অভিভাবক 
তাকে তার অধীনে থাকা সন্তান ও 
বাকী সদস্যদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! 
হবে এভাবে মহিলা তার স্বামীর ঘরে 
একজন অভিভাবক তার থেকে তার 
অধীনদের ব্যাপারে কৈফিয়ৎ নেওয়া 
হবে ।”৯৬ 


একবার চিন্তা করুন আমি 
অভিভাবকের সংজ্ঞায় পড়েছি কিনা 
যদি পড়ি তাহলে নিশ্চিত আমাকে 
আল্লাহর চুলচেরা বিশ্লেষণের কাঠগড়ায় 


আমার ঠিকানা কোথায়। এভাবে 


দাড়াতে হবে আসুন আমরা 


মেয়েটি একজন খাটি আল্লাহর বান্দী 
হয়ে গেল সুবাহানাল্লাহ! চিন্তা করুন 
আমরা কি আমাদের মেয়েদেরকে 
ত জাহান্নামের সংজ্ঞা দিয়েছি 
নাকি প্রতিনিয়ত ও তাদেরকে 
জাহান্নামের জ্বালানী হিসেবে তৈরি 
করছি। আমরদের মা হিসেবে বাবা 
হিসেবে কি দায়িতি আছে একবার 
ভাবুন 


৭. দায়িত-কর্তব্যের 
অবহেলা হলে জবাবদিহিতা 

চরিত্র গঠনের শিক্ষা, দাওয়াতে 
শিক্ষা, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা না দিই 
তাহলে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এর 


মার্চ'২০ 


অভিভাবকরা সচেতন হই 
সন্তানদেরকে দিন শেখানোর ক্ষেত্রে 
অগ্রগামী হি। কেননা আল্লাহ কল্যাণে 
অগ্থগামী হওয়ার নির্দেশ প্রদান 
০০ 


12 চু 


৪০৬৮৪1৯৬ 
রা (রেহ.) বলেন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
কিয়ামতের পিতাকে সন্তান সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হবে সন্তান থেকে পিতার 
হকের কথা জিজ্ঞাসা করার আগে 
কেননা আল্লাহ আগে সন্তানের 
অধিকার নিশ্চিত করেছেন, 
০6৮55 পে ডিন তঞ 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহামামের আগুন 
থেকে রক্ষা করো ।”৯৮ 


পিতামাতার অধিকার নিশ্চিত করেছেন 
নিম্ন ১6:৮5209%903)15 রব 
য়াত দিয়ে। সুতরাং আগে সন্তানের 
হক আদায় করতে হবে। 

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন সন্তানরা 
পিতা মাতার কাছে আমানত আর 
সন্তানদের অন্তর হলো সব ধরনের 
কলুষমুক্ত একটি পরিষ্কার কাগজের 
নেয় সেখানে যা আকা হবে তাই ধারণ 
করবে অর্থাৎ শৈশবের যা শিক্ষা দেওয়া 
হবে তাই সে কবুল করবে তাই 
সন্তানদেরকে কুরআনের শিক্ষায় 
শিক্ষিত করতে হবে নইলে তার জবাব 
ল্লাহর কাছে দিতে হবে উপরের 
আলোচনাতে একটি কথায় প্রমাণ হল 
সর্বাবস্থায় সন্তানের হকের ব্যাপারে 
ল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে 
হবে। 


৮. সন্তানের জন্য দুআ করা 
পিতা মাতার দায়িতৃ ও কর্তব্য 
আল্লাহ তাআলা সন্তানদের জন্য 
কিভাবে দুআ করতে হবে তা পবিত্র 
কুরআনে বলে দিয়েছেন, 
৩৬৮8৫9৮৯১28 ৫ ৫ 
“হে আল্লাহ! আমাদের এমন স্ত্রী এবং 
সন্তান-সন্ততি দান করুন যা হবে 
আমাদের জন্য নয়ন-গ্রীতিকর ।”২০ 
ন পাওয়ার জন্য দুআ করতে হবে 
স্‌ আমরা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা 
থেকে জানতে পারি, 
০৩:৮০৩৪৬০ 
“হে আল্লাহ! আমাকে সৎ সন্তান দান 
করুন ।”১১ 
সুতরাং প্রতিটি মা-বাবার উচিত তার 
আপন সন্তানদের জন্য দুআ করা । মা 
হিসেবেও সন্তান গঠনে অনেক দায়িতৃ 
রয়েছে যা অবশ্যই সুন্দর জাতি গঠনে 
সহায়ক হবে । পরিশেষে কিছু আদর্শ 
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ইমাম মালেক রেহ.)-এর মা 
ইমাম মালেকের আম্মা শৈশবেই ইমাম 
মালেক কে কুরআন শিক্ষা করতে 


বেলা মা ছেলেকে বললেন বাবা 
আল্লাহর কাছে আমানত রাখলে তিনি 
সেটা কখনো নষ্ট করেন না আমি 


পাঠান এবং নিজের ছেলেকে বিভিন্ন তোমাকে আল্লাহর কাছে আমানত 
আলেমদের মজলিসে পাঠাতেন হিসাবে রাখলাম। এভাবে ইমাম 
এমনকি মুহাদ্দিস ররীয়া রহ.)-এর আহমদ মায়ের অনুধ্েরণায় জগৎ 
কাছে পাঠানোর সময় বলেছিলেন তার বিখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন। এখানে কি 
কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন এর আগে তার আমাদের কিছু শিখার নেই? 
ইহতিরাম আদব তথা শিষ্টাচার শিখে 

নেবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 


ইমাম শাফিয়ী রেহ.)-এ মা 


শৈশবেই পিতা মারা যান ফলে মাকে 
তারই দেখতে হতো কিন্ত একসময় 


পিতার মৃত্যুর পর মায়ের কোলে বড় 
হন ইমাম শাফিয়ী (রহ.)। তার মা ও 
একজন প্রজ্ঞাবান ও প্রখর মেধার 
অধিকারী ছিলেন দুই বছর বয়সের 
সময় তাকে নিয়ে গাজা অঞ্চল থেকে 
চর্চা হতো সেখানে তাকে নিয়ে যেত। 
ফলে ইমাম শীফিয়ী (রহ.) শৈশবকাল 
থেকেই ইলমের পরিবেশে বেড়ে উঠেন 
এজন্যই তিনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। 
তার ব্যক্তিত গঠনে তার মায়ের 
অবদান অনস্বীকার্য । 


ইমাম আহমদ রেহ.)-এর মা 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন 
অভাবী সংসার ছিল তার মায়ের তবুও 
তার মা তাকে তার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করেননি ইমাম আহমদ (রহ.)- 
এর স্মৃতিচারণ করে বলেন আমার মা 
আমাকে ভোর রাতে হিফজের জন্য 
উঠিয়ে দিতেন ওযুর জন্য গরম পানি 
দিতেন, এমন কি তিনি পরে আমাকে 
মসজিদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতেন । 
আমাকে তিনি হাদীস শিখতে পাঠান । 
আর ছেলেকে এই বলে উৎসাহ দিলেন 
ইলমের জন্য সফর করা আল্লাহর 
নিকট হিজরতের মর্ধাদা রাখে । বিদায় 


মার্ট২০ 


দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একদিন 
তার মা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 
স্বপ্নে দেখেন তিনি তাকে তার জন্য 
সকালে দেখলেন ছেলে ভালো হয়ে 
গেছে তখন তিনি ছেলেকে শিক্ষার 
জন্য পাঠান এবং আলেমদের মজলিসে 
প্রেরণ করেন এমনকি মা নিজেই তাকে 
দিয়ে আসতেন এভাবে মায়ের অক্রান্ত 
পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ বিশ্বইমাম 
বুখারী (রহ.)-এর মতো একজন 
বিখ্যাত মনীষী পেয়েছে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১৫১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

ও আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 

+ আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:১৩ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত, ২৯:৮ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২০০, 

হাদীস: ১৩৮৫ 

" আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:১৭ 

৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৪, পৃ. ৪৯১-৯৪২, হাদীস: ২০৯৭০ 

৯”. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: 
১৯৫২ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক, ৯৬:১-৪ 
১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৮১, 
হাদীস: ২২৪ 
৩৩:৬৭-৬৮ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-নাহল, ১৬:১২৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ৯ ২০০১ খরি.), খ. ২, পৃ. &, 
হাদীস: ৮৯৩ 
১* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ২:১৪৮ 
৯ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবৃত, ২৯:৮ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত, 
৩৭:১০০ 


পথশিশু 

মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
পথশিশুরা ফুটপাতে আজ 
অনাহারে থাকে, 

তাদের প্রতি কেউ কি মায়া 
একটুখানি রাখে? 
বর্ষাকালে পায় না তারা 
থাকার মতো ঘর, 

এই ধরাতে প্রভূ বিনে 
সবাই তাদের পর। 


ভালো খাবার পায় না তারা 
গরীব তারা; ভালো খাবার 
তাদের জন্যে নাই। 


মাঘের শীতে নেই তো তাদের 
দু'নয়নে ঘুম, 
তাদের মনে ইচ্ছে প্রবল 
পেতে খানিক উম। 


আমরা তাদের রাখলে খবর 
কাটবে সুখের রাত, 

আসুন সবাই, দিই বাড়িয়ে 
ভালবাসার হাত । 
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৪ -৯0৩71255 


তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ভয় করা, 
বিরত থাকা । পরিভাষায় আল্লাহ ও 
রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলি মান্য 
করা ও তাদের নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত 
থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। হযরত 
আলী (োষি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে 


সচ্ছল জীবনের সন্ধান: 


শরয়ী পথ ও পন্থা 


05 28675802 ধর ওজন্ছ এ ভে 652 

৪৩০৫০: ৬৫০ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি 
তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে 
দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে 


রিযুক দান করেন, যা সে কল্পনাও 


তিনি চমৎকার ছন্দময় ভাষায় 
তাকওয়ার সংজ্ঞা দেন, 


১২১০৬ ০50241৩৮81৬ 


-0৯০0152 ১৯০০3৪ ৭1220 5 
“আল্লাহকে ভয় করা, কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা, 
অল্পে তুষ্ট থাকা ও মৃত্যুর জন্য সদা 
প্রস্তুত থাকাই হল তাকওয়া ৷? 

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) 
তাকওয়ার ব্যাখ্যা দেন, 

৬০৫৯ 2015 3৪ 4০০৬৯ 01 4588 এ 0 


এ 
উপস্থিতি এবং তার নিষিদ্ধ জায়গায় 
তোমার অনুপস্থিতির নাম তাকওয়া ।' 
তাকওয়ার সাথে রিক লাভের গভীর 
সম্পর্ক রয়েছে। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ 
কুরআন শরীফের অসংখ্য আয়াতে 
তাকওয়ার সাথে রিযুকের কথা উল্লেখ 
করেছেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা 


মার্চ'১০ 


করতে পারে না।” 


আল্লামা কুরতুবী রেহ.) এ আয়াতের 
শানে নুযুলে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) সূত্রে আওফ ইবনে মালিক 
আল-আশজায়ী (রাযি.)-এর একটি 
ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত আওফ 
ইবনে মালিক (োযি.)-এর সন্তান 
হযরত সালিম (রাযি.) মুশরিকদের 
হাতে বন্দি হন। তখন হযরত আওফ 
(রাষি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
এসে অভিযোগ করলেন, ইয়া 


তারা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পর 
দেখা গেল, হযরত সালিম (োি.) 
শক্রর উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে মুক্ত 
ফিরে আসছেন, আর তার সাথে চার 
হাজার ভেড়া । হযরত আওফ ইবনে 
মালিক (রাষি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং 
ভেড়ার বিধান জিজ্ঞেস করলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তা তোমার 
জন্য বৈধ । তখন উক্ত আয়াত নাযিল 
হয়।২ 

হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এর ০৫16 সি (5৪ 0) 
“আমার এমন একটি আয়াত জানা 
আছে, যদি মানুষ তা গ্রহণ করত 
তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে 


রাসূলুল্লাহ, শত্রুর হাতে আমার সন্তান 


যেত। অতঃপর এই আয়াতটি 


বন্দি হয়েছে, ফলে তার মা অস্থির হয়ে 
পড়েছে। আমি কী করতে পারি?” 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
135-:5১109৫5 475 ০-৮0% ও 
148312835০৮ ৯০৩ 
“আল্লাহকে ভয় কর, ধৈষ ধারণ কর 
এবং উভয়ে 44318৫839৩৮ ১ বেশি 
পরমাণে পাঠ কর ।' 


তেলায়াত করলেন ।5 

অনুবূপ একটি বর্ণনা মু'জামে 

তাবরানীতে হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল (রাষি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 

3455. 15981181200 উর 

75654807255 7575:55)2॥ 


2৮1 ১ ৫৮ 


35202585554522865% 


.0:3১]] স্ব ৩০০৩৫ 
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ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


“হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর 


“রাসূলুল্লাহ সা.) যখন অভাবের 


ভয়কে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কর, কোন 


সম্মুখীন হতেন, নিজ পরিবারকে ডেকে 


পণ্য ও ব্যবসা ছাড়া রিয্‌ক লাভ 
করবে। অতঃপর উক্ত আয়াত 
তেলায়াত করলেন ।"ঃ 


ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
ঈমানের পর সবচে' বড় ইবাদত 
নামায । নামাযের মাধ্যমে মানুষ নিজ 
প্রভুর সাথে একান্ত আলাপে মগ্ন হয়, 
নিজের দুঃখ-দুর্দশা ও প্রয়োজনের কথা 
তার কাছে পেশ করে। এজন্যই 
নামাযকে মুমিনের মেরাজ বলা হয়। 
নামায রিষ্‌ক লাভ ও প্রয়োজন পূরণের 
শ্রেষ্ঠতম উপায়। আল্লাহর প্রকৃত 
বান্দাগণ নামাযের মাধ্যমেই তাদের 
যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধান 
করেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


88905090245 
“তোমরা ধের্য ও নামাযের মাধ্যমে 
সাহায্য প্রার্থনা কর ।” 
তাই প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য 
বিষয়ের সম্মণীন হতেন নামাযে 
দাড়িয়ে যেতেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
৪,৩৫৪৫7৬৫০৮০ 58৮৬ এসি 225 

৪ ৪) 82524850 
“তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের 
আদেশ দাওএবং নিজে তার ওপর 
অটল থাক, আমি তোমার কাছে রিয্‌ক 
চাই না, বরং আমি তোমাকে রিযৃক 
দান করব। আর শুভপরিণাম 
তাকওয়ারই।”* 
আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.) হযরত 
সাবিত (োযি.)-এর সুত্রে বর্ণনা 
করেছেন, 
:9965202 হদ ঠু পু ৮৫9৩ 


27. £ 
.01১1০19- 207 


বলতেন, “হে আমার পরিবার, তোমরা 
নামায পড়, নামায পড় |”? 


সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসও ছিল 
তাই; তারা যখনই অভাবে কিংবা অন্য 
প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ 
করতেন। যেমন হযরত আবু উমামা 
(রাযি.)-এর ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যায়: 


৮৭৫৫১128521 ৮০৫52 


4০ 408৯4 2 2 
5): এ 2 20৭৮৪ 9৮০৭ 
5 ২. কি 

5 ও ০১০ 3১৭ 19 5 এত 


৫ 


০. রা ৩ ০০ ৭ 2 রি এ 5 
হি ধন চা :০0 415১০০। ৬৪9 


০5 


৪ 


১8128 822২8571827 55582 8-8 

4 হন কি 

ও ক এপ উল আও ০ 
রা রঙ রহ 


০.4. 


/51715:1861 ত এও 
০১৮ ০০ এ 3৬ 22418 ]| 
এন ৩৮1০01৩০০৬২ পণ 
১৩7০০৯০95০5 ০0৬৮৬ 
6 ১৩৫2 ৬ ১9 

19] 
“যে ব্যক্তির আল্লাহর কাছে অথবা 
কোনো মানুষের কাছে কোনো 
প্রয়োজন দেখা দেবে, তার উচিত 


হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী 
(রাযি.) বর্ণনা করছেন, একবার প্রিয় 
রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসজিদে প্রবেশ করে 
আবু উমামা নামক আনসারী সাহাবীকে 
সেখানে দেখতে পেলেন । তখন তাকে 
বললেন, “হে আবু উমামা, কী ব্যাপার, 
এই অসময়ে তুমি মসজিদে কেন? 
তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও খণের বোঝার 
কারণে । অতঃপর রাসূল (সা.) তাকে 
সকাল-সন্ধ্যা পড়ার জন্য একটি দুআ 


লাতুল হাজাত নামে 


ভালভাবে অযু করে দু'রাকআত নামায 
পড়া। অতঃপর আল্লাহর প্রসংশা ও 
রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে এ দুআ 
পড়া: 


০10০5 ৭700040%181213 
০৬4] না ০১৮ লাক 
১৩ ৪০০৮৬ এ এ ও 0 
3 54805 পা 4$ ০৮৯০০ 


পে ৬ উঠ একি এ ০ 
০1915 ৫ 31৮94৫ 
“সেই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য 


নেই যিনি সহনশীন ও দয়াময় ৷ মহান 
ল্লাহ অতি পবিত্র যিনি বিশাল 


পরিচিত। বিখ্যাত সাহাবি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাষি.) 


রশের অধিপতি | সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব 
জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । 


থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন 
আমল চাই যা আপনার রহমতের 


মার্ট২০... __0 আত্তান্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


মাধ্যম ও মাগফিরাতের কারণ হবে। 
আমি আপনার কাছে সমস্ত ভালো 
কাজে অংশ ও সব ধরণের গোনাহ 
থেকে মুক্তি চাই। আমার সকল 
গোনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, সকল 
দুশ্চিন্তা দূর করে দিন এবং আমার 
যাবতীয় প্রয়োজন-যার প্রতি আপনি 
সন্তষ্ট-পুরণ করে দিন। হে পরম 
দয়াময় 1৮৯ 

অন্য হাদীসে হযরত আবুদ দারদা 
(রাি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, 
এসবি 
১৪4৫5582৮১০ 


1৯5 
“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ অযু করবে। 
অতঃপর ভালোভাবে দ্ু'রাকআত 
নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে 
চাইবে, সে যা চায় আল্লাহ তাকে তা-ই 
দান করবেন, সাথে সাথে বা 
বিলম্বে ।'১ 


পাচ. দরুদ পাঠে প্রাচুর্য আসে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ 
করা একটি বরকতময় গুরুত্বপূর্ণ 
আমল । যুগে-যুগে রাসূলপ্রেমিকগণ 
বিভিন্ন সমস্যায় এ আমলকে উত্তরণের 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে প্রভূত 
কল্যাণ লাভ করেছেন। পার্থিব 
প্রয়োজন পুরণ, চিন্তা-পেরেশানি দূর 
হওয়া এবং রিষ্‌কে প্রশস্ততা আসার 
সাথে এ আমলের বিশেষ একটা 
সম্পর্ক রয়েছে। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস 
থেকে অনুমান করা যায়। হযরত 
আনাস রোষি.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 
১৮৯০৩ উজ জি ৩2 


র্ঘ রি 


285 4%22:5752817-28445-8 ০৮০ 
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কুহু শত 4 


পরী ৩ নিব ৩ &: ০ 
এ 


5৮৯12৬৪৩০৩৩ 
230 ০1 ৩৪ ৩১১৫ 
“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার প্রতি বেশি 
স্থানে সে আমার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত 
হবে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন রাতে 
অথবা দিনে আমার ওপর দরুদ পড়বে 
আল্লাহ তাআলা তার একশটি প্রয়োজন 
পূর্ণ করবেন; সন্তরটি পরকালীন, 
ত্রিশটি ইহকালীন |”, 
অন্য হাদীসে হযরত তুফাইল ইবনে 
উবাই ইবনে কা'ব (রাষি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
৫৫৫০৪১৮৪০2৫ 145০৮ 
(০815) :4৮$ ₹৩১০৬০৫ লা 


5১) 805 4৩ 67:4৬ শি ৩3:46 
09) :00$ 45201: 444 পু 58 
৩9:46 44৫৮ 2 ৩১০96 49 
৮০786 ০50 05 ০4৪ ৬) 8 5 ১2 ৬ 
৫5 ৩১০ ৩এ কে সা 

(55 0 555195445৬৫) 
“হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার 
প্রতি অধিকহারে দরুদ পড়তে চাই, 
অতএব আমার দুআর মধ্যে আপনার 
দরুদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও।” হযরত কা'ব বলেন, 
আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি 
বললেন, “তুমি যা চাও। তবে বেশি 
পড়লে তোমার জন্য উত্তম হবে। 
কা'ব বলেন, তখন আমি বললাম, 
তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও। তবে বেশি পড়লে 


তোমার জন্য ভালো হবে। কা'ব 
বলেন, এরপর আমি বললাম, তাহলে 
দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও। তবে বেশি পড়লে 
তোমার জন্য কল্যাণকর হবে ।' কা'ব 
বলেন, আমি বললাম, র পুরো 
দুআজুড়ে আপনার দরুদ রাখব? তিনি 
বললেন, “তাহলে তোমার যাবতীয় 
চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার 
গোনাহ ক্ষমা করা হবে।”৯২ 


* আল-কুরআন, সুরা আত-তালাক, ৬৫:২ 

২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ন ১৯৬৪ খ্রি.), 
খ. ১৮, পৃ ১৬০ 

ও আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১৮, পৃ ১৬০ 

*  আত-তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়িয়ীন, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৪), 
খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৪১৫ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৩২ 

" আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০৩ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৫১৮, হাদীস: ২৯১৫ 

” আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৪৭৯ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪৫, পৃ. ৪৮৯, হাদীস: ২৭৪৯৭ 

* আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. 
৪৩৫, হাদীস: ২৭৭৩ 

*২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর - 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬৩৬, হাদীস: 
২৪৫৭ 
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একটি ভুলে যাওয়া ভূমিকা 


ভূমিকা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব । শুধু কিছু পুরুষ দায়ীদের 
ইসলামের ইতিহাসের একদম দাওয়াতী কাজ থেকে মেয়েদের দূরে স্ত্রী ও মেয়েদের মাঝে উপযুক্ত 
সূচনালগ্ন থেকেই থেকেই দীনের রাখা হয়েছে। আমরা যদি বাস্তবতার ইসলামি জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। 


মৌলিক সত্য প্রচারে নারীদের ভূমিকা 
ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুমাইয়া 
(রাযি.)-এর আত্মত্যাগ থেকে শুরু 
করে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
হাদীস সং্রহ পর্যন্ত দীনের প্রচারে ও 
প্রসারে মেয়েরা সহায়ক ভূমিকা পালন 
করে এসেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, 
বর্তমান সময়ে ইসলামি জাগরণে 
উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিতের 
প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হচ্ছে যা দীন 
প্রচারকে কিছু অভিজাত শ্রেণির মাঝে 
সীমাবদ্ধ রেখেছে । এর ফলে মেয়েদের 
মাঝে দাওয়াতী কাজের ব্যাপ্তি খুব 
সীমিত হয়ে পড়েছে। 

মেয়েদের মাঝে দাওয়াতী কাজ 
আসলে আরও অনেক বেশি 
মনোযোগের দাবিদার কিন্তু এখন পর্যন্ত 
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দিকে তাকিয়ে দাওয়াতী কাজের অবস্থা 


৫. বেশিরভাগ মেয়েরা উপলব্ধি করে 


ও বর্তমানে এই ক্ষেত্রে মেয়েদের 
অবস্থানের প্রতি নজর দেই তাহলে 
সহজেই আমাদের নিম়োক্ত 
সমস্যাগ্তলো চোখে পড়বে, 

১. মেয়েদের মাঝে ও মেয়েদের দ্বারা 
দাওয়াতী কাজ করার সক্ষমতার 
অভাব । 

২. ব্যবহারযোগ্য যে সীমিত সম্পদ 
রয়েছে তার অপব্যবহার ও সেই 
সাথে মেয়েদের পক্ষ থেকে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব । 

৩.দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনায় 
মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গ্তলোকে অবহেলা করা বা বাদ 
দেওয়া । 

৪.মেয়ে দায়ীদের মাঝে ভালো 
প্রশিক্ষণ ও দীনের মৌলিক জ্ঞানের 


না যে তাদের স্বামীদের জন্য 
দাওয়াতী কাজে অংশ নেওয়া 
বাধ্যতামূলক। যার ফলে তারা 
স্বামীদের সময় দেওয়ার গুরুতৃকে 
অনুধাবন করে না। আর এ কারণে 
ঘরের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে। 

৬. বেশিরভাগ মেয়েদের মাঝে দীনের 
সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। 

৭. মেয়েদের দাওয়াতী কর্মসূচি ও সেই 
সাথে সামগ্রিক দাওয়াতী কর্মসূচি ও 
প্রতিষ্ঠান বিরল। যেগুলো আছে 
সেগুলোও সুসংগঠিত না । 


সমস্যার মূল যেখানে 
বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা মেয়েদের 
মাঝে দাওয়াতী কাজের দুর্বলতা ও 
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অবহেলার পিছনে মূল কারণ । এইসব 
বাধাকে চিহিত করতে পারলে তার 
বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব । 

একটা প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, বহু 
পুরুষ দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
ভূমিকা ও দায়িত্বের গুরুতু উপলব্ধি 
করে না। প্রায় সময়ই আমরা দেখি 
পুরুষরা দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে থাকে । 
এভাবে অন্য মুসলিমদের প্রতি ও 
বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের দায়িতৃ 
পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম 
প্রচারের দায়ি ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে 
প্রতিটা মুসলিমের ওপর ন্যস্ত করা 
হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে ড. আয়িশী হামদান, 
মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে অবস্থিত 
ইসলামিক ত্যাডুকেশন ফাউন্ডেশনের 


ংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা খুবই 
রুত্ৃপূর্ণ।' তিনি ক্লিনিক্যাল 
সারিকা পিএইচডি করেছেন, 
যেখানে তার স্পেশালাইজেশন ছিল 
শিশু ওপরিবার বিষয়ে । টুইন সিটিতে 
একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
শিক্ষকতা করেন। বছর দুয়েক আগে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া তার এ প্রতিষ্ঠানটির 
একটা লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম নারী- 
পুরুষদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা 
ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
প্রশিক্ষণ দেওয়া । তিনি আরও বলেন, 
“স্বামীদের উচিৎ তাদের স্ত্রীদের দীনের 
বার্তা প্রচারে উৎসাহিত করা। তারা 
যখন দাওয়াতী কাজে বাইরে যায় 
তখন স্ত্রীদের সাথে নিতে পারে। 
সঠিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন 
করতে শেখাতে পারে । 
আরও নির্দিষ্ট একটি প্রতিবন্ধকতা 
হচ্ছে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার 
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ব্যাপারে দায়ীদের মাঝে অনিশ্চয়তা 


কখনো আবার মেয়েরা কক্ষচ্যুত হয়ে 


কাজ করে। তাদের অনেকেই উম্মাহর 
বর্তমান পরিস্থিতিতে আবেগাপ্লুত ও 
বিভ্রান্ত। এমনকি এই কারণে তারা 
নিজের পরিবারের প্রতি সঠিক 
মনোযোগ দিতেও অবহেলা করে। 
তাদের সমস্ত শক্তি বাড়ির বাইরে কাজ 
করেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এই 
অসমতা শুধু পরিবারকেই ক্ষতিগ্রস্থ 
করে না বরং পুরো সমাজকেই 
ক্ষতিগ্রস্থ করে। 

মেয়েদের শিক্ষার স্তর, তাদের অবস্থান 
এবং দায়িতের প্রতি সচেতনতা একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শিক্ষা 
ও সচেতনতা কমে গেলে তাদের 
দেওয়ার মনোভাব কমে যায়, ত্যাগ 
স্বীকারের মানসিকতা কমে যায়। ড. 
হামদান বলছিলেন, “দুঃখজনকভাবে, 
খুব বেশি মুসলিম মেয়ে মনে করে না 
যে তারা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানে 
ও তা অন্যদের জানাতে পারে । তাদের 
বুঝতে হবে যে এই জ্ঞান অর্জন করে 
তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া 
তাদের দায়িত্ব । অনেক মেয়ে বিভিন্ন 
কারণে মানুষের সামনে কথা বলতে 
অস্বস্তিবোধ করে। এ কারণে কিভাবে 
দাওয়াতী কাজ করতে হয় তার ওপর 
আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। মেয়েরা যেন 
প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে 
আত্মবিশ্বাসের সাথে মুসলিম হিসেবে 
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রায়শই অবহেলিত এই 
দায়িত পালন করতে পারে, তার জন্য 
যাচ্ছি। 

ভোগ-বিলাসিতা মেয়েদের বাধ্য করে 
সেসবের পেছনে বেশি সময় দিয়ে 
দাওয়াতী কাজের পেছনে কম সময় 
দিতে, যদিও বা সেটা হালাল 
বিলাসিতাও হয়। যখন তারা অধিকার 
ও কর্তব্যের মাঝে ভারসাম্য বজায় 
রাখতে পারে না তখনও এমনটা হয় 


যায়, ভুলে যায় যে ঘরের কাজই হচ্ছে 
তাদের প্রধান কাজ। এই ভূমিকাকে 
অবহেলা করার ফলে বা অগ্রাধিকার 
নির্ধারণকরতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে 
কিংবা এমন কোন কাজ যা তাদের মূল 
লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তাতে 
জড়িয়ে পড়ার কারণে তারা ঘরে ও 
বাইরে দাওয়াতী কাজে নিজেদের 
ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ড. 
হামদীন আরও বলেন, “অনেক মেয়ের 
জন্যই ঘরের ভেতর স্ত্রী, মা, রীধুনী ও 
শিক্ষিকার কাজগুলো এত বেশি সময় 
সাপেক্ষ যে প্রায় সময়ই দাওয়াতী 
কাজে অংশগ্রহণের প্রধান বাধা হচ্ছে 
সময়ের অভাব । এই কারণে ঘরে ও 
বাইরে স্ত্রীদের দায়িত পালনে স্বামীদের 
সহযোগিতা করা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
আরও একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, 
বেশিরভাগ দাওয়াতী সংগঠনগুলো 
মেয়েদের প্রাণশক্তিকে আত্তস্থ ও 
সদব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে । সেই 
সাথে তারা নিজেদের দাওয়াতী 
কর্মসূচির মাঝেও এমনভাবে 
সামঞ্জস্যতা আনতে পারেনি যাতে করে 
মেয়েরা তাদের মৌলিক সম্পদ 
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । 

মিডিয়া ও এই বিশৃঙ্খল সমাজের 
আরও অনেক উপাদানই মুসলিম 
ফেলে থাকে । এই মানসিক বৈকল্য 
অনেক মেয়েকেই তাদের দায়িত্ব থেকে 
দূরে সরিয়ে রেখেছে ও তাদের মনে 
ইসলামের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করেছে। 


মুসলিম মেয়েদের 

যেমন হওয়া উচিৎ 

দায়ী: এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: 
সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী আমেরিকায় 
অন্য যে কোন শ্রেণির তুলনায় 
মেয়েদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা 
বেশি। কানাডা, ইংল্যান্ড ও আরও 
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অনেক জায়গার ক্ষেত্রে এই কথা বলা 


সেবা দিতে পারে এমন পুরুষের 


যায়। ডমিনিকান রিপাবলিকে আল- 
জুমুআ ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত 
এক সার্ভেতে দেখা গেছে যে 
স্থানীয়দের মাঝে যারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছে তাদের ৭৫%ই হচ্ছে মেয়ে। 


. ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা 


অভাব রয়েছে। তাই যোগ্যতা 
সম্পন্ন মেয়েদের এই কাজটা করা 
উচিৎ। 


ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশি। তারা 


এই কারণে দাওয়াতী কাজে মেয়েদের 

ংশগ্রহণ ভীষণ জরুরি । “শাহাদাহ 
উচ্চারণের মাধ্যমেই দীনের দাওয়াত 
দেওয়া শেষ হয়ে যায় না। ড. 
হামদান বলেন। “অন্য ধর্মের মেয়েদের 
ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করার জন্য 
মেয়েদের দরকার, ইসলামে আসার 
পর তাদের প্রতি সাহায্যের হাত 


বাড়িয়ে দেওয়া ও প্রয়োজনীয় 
দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাদের 
দরকার । আসলে বহু কারণেই 


মেয়েদের দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ 

করা জরুরি: 

১. মেয়েরা সহজেই অন্য মেয়েদের 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে 
পারে, যা ছেলেরা পারে না। 
মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অন্য 
মেয়েদের কথা, কাজ ও আচরণের 
দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। মেয়েদের 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের খুঁটিনাটি ও 
সমস্যা চিহিত করতে মেয়েরাই 
বেশি উপযুক্ত। 

২. মেয়েরা বেশি ভালো বুঝতে পারে 
কোন দিকে মেয়েদের দাওয়াতী 
কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশি। 
তারাই অগ্াধিকার ভিত্তিতে 
দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে 
সক্ষম কারণ তারা এ ক্ষেত্র সম্পর্কে 
তুলনামূলক বেশি পরিচিত । 

৩. ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজ হোক বা 
মেয়েদের ফোরাম অথবা মিটিং 
হোক, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা 
মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে 
বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 

৪. বহু মুসলিম মেয়ের দিক-নির্দেশনা 


গর্ভধারণ করে, সন্তান জন্ম দেয় ও 
প্রতিপালন করে। বাবার চেয়ে 
মায়ের সাথে সন্তানদের বন্ধন বেশি 
দৃঢ় হয়। মেয়েরা সন্তানদের সাথে 
ঘরে থাকে আর তাই তারা যেভাবে 
চায় সন্তানরা সেভাবেই বড় হয়। 
যদি তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ 
পরিচালনা করা না হয় তাহলে 
অনেক কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে 
না। 


.মেয়েরা তাদের স্বামীদের ওপর 


বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে । যদি 
তাদের ঈমান ও চরিত্র দৃঢ় হয় 


দাওয়াতী ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের 
কাজ পুরুষদের কাজকে আরও 


শক্তিশালী করে। যেখানে ছেলেরা 
পৌছাতে পারেনা সেখান পর্যন্ত তাদের 
কাজের বিস্তৃতি। দুঃখজনকভাবে 


মেয়েদের এই ভূমিকাকে স্তুলভাবে 
উপেক্ষা ও অবমাননা করা হয়। 
দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ 
প্রকৃতিগতভাবে তারা পুরুষের আত্মিক 
ও মানসিক সান্তনাদানকারী। একজন 
পুরুষ যদি শুধুই তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে তাহলে সে নিজের সমস্যার 
সাথেই কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খায়, 
দাওয়াতী কাজ করা তখন তার জন্য 
সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই কারণে 
এই পথে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। 
রাসুল (সা.)-এর প্রতি খাদিজা 
(রাযি.)-এর সহানুভূতি ও সাহায্য এই 


তাহলে তারা তাদের স্বামীদেরও 
দৃঢ়তা অর্জনে খুব ভালো সাহায্য 
করতে পারে। 


আছে। দাওয়াতী কাজে সেগুলোর 
গুরুত্ব দিতে হবে। যখন কোন 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ । রাসুল (সা.)-এর যেসব 
সাহাবীরা হাজার মাইল পথ পাড়ি 
দিয়েছিলেন মানুষের কাছে এই নতুন 
দীনকে পৌছে দেওয়ার জন্য তারাও 
তাদের স্ত্রীদের সহযোগিতা 


দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনা হাতে 


পেয়েছিলেন । 


নেওয়া হয় তখন এসব গুণের কথা 

মাথায় রাখতে হবে, যেমন- 

৬ মেয়েরা অন্তরে যা বিশ্বাস করে 
তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশের সহজাত 
ক্ষমতা রাখে । ড. হামদান 
বলেন, “মেয়েরা সাধারণত কথা 
ও আবেগের ক্ষেত্রেও বেশি 
শক্তিশালী হয় ।” 

৬ মেয়েরা মাঝে মাঝে ইচ্ছাশক্তি 
ও দিকনির্দেশনার অভাব বোধ 
করে। তাই তাদের শক্তি ও 
প্রেরণা অর্জনে অন্য মেয়েদের 
সাহায্য প্রয়োজন । 


ও শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু তাদের এ স্ত্রী ও সুহৃদ: কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা 
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আজকের দিনের অনেক মেয়েই 
তাদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন 
না, জীবনে ধারণ করা তো পরের 
কথা । মেয়েরা মনে করতে পারে যে 
বিয়ের পর ঘর হচ্ছে তার জন্য 
আরামের জায়গা । মেয়েদের এখনো 
বুঝতে বাকি আছে যে বিয়ে হচ্ছে 
সং্্রাম, ত্যাগ ও দায়িতের সূচনা । 

মেয়েদের ভূমিকা দরজার কাছে এসেই 
শেষ হয়ে যায় না। অন্যদের কাছে 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ হওয়ার মাধ্যমে, 
সহদয়, নমর ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্বারা 
সে অন্যদের মনে বিরাট প্রভাব 
ফেলতে পারে। সে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দিতে পারে। আনন্দ-বেদনা 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
ভাগাভাগি করতে পারে । সে মানুষের 


হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) তার 


পরিস্থিতি বুঝে দীনের প্রতি তাদের 
আহ্বান জানানোর সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ 
কাজে লাগাতে পারে । 


প্রয়োজন প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

যেসব মেয়েরা নিজেদের ভূমিকা 
বুঝেছিল তারা নিজেদের সুশিক্ষায় 
শিক্ষিত করতে শুরু করেছিল। শিক্ষা 
ও তারবিয়াতের অধিকার অর্জন করতে 
শুরু করেছিল। হযরত আবু সাইদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন । 
একজন মহিলা রাসুল (সা.)-কে 
বলেছিল, “লোকেরা আপনাকে ব্যস্ত 
রাখে আর আমরা আপনাকে যথেষ্ট 
সময় পাই না। আপনি কি আমাদের 
জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করবেন? তিনি 
অঙ্গীকার করেছিলেন একদিন তাদের 
সাথে দেখা করে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে 
শিখাবেন।” (সহীহ আল-বুখারী) 

রাসুল (সা.)-এর মহিলা সাহাবীদের 
এই সচেতনতা ও তাদের প্রতি তার 
মনোযোগ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং 
মুসলিম মেয়েদের জন্য গর্বের প্রতীক। 
এমন আরও কিছু উদাহরণ আছে যা 
আমাদের ভাবতে শেখায়: 


ছেলে হযরত আনাস ইবন মালিক 


হয়েছিল ও তার ছেলের সাহচর্ষের 
প্রয়োজন ছিল। 


(রাযি.)-কে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা 
দিতেন, যদিও তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ 


আমরা যদি আরও বড় পরিসরের 
দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে 


করেননি । যখন অমুসলিম অবস্থায় 


আল্লাহর দীনের জন্য মুসলিম মেয়েরা 


আবু তালহা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন 
তখন তিনি বলেছিলেন যে, ইসলাম 
হবে তার মোহরানা । তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন এবং তারপর হযরত উম্ম 


কত বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। 
হযরত সুমাইয়া (রাযি.) মুসলিম 
হওয়ার কারণে আবু জাহেলের হাতে 
জীবন দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 


সালামা (রোযি.) তাকে বিয়ে করেন। 
তিনি তার ছেলে হযরত আনাস 
(রাযি.)-কে রাসুল (সা.)-এর দাস 


ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ এবং 
প্রথম নারী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
প্রথম স্ত্রী হযরত খদিজা (রাযি.) 


করেছিলেন। হযরত উম্মে হাকীম 


অনেক ধনী ছিলেন। তিনি তার অর্থ 


(রাযি.)-এর স্বামী তার কারণে ইসলাম 


উদারহস্তে ব্যয় করেছিলেন দীনের 


গ্রহণ করেন ও আদি ইবন হাতেমের 
খালা তাকে ইসলামের পথে নিয়ে 


দাওয়াতের কাজে। হযরত উম্মে 
সালামা (রাযি.) হিজরত করার সময় 


আসেন। হাবিব আল-আযামীর স্ত্রী 


তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছিলেন ও 


তাকে রাতে ডেকে তুলতেন সালাত 


তার সন্তানকে নির্যাতিত হতে 


আদায় করার জন্য ৷ হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-এর মেয়ে হযরত আসমা 
(রাযি.) তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ 


দেখেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত 
উম্মে আম্মারা (রাযি.) রাসুল (সা.)-কে 
রক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন। আর 


ইবনুয যুবাইর (রাষি.)-কে বারণ 


যুদ্ধাক্ষেত্রে আহতদের সেবা করার 


করেছিলেন মৃত্যুর হাত থেকে বাচার 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তো মুসলিম মেয়েরা 


জন্য কোন হীন উপায় অবলম্বন 
করতে, যদিও তার তখন অনেক বয়স 


এতিহাসিকভাবেই পালন করে 
এসেছে। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-7801078 


তাহারাত-পবিত্রতা 

সমস্যা: বিভিন্ন দুআর পুস্তিকায় অযুতে 
প্রতি অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ 
পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেকে 
বলে দুআসমূহ সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত নয় । আমি জানতে চাই, উক্ত 
দুআসমূহ পাঠ করা উত্তম হবে নাকি 
পাঠ না করা উত্তম? 


রায়হান মাহমুদ 
কক্সবাজার 


করেন। এই ব্যাপারে খুব সতর্ক 
থাকতে বলেন এবং তায়াম্মম করে 
নামায পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। 
আমি জানতে চাই, এমতাবস্থায় 
ডাক্তারের পরামর্শে তায়াম্মুম করে 
নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে 
কি? 


রাশেদ ফরহাদ 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: রোগের কারণে যদি অভিজ্ঞ 


সমাধান: বিভিন্ন দুআর পুত্তিকায় প্রতি 
অঙ্গ ধোয়ার সময় যে দুআসমূহ পাঠের 
কথা উল্লেখ রয়েছে, মুহাদ্দিসীনের মতে 
তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
বরং বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন। তবে 
দুআসমূহ সুন্দর অর্থবহ ও সালাফদের 
আমল দ্বারা প্রমাণিত। সুননত মনে না 
করে সালফে সালেহীনের আমল 
হিসেবে দুআ গুলো পড়া যেতে পারে। 
তাই ফুকাহায়ে কেরাম তাকে ওযুর 
আদবে উল্লেখ করেছেন। দুআসমূহ না 
পড়লে ওযুর ফযীলতে কোনো ধরনের 
ক্ষতি হবে না। আল-মানারুল মুনীফ ইবনে 
কাইয়ুম জাওজী: ১২২, তালখীসুল হাবীরঃ 
১/১৭৪,  হাশিয়াতুত তাহতাবী: ৭৬, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/২৫২ 

সমস্যা বর্তমান আমাদের দেশে 
ডাক্তারগন চোখের যে কোন 
অপারেশনের পর এক সপ্তাহ যাবত 
মুখে পানি ব্যবহার করতে নিষেধ 


মার্চ২০ 


ডাক্তার পানি ব্যবহার করতে নিষেধ 
করেন তাহলে রোগীর জন্য অযু- 
গোসল না করে তায়াম্মম করা বৈধ। 
তবে তার জন্য শর্ত হলো রোগ বা 
আঘাতের কারণে ওযুর ক্ষেত্রে মুখ, 
হাত ও পায়ের আর গোসলের ক্ষেত্রে 
পুরো শরীরের অধিকাংশ অঙ্গে পানি 
ব্যবহার করা অসম্ভব হতে হবে। 
উল্লিখিত মাসআলায় যেহেতু মুখে পানি 
ব্যবহার করতে না পারলেও হাত ও 
পায়ে পানি ব্যবহারে কোন সমস্যা 
নেই; সুতরাং তায়াম্মূম করা বৈধ হবে 
না। বরং সে হাত ও পা ধৌত করবে 
এবং মুখ-মন্ডল মাসাহ করবে । যদি 
তাও সম্ভব না হয় তাহলে মুখ বাদ 
দিয়ে হাত-পা ধোয়ে নিলেই যথেষ্ট 


হবে । দুররুল মুখতার: ৪৫, ফাতাওয়ায়ে 


শামী: ১/৪৩০, আল আল-মুহিতুল বুরহানী: 
১/২০৪, বাহারুল রায়িক: ১/১৬৩ 


সমস্যাঃ আমরা জানি জমজমের পানি 

খুবই সম্মানী ও বরকতময়। এখন 

কোন ব্যক্তি যদি ওই পানিগুলো ওযু 

ইস্তিজ্রায় ব্যবহার করে তখন সে 
গোনাহগার হবে কি? 

ইয়াসিন আরফাত 

রাঙ্গুনিয়া 


সমাধান: যেহেতু জমজমের পানি 
শরীয়তে এক বরকতময় সম্মানী পানি 
তাই সেগুলোকে ইস্তিজ্ঞা, ফরয গোসল 
বা অন্য কোনো নাপাক স্থানে ব্যবহার 
করা মাকরুহ | তবে পাক-পবিত্র ব্যক্তি 
যদি বরকতের জন্য অযু বা গোসল 
করে তাহলে তা জায়েষ। সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ: ১/৫০৪,  তাতারখানিয়া: 
৩/৫৪২, ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৬২৫, আল- 
মাওসুয়া: ১৪/১৬ 
সমস্যা: পান খেয়ে কুলি না করে 
নামাযে দাঁড়ানোর পর পানের অবশিষ্ট 
অংশ পেটে গেলে তাও যদি অল্প অল্প 
করে কয়েকবার পেটে যায়, তখন 
নামায ভঙ্গ হবে কি? এক্ষেত্রে যদি অল্প 
অল্প করে দাত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে 
খায়, তখন নামাযের হুকুম কি হবে? 
মাসরুরুল হাকিম 


সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাবের 
কিতাবাদি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, উলিখিত ব্যক্তির অল্প অল্প করে যা 
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পেটে গিয়েছে তা যদি এক ছোলার 
কম হয়, তাহলে নামায মকরুহ হবে। 


বায়হাকীর বর্ণনায় মহিলারা সিজদা 
এবং বসার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে 


আর যদি এক ছোলা বা তার চেয়ে 
বেশি হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 
নামায ভেঙে যাবে । বিশেষ করে সে 
যদি দাত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খায় 
তাহলেও কয়েকবার চিবানোর কারণে 
নামায ভেঙে যাবে । এমনকি পানের 
পিক যদি পেটে যায়, তাহলেও নামায 
ভেঙে যাবে। তাই সতর্কতা হলো 
যেকোন খাবারের পর কুলি করে 


৩৩৪, আল-মহীতুল বুরহানী: ১/৪৫৩, 
হিদায়া: ১/১৪১, তাতার খানিয়া: ১২৩৬ 


সালাত- নামায 

সমস্যাঃ অনেকে বলে থাকেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের যতো বিধান 
বর্ণনা করেছেন। কোথাও নারী- 
পুরুষের মাঝে পার্থক্য করেননি । আমি 
জানতে চাই, নামাযের কোন কোন 
বিধানে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য 
রয়েছে? এবং তা কি দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত? 


আবদুল্লাহ 

ঢাকা 

সমাধান: নামাযের বিভিন্ন বিধানে 
নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য হওয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মারফু হাদীস 


ভিন্ন হওয়ার বিবরণ দিয়ে রাসূল (সা.) 
বলেন, ১৩৯৫, ১৬ যা মহিলার 
সতরের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হবে। 
মুসানাফে ইবনে আবী শাইবায় বর্ণিত, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে 
মহিলাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
জড়সড়তার সাথে (মিলিয়ে) নামায 
আদায় করবে। ফুকাহায়ে কেরাম 
নারী-পুরুষের নামাযের মাঝে অনেক 
পার্থক্যের কথা বলেছেন। আল্লামা 
ইবনে আবেদীন শামী রেহ.) প্রায় 
ছাব্বিশটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। ১. 
মহিলা উভয় হাত কাধ বরাবর উঠাবে 
২. আস্তিন থেকে উভয় হাত বের 
করবেনা । ৩. সিনার ওপর হাতের 
ওপর হাত বাঁধবে । ৪. রুকুতে কম 
ঝুকবে। ৫. রুকুতে হাঁটু গিঠ দিয়ে 
ধরবে না। ৬. রুকুতে আষ্ুলসমূহ 
ফাঁক করবে না বরং মিলিয়ে রাখবে । 
৭. উভয় হাত হাঁটুর ওপর রাখবে । ৮. 
উভয় হাটু ভাজ করবে । ৯. ১০. রুকু 
এবং সিজদায় জড়সড় হয়ে থাকবে 
১১. সিজদায় উভয় বাহুকে বিছিয়ে 
দেবে। ১২. তাশাহ্হুদের বৈঠকে 


এবং সাহাবায়ে কেরামের আছর দ্বারা 
মজবুতভাবে প্রমাণিত । হাদীসের জ্ঞান 


নিতম্ব দ্বারা জমিনে ভর দিয়ে বসবে 
১৩. বৈঠকের সময় হাতের আউুল 


সম্পরন কোন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে 
পারে না। তাই নারী-পুরুষের নামাযের 
বিভিন্ন বিধানে পার্থক্য হওয়া চারো 
মাযহাবের স্বতঃসিদ্ধা বিষয়। 


মিলিয়ে রাখবে । ১৪. নামাযে লোকমা 
দিতে হলে তাসবীহ নয়, বরং 
তাসফিক তথা হাতের ওপর হাতে চড় 
দিয়ে শব্দ করবে । ১৫. তারা পুরুষের 


মহিলাদের নামাযের বর্ণিত 


ইমামতি করবে না। ১৬. মহিলারা 


হাদীসগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে 


এককভাবে জামায়াতে নামায পড়া 


বুঝা যায় তাদের নামাযের ভিন্নতার 
মূল কারণ হলো, মহিলাদের সতরের 
যথাযথ খেয়াল রাখা যেমন-_ 


মার্চ ২০ 


মাকরুহ । ১৭. জামায়াত করলেও 
ইমাম মাঝখানে দীড়াবে। ১৮. মহিলা 
পুরুষের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া 


মাকরুহ । ১৯. পুরুষের সাথে নামায 
পড়লে তারা পেছনে দাঁড়াবে। ২০. 
২১. ২২. ২৩. তাদের জুমা, উভয় 
ঈদের নামায এবং তাকবিরে তাশরিক 
ওয়াজিব নয়। ২৪. তাদের জন্য 
ফজরের নামায “এসফার, আকাশ 
আলোকিত হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব 
নয়। ২৫. জেহেরি নামাযে তারা 
কেরাত বড় আওয়াজে পড়বে না। 


মুসাননাফে ইবনে আবু শায়বা ১/৩০২-৩০৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২১১, কবীরী: ৩০০ 


মুয়ামালা-লেনদেন 

সমস্যাঃ আমাদের দেশে ডেসটিনি, 
ইলিংশসহ বিভিন্ন নামের মাল্টি লেভেল 
কোম্পানি রয়েছে। আমার জানার 
নিজস্ব প্রোডাক্ট ক্রয় করে মেম্বারশিপ 
লাভ করে তাদের প্রোডাক্ট সেল করে 
কোম্পানির ঘোষিত সেল ও মেচিং 
বোনাস ভোগ করা জায়েয ও হালাল 
হবে কি? 


সমাধান: মাল্টি লেভেল কোম্পানির 
প্রোডাক্ট ক্রয় করাতে কোন সমস্যা 
নেই । তেমনিভাবে কোম্পানির প্রোডাক্ট 
বোনাস গ্রহণ করাতেও কোন সমস্যা 
নেই। কিন্তু পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক 
সিস্টেমের কারণে যে ম্যাচিং বোনাস 
প্রদানের শর্ত রয়েছে তা শর্তে ফাসেদ 
হওয়ায় (কেননা সেগুলোর ক্ষেত্রে উক্ত 
মেম্বারের কর্মের কোন দখল না থাকায় 
সে কোন ধরনের বোনাসের উপযুক্ত 
নয়। তাই তার জন্য) ওই ধরনের 
ম্যাচিং বোনাস গ্রহণ করা জায়েয হবে 
না। এই কারনে মাল্টি লেভেল 
কোম্পানিতে নিজে জয়েন করা এবং 


জায়েয ও হালাল হবে না। বিস্তারিত 
জানতে: মাসিক আলকাউসার জানুয়ারি, 
ফেরয়ারি-মার্চ ২০১২ আবুল হাসান মুহাম্মদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আবদুল্লাহ রচিত প্রবন্ধ মাল্টিলেভেল মাকোর্টিং 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব ও 
ফতোয়ায়ে কাসিমিয়া ১১/১১২-১৫ ও ১০০ 
১৩৪-১৩৯ এরটব্য 

সমস্যাঃং আমাদের দেশে ও বিশ্বব্যাপী 
বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ 'সফট ডিঙ্ক বা 
কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংক বা 
শক্তিবর্ধক পানীয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় ও 
পান করার শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: যেহেতু এগুলো পান করার 
দ্বারা পানকারী নেশাগ্রস্ত হয় না, বিবেক 
বুদ্ধিতেও কোন ধরনের প্রভাব ড্রেনা 
এবং তাদের উপাদান তালিকায়ও 
সরাসরি হারাম বা নাপাক (যদিও 
এনার্জি ড্রিংকে এমন ভিটামিনের মিশ্রণ 
করা হয় যা বিয়ার-এলকোহল থেকে 


ক্রয়-বিক্রয় ও পান করা সম্পূর্ণ 
হারাম | কিতাবুল ফাতাওয়া: ৬/১৯৩ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ 
মাদকদ্রব্য 'ইয়াবা' কোকেইন, গাজা, 
হিরোইন" এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ও 
সেবনের শরয়ী বিধান কী? 


সমাধান: এগুলো সেবনে যেহেতু 
মদের মতো নেশা ও মাতলামির সৃষ্টি 
হয়, তাই চোই মুকসির হোক বা 
মুফতির) এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় এবং 
সেবন সম্পূর্ণ হারাম। সূরা আন-নিসাঃ 
৪৩, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১১২, আবু 
দাউদ হাদীস: ৩৬৭৬ ? 

মিশ্রিত অনেক বন্তর প্রচলন রয়েছে। 


তৈরি। কিন্তু তার প্রকৃতি রূপান্তর হয়ে 


আমার জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত 


যাওয়াতে হারামের কারণ বিদ্যমান 


এলকোহল মিশ্রিত বস্তগ্তলো ক্রয়- 


থাকে না) কোন বন্ত পাওয়া যায় না, 
তাই এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ও পান করা 
হালাল। তবে কেউ এগুলোর পার্শ্ব 
প্রতিক্রিয়া ও শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির 
কারণে সর্তকতা স্বরুপ দূরে থাকা 
উচিত। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সফট ডিস্ক বা কোমল 
পানীয় যা বিশ্বব্যাপী কোকোলা, 
পেপসি, চেরি, লেমন লাইম, রু 
বিয়ার, অরেঞ্জ, গথেপ, ভ্যানিলা, 
জিনজার এলে, ফরুট পার্চ, স্টারলিং 
লেমোনেড আর বাংলাদেশে সেভেন 
আপ, আরসি কোলা, স্প্রাইট ইত্যাদি 
নামে পরিচিত। 


শা/ 


বিক্রয় ও ব্যবহারের শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: বিভিন্ন বস্তুতে আযালকোহলের 
ব্যবহার সেরাসরি ও রূপান্তর করে এ) 
দু'ধরনের হয়ে থাকে । আর ও খেজুর 
থেকে তৈরি আযালকোহল কোন বন্ততে 
ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবহার হারাম বলে 
গণ্য হবে। (তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
সাজেশন অনুযায়ী অপারগ অবস্থায় 
চিকিৎসার প্রয়োজনে রুগীর ওঁষধে 
বনস্ত থেকে তৈরি আলকোহল সরাসরি 
(কোনো বন্ততে) মেশানো হলে তা 
নেশা উদ্বেক ও ফুর্তির উদ্দেশ্যে না 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ 


হলে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। 


মদ্যপানীয় হুইস্কি, বিয়ার, ফেনসিডিল, 


আর রূপান্তর করার পর ব্যবহার করা 


ওয়াইন, ভদকা, বাংলা মদ, 


হলে, এলকোহল মিশ্রিত বস্তুটি 


আ্ালকোহল ও স্প্রিটি এগুলো ব্রয়- 
বিক্রয় ও পানের শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: যেহেতু উল্লিখিত 
মদ্যপানিয়গুলো পানের কারণে 
মাতলামি চলে আসে, তাই এগুলোর 


মার্চ'২০ 


ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সাধারণত আলু, গম, 
ভূক্টা, আঙুর, খেজুর, মধু পেট্রোল 
ইত্যাদি থেকে এলকোহল তৈরি হয়। 


তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৩/৫০৬, জাদিদ 
ফিকহী তাহকীকাত: ৩১/১৫৯৮ 


সমস্যা: ওষুধের দোকানে পরিবার 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত জন্নিয়ন্ত্রণ বড়ি, 
কনডম, প্লাস্টিক কয়েল, ইঞ্জেকশন 
ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে 
কিঃ 


সমাধান: শরীয়তে যে সমস্ত জিনিস 
সেগুলোর বেচা-কেনা শরীয়তে জায়েয 
রাখা হয়েছে। তাই তা শুধুমাত্র 
বিবাহিতদের কাছেই বিক্রি করা 
জায়ে। আর দুশ্রিত্র যিনাকারী 
অবিবাহিতদের কাছে বিক্রি করা 
নাজায়েয । তাই ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত 
সতর্কতার সাথে জাস্টিফাই করে 
বৈধভাবে ব্যবহারকারী নিশ্চিত হয়ে 
পণ্যগুলো বিক্রি করতে হবে তাহলে 
তার ক্রয়বিক্রয় জায়েয। অন্যথায় 
নাজায়েয । 


সমস্যা: পানিতে বসবাসকারী ব্যাঙ, 
কীাকড়া ও অন্যান্য প্রাণী বিক্রি করা 
জায়েয হবে কি? 


সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে মাছ 
ভিন্ন অন্যান্য জলজ প্রাণী খাওয়া 
জায়েয নেই । তাই খাওয়া ছাড়া অন্য 
কোন পন্থায় যদি হালাল ভাবে উপকৃত 
হওয়ার কোন পদ্ধতি ও সুযোগ থাকে 
তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য 
ক্রয়-বিক্রয় জায়েয । অন্যথায় 


এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী: ৩/১১৪ 


বিয়ে-তালাক 
সমস্যা: বিবাহের জন্য প্রস্তাবিত ও 
মনোনীত মেয়ের ছবি মোবাইলে দেখা 
জায়েয হবে কি? 
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সমাধান: যেহেতু প্রস্তাবিত 


সমাধান: মোবাইলে বিয়ের সবচেয়ে 


আজনবীয়াকে বিয়ের জন্য চুড়ান্ত 
মনোনয়নের লক্ষ্যে দেখে নেওয়া 
মুস্তাহাব তাই হবু বরের জন্য 
মোবাইলে হবু বউয়ের ছবি প্রিন্ট 
আউট ব্যতিত) দেখে সাথে সাথে 
ডিলিট করে দেয়ার শর্তে দেখা জায়েয 
হবে। তবে তা না করা উচিত। 
প্রয়োজনে সরাসরি দেখবে । আবু দাউদ: 
২০৮২ 

সমস্যা: প্রস্তাবিত নারীকে ভিডিও 
কনফারেনের মাধ্যমে দেখা জায়েয 
হবে কি? 


অন্যত্র বিবাহের জন্য তালাক 


উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হলো কনে 
বরকে মোবাইলে তার পক্ষ থেকে 


নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। মেয়েটির 
অভিভাবক চাইলে তার অনুমতি নিয়ে 


বিয়ের উকিল বানিয়ে দেবে । আর বর 


এখনি অন্য কারো সাথে তার বিয়ে 


কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সামনে তাকে 
কবুল করে নেবে। অন্যথায় বর 
কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে তার পক্ষ 


দিতে পারবে । আর যদি ওই ছেলে ও 
মেয়ে একত্রে ঘর-সংসার করতে চায় 
তবে তাদেরকে যথাযথ পন্থায় নতুন 


থেকে বিয়ের উকিল বানিয়ে দেবে। 
আর সে উক্ত বরের পক্ষ থেকে কবুল 
করে নেবে। ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, 
১০/৬৮০, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল, ১৪৮ 

সমস্যা: আমার এক বন্ধু এক মেয়েকে 
ফোনে বিয়ে করে। সে মেয়েটিকে 
ফোনে বলে, আমি তোমাকে এত 


সমাধান: পূর্বোক্ত একই কারণে ভিডিও 


টাকার মহরে বিয়ে করলাম, তুমি রাজী 


কনফারেন্সের মাধ্যমেও হবু বর ও অন্য 
যে কোন মহিলার জন্য হবু বউকে 
দেখা জায়েয হবে। 


সমস্যা: বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত নারীর 
সাথে বিয়ের পূর্বে অপ্রয়োজনীয় 
রসালাপ করা ছেলের জন্য জায়েয 
আছে কি? 


সমাধান: বিয়ের পূর্বে বিয়ের জন্য 
প্রস্তাবিত ও মনোনীত নারীর সাথে 
বিনা প্রয়োজনে মন খুলে কথা বলা 
সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম কাজ । 
সমস্যাং. . মোবাইল-টেলিফোন ও 
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিয়ে 
শুদ্ধ হবে কিনা? 

সমাধান: যেহেতু টেলিফোন, মোবাইল 
ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিন্ন 
মজলিশের শর্ত অনুপস্থিত তাই 


থাকলে কবুল বল। মেয়েটি তখন 
কবুল বলে। ফোনে লাউডস্পিকারের 
মাধ্যমে ছেলের দুজন বন্ধুও মেয়ের 
কবুল বলা শুনেছিল। ঘটনা জানাজানি 
হওয়ার পর ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের 
অভিভাবক তাদেরকে ভিন্ন জায়গায় 
বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
তাদের উভয়ে বলে, আমাদের তো 
বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা পরস্পর 
স্বামীনত্রী। তাই অন্য কোথাও আমরা 
বিয়ে করব না। আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে, তাদের বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে কি? 
এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী? 


সমাধান: উপর্যুক্ত কথিত বিয়ে শুদ্ধ 
হয়নি। কারণ, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
দু'জন সাক্ষীর সামনে পাত্র-পাত্রী 
কিংবা তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে 
ইজাব-কবুল (বিয়েকার্য সম্পাদন) করা 
জরুরি । আর প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু 


এগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত বিয়ে শুদ্ধ 


হবে না। ফতওয়ায়ে শামী ৪/৭৬, 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/২৯৭, মুহা্কিক 
মুদালিল জদীদ মাসায়েল ৪৮৪ 


ইজাব-কবুল প্রস্তাব ও গ্রহণ) দুটি 
পৃথক জায়গা থেকে হয়েছে আর 
সাক্ষীদ্ধয় শুধু এক স্থানে উপস্থিত ছিল 
তাই তাদের উক্ত বিয়ে শুদ্ধ হয়নি এবং 


সমস্যাঃ মোবাইলে বিয়ের বিশুদ্ধ 
পদ্ধতি কী? 
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তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরস্পর 
স্বামী-স্ত্রী নয়; সুতরাং উক্ত মেয়ের 


করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে 
বাদায়িউস সানায়ি: ২/৫২৭; মুখতারাতুন 
নাওয়াহিল: ২/১৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া 
; মুঈনুল মুফতী: পৃ. ১৮০; আল- 
রর ৩/৮৮; দুরারুল হুকামঃ 
১/৩২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ১/২৬৮ 


সমস্যা: মেয়ে-ছেলেকে এসএমএসের 
মাধ্যমে বিয়ের উকিল বানালে তা শুদ্ধ 
হবে কি? 


সমাধান: মেয়ে-ছেলেকে এসএমএসের 
মাধ্যমে বিয়ের উকিল বানালে ছেলে 
যদি দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব- 
কবুল করে নেয় তাহলে সে বিয়ে শুদ্ধ 
হয়ে যাবে। কেননা বিয়েতে একই 
ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আসিল আর 
অন্যের পক্ষ থেকে উকিল হতে পারে। 
হিদায়া, পৃ. ২৩ ও ৪৬ 

সমস্যাঃ আমার বড় ভাগ্নির বিয়ের 
সময় ভগ্নিপতি বাসা থেকে বের 
হওয়ার সময় মেয়ের কাছ থেকে ইযিন 
নিয়ে যান। তখন সেখানে শুধু আমার 
বোন ছিলেন। আকদের পূর্বে ছেলে 
পক্ষের কয়েকজন মুরববী বলে 
উঠলেন, বিয়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য 
ইযিন নেওয়ার সময়ও সাক্ষীদের 
উপস্থিত থাকা জরুরি। আমি জানতে 
চাচ্ছি, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য “ইযিন' 
নেওয়ার সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি 
জরুরি কি না? 


সমাধান: বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
আকদের মজলিসে ইজাব কবুলের 
সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরি । 
তবে কনে থেকে সম্মতি নেওয়ার সময় 
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কোনো সাক্ষী রাখা আবশ্যক নয়। 
বাদায়িউস সানায়ি: ২/৫২৯; ফাতহুল কাদীর: 
৩/২০১; আল-বাহরুর রায়িক ৩/৮৯; 
ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ১/২৬৯ 

সমস্যা: কেউ মোবাইল ফোনে স্ত্রীকে 
তালাক প্রদান করলে তা পতিত হবে 
কি? 


সমাধান: যেহেতু তালাক পতিত 
হওয়ার জন্য স্ত্রীর সামনে থাকা শর্ত 
নয় তাই টেলিফোন ও মোবাইলে 
তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাবে । 
মোবাইলে বিয়ে ও তালাক, পৃ. ১৬৯ 
সমস্যাঃ টেক্সট মেসেজ, ই-মেইল, 
টেলিগ্রাম, ফেব্স ইত্যাদির মাধ্যমে 
তালাক লিখে পাঠালে তালাক পতিত 
হবে কি? 


সমাধান: টেক্সট মেসেজ, ই-মেইল, 
টেলিগ্রাম, ফেক্স ইত্যাদির মাধ্যমে 
তালাক লিখে পাঠানোও তা কাগজে 
লিখার ন্যায় তাই এভাবে তালাক 
দিলেও তা পতিত হয়ে যাবে । মুসান্নাফে 
ইবনে আবু শায়বা: ৯/৫৬২; ফতওয়ায়ে শামী: 
8/8৫৫ও ৪৫৬ 

সমস্যাঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে 
স্ত্রীকে প্রত্যাবর্তন করলে তা শুদ্ধ হবে 
কি? 


সমাধানঃ মোবাইল ফোনে ও 
এসএমএসের মাধ্যমে রুজয়াত 
করলেও তা শুদ্ধ হয়েযাবে। আর 
যেহেতু লেখকের লেখা তার 
স্থলাভিষিক্ত হয়, তাই এসএমএসের 
মাধ্যমে রুজয়াত করলেও তা সহীহ 
হয়ে যাবে। ফতাওয়ায়ে আলমগীরী 
১/৫০২; মুগনী: ৮/২৮৩ 

সমস্যা: মোবাইল ভিডিও কনফারেস 
এসএমএসের মাধ্যমে তালাক তানা 
গ্রহণের ইচ্ছেধিকার দেওয়া শুদ্ধ হবে 
কি? 
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সমাধান: মোবাইল ফোন, ভিডিও 
কনফারেস ও এসএমএসের মাধ্যমে 


সমাধান: গুল ব্যবহার করা ও পানের 
সাথে জর্দা খাওয়া জায়েয । তবে যথা 


স্বামী-স্ত্রীকে তালাকের ইচ্ছেধিকার 
দিলে তা সহীহ বিয়েও হবে। 


সমস্যাঃ মোবাইল ফোন ও ভিডিও 
কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে খোলা করলে 
তা শুদ্ধ হবে কি? 


সমাধান: মোবাইল ফোন, ভিডিও 
কনফারেন্স, ভয়েস চ্যাটিং এর মাধ্যমে 


খোলা করলে তা সহীহ হবে। সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ: ৫২৭৫, ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/৮৮০ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি 
ধূমপানীয় বস্তর পান জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এগুলোতে যদি নেশাদ্রেক 
কোন বন্ত নাও থাকে তবুও (যেহেতু 
তা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও 
পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক 
তাই) তা পান করা মাকরুহ হবে ।আর 
নেশা উদ্রেক কোন বস্তর মিশ্রন পাওয়া 
গেলে তা পান করা হারাম হবে। 
ফতাওয়ায়ে রহীমিয়াং ২/২৪২ 

সমস্যা: গুল ব্যবহার করা ও পানের 
সাথে জর্দা খাওয়া জায়েয কিনা? 


সম্ভব সেসব জিনিসের অভ্যাস না 
করাই উত্তম। কারণ এগ্ডলোর অভ্যাস 
হয়ে গেলে পরে কোন এক সময় না 
পেলে পেরেশানির শিকার হতে হয় 
আর নিজের পক্ষ থেকে পেরেশানির 
কোন কারণ সৃষ্টি করা অনুচিত কাজ 
তবে দাত বা মুখের কোনো সমস্যার 
কারণে কেউ যদি ওষুধ হিসেবে 
ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তাহলে সেটা 
ভিন্ন কথা । ফতাওয়ায়ে রহীমিয়াং ২/২৪১; 
ফতাওয়ায়ে রশীদিয়া: ৪৬২ 

সমস্যাঃং ডিস কানেকশন এবং 
ইন্টারনেট কানেকশনিংয়ের কাজ করা 
জায়েয হবে কি? 


সমাধানঃ ডিস কানেকশন গুনাহের 
কাজে সহযোগিতা হওয়ায় মাকরূহ 
তাহরীমী। যেহেতু ইন্টারনেট ভালো- 
খারাপ সব ধরনের কাজে ব্যবহার করা 
যায়। তাই ইন্টারনেট ক্যাবলের কাজ 
করার সুযোগ রয়েছে । অপব্যবহারের 
গোনাহ ব্যবহারকারীর ওপর হবে 


সার্ভিসদাতার ওপর বর্তাবে না । কিতান 
নাওয়াযেল: ১২/৪৮৬-৮৭ 


সমাধান জানতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 


এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন পাঠাতে 
পারেন আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 


পেইজেও । 
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দক্ষিণ এশিয়ায় উর্দু-ফারসি গজল ও 


মির্জা গালিবের 
শেষ দিনগুলো 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা, প্রাটান কবি 
মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিবের (২৭ 
ডিসেম্বর ১৭৯৭-১৫ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৯) সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর 
ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। তার 
প্রেমময়তা, মরমীবাদ ও কাব্যিক 


অনুবাদের মাধ্যমে এবং উর্দু বা ফারসি 


তার মৃত্যু হয় ৭২ বছর বয়সে 
দিল্লিতে । পুরনো দিল্লির নিজামুদ্দিন 


জানা মাওলানাদের বয়ানের বরাতে । 
বাংলার সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়ে 


আউলিয়ার দরগাহের সন্নিকটে এক 
জীর্ণ কবর-গাহে শেষ শয্যায় শায়িত 


কোনও গবেষক বিস্তারিত না 
জানালেও, গালিব যে কলকাতা পর্যন্ত 
এসেছিলেন, সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। ১৮২৮ সালে এসে প্রায় দেড় 


ব্যঞ্জনা আকৃষ্ট করছে একালের 


বছর কলকাতায় ছিলেন গালিব। উর্দু 


মানুষদেরও। বইয়ের পাতার দূরতম 
অক্ষরের চেয়ে অনেক অনেক কাছে 
চলে আসছেন তিনি। তিনি গভীর 
হৃদয়ের মর্মমূলে। অথচ তার সাথে 
একালের ব্যবধান শতবর্ষের। গেল ১৫ 
ফেব্রুয়ারিতে তার মৃত্যুর ১৫১ বছর 
অতিক্রান্ত হয়েছে। 

কবিতা ও গজলে গালিব যে তির্যকতা, 
রহস্যময়তা, প্রেমময়তার আনন্দ ধ্বনি 
ও বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছেন, 
মানুষ তা আগ্রহ ভরে শুনছেন । পশ্চিমা 
বেস্ট সেলার, দক্ষিণ এশিয়ায় 
গালিবকে নিয়েও তেমনভাবে চর্চা 
বাড়ছে। ভাষিক গণ্ডি পেরিয়ে তিনি 


ভাষায় রচিত “সফর-এ-কলকাত্তা'-এ 


আছেন উর্দু ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠতম 
এই কবি ও গজল রচয়িতা । 


তিনি লিখছেন, “কলকাতার মতো 
এমন মন জয় করা জমিন তামাম 
দুনিয়ার আর কোথাও নেই ।' 

কলকাতায় গেলে গালিবের স্থৃতি-ধন্য 
সামনে যেন ফিরে আসে মুঘল জমানার 
শেষ আর বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির শুরুর ইতিহাস-গন্ধী 
দিনগুলো । মধ্য কলকাতার মির্জা 
গালিব স্ট্রিট বা সিমলা বাজারের পথে- 
টের পাওয়া যায়। কানে বাজে 
মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক সুষমা গালিবের 
কণ্ঠস্বরের আবছা প্রক্ষেপে। 

মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিব জন্ম নেন 


হয়ে উঠছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম 
সাংস্কৃতিক আইকন। 
মার্চ'২০ 


আগায় আর বেড়ে উঠেন দিল্লিতে। 
ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরলেও 


কলকাতায় গালিব স্মৃতি-ধন্য 
জায়গাগুলো ছুঁয়ে আসার তাজা স্পর্শ । 
দিল্লি তখন তপ্ত বায়ু দূষণে । পরিবেশ 
বিপর্যয়ের ছাপ পুরো শহরে । আরও 
ছিল নাগরিকতা নিয়ে উত্তাল জন- 
বিক্ষোভ। 

মোটেও অবাক না হয়ে পায়ে হেটে 
যেতে আমার মনে হয়েছিল, এটাই 
স্বাভাবিক। যে কবির জীবন কেটেছে 
যুগ-সন্ধিক্ষণে, বিদ্রোহের আগুন ও 
বিক্ষোভের বারুদের মধ্যে, তার কাছে 
যাওয়ার জন্য শান্ত পরিস্থিতি আশা 
করাও ভুল। কারণ স্বয়ং গালিব, 
এতিহ্যবাহী দিল্লি নগরে ও্পনিবেশিক 
শক্তির লুণ্ঠন ও নির্যাতনের সাক্ষী । 
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নরকে পরিণত করার বীভৎসতা তিনি 
দেখেছেন বুক-চাপা যন্ত্রণায়। এখনও 
তিনি কবরের নীরবতায় শুয়ে দেখছেন 
হিংসা ও শক্তির মত্ততা । 

অতি সাধারণ একটি পথ-নির্দেশক 
সাইন বোর্ড না থাকলে গালিবের 
কবরটি খুঁজেও পাওয়া যেতো কিনা 
সন্দেহ। দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার 
দরগাহ ছাড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে 
গেলে দেখা পাওয়া যায় গালিবের 
সাদামাটা সমাধি । গালিবের জীবনের 
শেষ দিনগুলোর কথা মনে হলে বুঝা 
যায়, কত অনাদরে ও অবহেলায় শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই উজ্জল 
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টি ৩০ 
সাংস্কৃতিক প্রতিভা । 
চারমাস বাদে ব্রিটিশরা যখন দানবের 
মতো আগ্রাসনে দিল্লির পুনর্দখল 
কায়েম করে, তখনও তিনি নিজের কষ্ট 
চেপে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তারপরেও 
তার ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল ও 
সহ্যের বাইরে । হতভাগ্য হাজার 


অস্থির। তিনি লিখেছেন সেই অবস্থার 


অক্ষত, তা হলো খাবার ক্ষমতা । তাই 


কথা, “দিল্লি যেন কোনও মৃতের শহর । 
যা কিছু পুরনো তার দু-গালে থাঞ্ড় 


জেনে যাও, আমি কী খাই, আর তার 
কতটা পরিমাণেই বা খাই? 


মেরে নতুন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের 
প্রতীকগুলো ক্রমেই উঠে দাঁড়াচ্ছে” 
এই বিপুল, রক্তাপ্রুত ও সশস্্ব 
পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী গালিব 
ক্রমেই হয়ে পড়েন দরিদ্র, নিঃসঙ্গ, 
বাকরুদ্ধ এক মান্ষ, যার কণ্ঠ দিয়ে 
প্রকাশ পায় হাহাকারের এঁতিহাসিক 
ভাষাচিত্র: 

“রক্তের এক সমুদ্র চারপাশে উত্তাল 
হয়ে উঠেছে 

হায়রে! তারা সব কোথায় গেলো? 
ভবিষ্যতই বলবে আর কী কী আমাকে 
এরপরও দেখে যেতে হবে!” 

এমনই ঘোরতর সক্কুল পরিস্থিতিতে 


গালিবের অননুকরণীয় কৌতুকবোধ 
এবং মনের খজুতা শেষদিন পর্যন্ত 
অক্ষুন ছিল। তার কানে আসা তার 
সম্পর্কে নানা গুজব ও অতি-কথনের 
জবাব শেষ শষ্যাতে শুয়েও তিনি তীব্র 
শ্রেষের সঙ্গে দিয়েছিলেন। 

মৃত্যুর আগের দিন গালিব কয়েক ঘণ্টা 
কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর কিছুক্ষণের 
জন্য চেতনাপ্রাপ্ত হন। সমবেত 
মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় 
করে বলেন, “কেউ জানতে চেয়ো না 
যে কেমন আছি। দ্ব'একদিন পরে 
আমার প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ 
নিও।' অন্তিম দশায় তিনি আবৃত্তি 


গালিবের শেষ দিনগ্তলো ঘনিয়ে 


করেন: 


আসতে থাকে । মৃত্যুর কিছু দিন আগে 


“আমার মৃত্যুনুখ নিঃশ্বাস এখন দেহ 


থেকেই গালিব মাঝে মাঝে চেতনা 
হারাতে থাকেন। কিন্ত, শেষ নিঃশ্বাস 


ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, 
ওহে আমার বন্ধুরা, এখন শুধুমাত্র 


অবধি তার মন সজাগ ছিল। মৃত্যুনুখ 


আল্লাহএকমাত্র আল্লাহই বিরাজ 


গালিবকে যারা দেখতে এসেছিলেন, 
তাদের ভাষ্যে সেকথা জানা যায় 
তারা দেখেছিলেন, শষ্যাগত কবি চরম 
শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পরেও 
বই পড়ছেন। তার দুর্বল বুকের ওপর 
ধরা ছিল দিওয়ান-ই-কানি, তার দৃষ্টিও 
সেই বইয়ে নিবদ্ধ ছিল। 

দর্শনার্থীদের প্রতি গালিব জানিয়ে 
ছিলেন তার চরমতম অবস্থার কথা: 
“তোমরা কি লক্ষ করেছ যে আমি 
কতটা দুর্বল? আমার পক্ষে ঘোরাফেরা 
কতদূর শক্ত? তোমরা কি আমার ক্ষীণ 
দৃষ্টিশক্তির অবস্থা লক্ষ করেছ? আর 


হাজার নগরবাসীর দুর্ভাগ্য বরণ করে 
তাকে মরতে হয় নি বটে, কিংবা 


আমি কোনও মানুষকেই দেখে চিনতে 
পারি না, আমার ম্রিয়মান শ্রবণক্ষমতাও 


দিল্লির মতো একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন 
নি তিনি, তথাপি তিনি পদ, পদবি, 
মর্যাদা, অর্থ, বিভ্ত, গৃহহারা হন। 


নিশ্চয় তোমাদের অনুমানে এসেছে। 
প্রাণপণে কানের কাছে চেচালেও 
কোনও শব্দই আর আমি শুনতে পাই 


ব্রিটিশদের নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞে 
গালিব হয়েছিলেন দিশেহারা ও 
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না। তবে যাবার আগে জেনে যাও যে, 
একটিমাত্র ক্ষমতা আমার আজও 


করছেন ।' 

১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 
রোগাক্রান্ত মির্জা গালিবের জীবনাবসান 
হয় ভোরের দিকে । তাড়াতাড়ি করে 
দুপুরবেলাই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। 
পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, একজন 
জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ কবির জন্য সমাজে 
শোক প্রবাহিত হচ্ছে এবং সরকারি- 
বেসরকারি মহলের সব মানুষ ছুটে 
এসেছেন। বরং অনাদর ও দায়সারা 
ভাবে কাছের কতিপয় লোক গালিবের 
শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। কারোও 
মধ্যেই এমন বোধ ছিল না যে, দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা 
শেষ বিদায় দিচ্ছেন। একজন অতি 
সাধারণ নাগরিকের শেষযাত্রার মতো 
সম্পন্ন হয় তার সকল ধর্মীয় ও 
সামাজিক আচার। দুনিয়া থেকে 
গালিবের চলে যাওয়া ছিল করুণ ও 
নিঃসঙ্গ যাত্রার নামান্তর | 
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আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার 


আরবি ভাষার গুরুতৃ 


প্রিয়তম ভাষা । মুসলমানদের জন-জীবনে এর গুরুত্ব 


অপরিসীম । প্রতিটি মুসলমানকেই অন্তত তার ইবাদত 
পরিশুদ্ধ করতে আরবি ভাষা শিখতে হয়। আর আলেম, 
ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ হতে হলে আরবি ভাষায় 
পন্তিত হতে হয়। দক্ষতা অর্জন করতে হয় ব্যাকরণে, 
সাহিত্যে । 

ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ভালোভাবে জানতে হলে 
আরবি ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । একজন মুসলিম পণ্তিত;ঃ 


নয়। কারণ, যে কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য ও 
পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত 
এবং ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম । 
এই বাস্তবতা কেবল আরবি ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর 
জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয় । 
তাই আমরা নির্ধিধায় বলতে পারি, আরবি সাহিত্যের প্রাচীন 
“দিওয়ানুল মুতানাববী' এবং প্রাটান গদ্য “মাকামাতে 
হারিরী” ইত্যাদি প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য গ্রন্থ। 
কুরআন-সুন্নাহ ও প্রাচীন ইসলামি সাহিত্যের কিতাবাদি 
বুঝতে এগুলোর অবদান অনস্বীকার্য । তবে বাস্তবতা হলো, 
এগুলো পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষা 
করা আদৌ সম্ভবপর নয়। আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব 
গ্রন্থাদি পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য 


তাকে আরবিভাষার নাহু-সরফের জ্ঞান, শব্দভান্ডার, 
ব্যাকরণ, অলঙ্কারশান্্ব ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে 
জ্ঞান রাখতে হয় । কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামি সভ্যতার মূল 
ভিত্তি। অতএব, ইসলাম নিয়ে যে কোনো গভীর অধ্যয়নের 
সাথে আরবি ভাষার অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত জরুরি । 

এ জন্য আমাদের মাদরাসাসমূহে আরবি ভাষা অত্যন্ত 
গুরুতর সাথে পাঠ-পঠনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে, 
আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর আরবি পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত 
লক্ষ্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পাপ্ডিত্য অর্জন নয়, বরং এর 
মূল লক্ষ্য মাওলানা মুহিউদ্দিন ফারুকীর ভাষায়: 

১. বিশুদ্ধভাবে আরবি ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন । 
২. আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম 

উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন । 
৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত 
নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ । 

অবশ্যই অনেক অভিজ্ঞ আলিম বলেন, বর্তমানে মাদরাসার 
আরবি পাঠ্যব্রমেও এমন মৌলিক উপাদান রয়েছে যার 
মাধ্যমে একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাধনা ও 
অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম 
হতে পারে। বাস্তবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ 
করে যেসকল কওমী মাদরাসায় “মুআল্লিমুল ইনশা” এবং 
“আত-তারীকু ইলাল আরাবিয়া, (এসো আরবি শিখি) 
কিরাআতুর রাশেদাহ' ও “মুখতারাত' ইত্যাদি কিতাবগুলো 
নেসাবের অন্তর্ভুক্ত সেখানে বিষয়টি বেশি সহজ হয়। কিন্তু 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা 
একই বিষয় নয়। নিরেট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ব্যবহারিক 
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নতুন করে ভাষাচর্চা করতে বাধ্য হয়। কারো তন্তাবধানে 
অনুশীলন করতে হয়। 

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক অন্যন্য সুযোগ ছিল । আমরা 
সেখানে আরবি ও বাংলা ভাষা চর্চার সুর্বণ সুযোগ পেতাম । 
এখনো ছাত্ররা সে ধারাটি চালু রাখতে পারেন । মেহনতী ও 
মেধাবী ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সে চর্চা পুনজীবিত করা বড় 
প্রয়োজন। সেটি হোক আর না হোক অন্তত এইটুকু মেহনত 
দিয়ে আরম্ভ করুন। ভাষা ও সাহিত্যের রুচিসম্পন্ন কোনো 
উস্তাদের তত্বাবধানে এবং তার নিদের্শনা মতো তামরীন 
চালিয়ে যান। যদি এই সুযোগও না হয়, তাহলে আদর্শবান, 
সৎ চরিত্রের অধিকারী পারদর্শী কোনো বড় ভাইয়ের 
অনুকূলশীতল ছায়াতলে মেহনত করলে অনেক উপকৃত 
হবেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় ও করণীয় 
সম্পকীয় মাওলানা মুহিউদ্দীন ফারুকীর নাতিদীর্ঘ 
আর্টিকেলের নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে পেশ করা 
হলো । 


আরবি সাহিত্যের পরিচয় 

আরবিতে আদব" শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। এখানে 
আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা তুলে ধরতে চাই । এর দুটো 
হল সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল ইসলামি দৃষ্টিভজি 
কেন্দ্রিক সংজ্ঞা । আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিম্নরূপ: 
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অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল বক্তব্য সেটা কাব্য হোক 
অথবা গদ্য যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের 
আবেগকে প্রভাবিত করা। 
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অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলী, বলিষ্ঠ গঠনরীতি, সুষমামন্ডিত 
রচনাশৈলী এবং হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে সাহিত্য । 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক আদব বা সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে 
নিমণরূপ: 
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অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য বা গদ্য যা নান্দনিক 

প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, চরিত্রকে 

পরিশীলিত করে, শালীনতার প্রতি আহবান করে এবং 

অশালীনতা হতে দূরে রাখে। 

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহিত্য 

কেবল ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার খানেক শব্দ 

মুখস্থ করার নাম নয় এবং দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য 

শব্দ ব্যবহার করে দু'একটা রচনা লেখাও সাহিত্য চর্চা নয়। 

সাথে সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক মাত্রই 

সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক হতে হলে আরও অনেক 

ভাষিক গুণ ও প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। যে কোনো 

ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো 

অপরিহার্য তা হচ্ছে: 

১. শব্দমালা (1১১২০), 

২. ব্যাকরণ (৪/১ ৯৪), 

৩. শব্দতন্ত (9.।৮০), 

৪. বর্ণনাবিদ্যা (১৮:14), 

৫. শব্দালঙ্কার (৩১৩৮), 

৬. ছন্দশান্ত্র (০০১০। ৮4০), 

৭. কল্পনা (৭01), 

৮. আবেগ (২০৮) । 

মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে পড়া ও বলার 

যোগ্যতা যথাযথ ও কাড়িক্ষিত মানে অর্জন করতে হলে 

আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি 


রাখতে হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে যত্ববান হতে 
হবে । বিষয়গুলো হচ্ছে: 
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উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (9৮: ২.০), 

শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা (| ০), 
ই'রাবের বিশুদ্ধতা (২1১৮১ ২৮), 

. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা (৮১৩। ২.০) । 


নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যে 
কোনো ভাষায় বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য 
অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে সাধারণ লিখিত আরবি 
ভাষায় যেহেতু স্বরচিহ্ বা ধ্বনিচিহ্ন (০৮১) থাকে না, 


সাথে সাথে আরবি ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যার 
একাধিক কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে লেখা হয় 
তাই সেগুলো পড়ার সময় বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ 
অনুযায়ী সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ করতে 
হয়। এ জন্য আরবি শব্দের একাধিক কাঠামো ও 
কাঠামোভেদে অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে হয়। 
এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম করতে হয় এবং ব্যাপক 
অনুশীলন করতে হয় । তাই কোনো ছাত্র যদি স্বরচিহ্ বিহীন 
কোনো আরবি লেখা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ এরাব ও 
সঠিক শব্দ কাঠামো রক্ষা করে পড়তে পারে তাহলে 
নিঃসন্দেহে বলা যায় সে আরবি ভাষা শিক্ষায় গুরুতৃপূর্ণ 
ধাপ অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে শিক্ষক ও 
প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের মাঝেও 
এ গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের 
হতে হবে। 


টিন উড নু 


আরবি ভাষায় লিখন 

যোগ্যতা অর্জনে করণীয় 

আরবি শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য: 

(১) অবশ্যই আরবি ভাষায় তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে 
হবে। 

(২) বানানের নিয়ম-কানূন শিখতে হবে । 

(৩) ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন পদ্ধতি জানতে 
হবে। 

(৪) ব্যাকরণ অনুযায়ী একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও 
সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে হবে। 

(৫) প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট 
ছোট বিচ্ছিন ও সরল বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে 
হবে। 

(৬) পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন 
আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য 
গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে । 
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(৭) একই বক্তব্য শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও 


গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষিত 


বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার অনুশীলনও 


শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হতে হবে। 


করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই 
বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির (১42) 20.) সাথে পরিচিত হতে 
হবে এবং কোনো বিষয় বা বক্তব্যের জন্য কোনো 
বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে এবং 
সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে 
হবে। তা না হলে তারা একই ধরনের বাক্য গঠনে 
অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং একই ধরনের বর্ণনাভঙ্গির 
মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে । 
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র 
কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা অনুকরণ করতে 
শিখে । তাদের সব বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধ্মী 
বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি নিরেট 
গবেষণাধর্মী ও সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা এ একই 
সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে থাকে, যা অত্যন্ত 
দোষণীয়। কারণ আরবি প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে বলা 
হয়েছে, ০৬০ ০৬০ 44 অর্থাৎ অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে। 


যেমন বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে হবে । অন্যথায় 
তা দোষণীয় বলে বিবেচিত হবে । 


যোগ্যতা অর্জনে করণীয় 

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আরবি 
ভাষা শিখতে হলে অবশ্যই আরবি পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে 
এবং সেখান থেকে শব্দ শিখতে হবে । কারণ পত্রিকা হচ্ছে 
এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রের জন্য 
প্রয়োজনীয় শব্দ ও পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশ্লিষ্ট 
ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার 
মাধ্যমে। যে কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা 
ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার জন্য এ ভাষার পত্র- 
পত্রিকা পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক ও 
ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতেও এই একই পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে । একটা কথা আমাদের ভালো করেই 
মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবি 
গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা করেছেন সেগুলো 
পড়ে বুঝার জন্যও আমাদেরকে এই আধুনিক ও ব্যবহারিক 
আরবি ভাষা শিখতে হবে। কাজেই আমাদেরকে আরবি 
সংবাদপত্র পঠন ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে 
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পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের 
শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, 
ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে 
হবে সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, তাত্তিবক ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন পূরণে হতে হবে 
কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন 
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও 
নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও অনুশীলন । অন্যথায় 
আমাদের পক্ষে কাজ্কষিত মানের আরবি ভাষা শিক্ষাও সম্ভব 
হবে না এবং আরবি সাহিত্য চর্চাও সম্ভব হবে না। 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আশা করি আরবি ভাষা ও সাহিত্য 
নিয়ে যারা এগিয়ে যেতে চান তাদের জন্য উপরোক্ত 
দিকনির্দেশনাগুলো দীপ্তিময় উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ দেবে, ইন 


শা আল্লাহ। 
সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষা পরামর্শ 


প্রশ্ন: বর্তমানে আমাদের কওমী অঙ্গনে কিছু কিছু ছাত্ররা 
ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আবার 
অনেকে তা প্রত্যাখান করে । তেমনি অনেক ছাত্র বাড়ি-ঘরে 
গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা সদস্য 
হয়ে থাকেন। 

অতএব জানার বিষয় হলো ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক 
সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা সামাজিক সংগঠনের সদস্য 
হওয়া ছাত্রদের জন্য উচিত কি না? ছাত্র রাজনীতির 
উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ 
করবেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। 


আমীন । 
মুহাম্মদ ইমরান টেকনাফী 
শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্ভুম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম 


উত্তর: ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে হাকিমুল 
উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, 
আমার দৃষ্টিতে কোনো আন্দোলন-সংঘ্রামে ছাত্রদের 

₹শগ্রহণ উচিত নয়। কেননা, তাতে তাদের ভবিষ্যত 
মারাত্মক ঝুঁকিতে পতিত হবে, যা হয়ত এখন অনুভূত হচ্ছে 
না। আমার প্রশ্ন হলো পাঠ-পঠনে যদি একদল লোক 
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নিয়োজিত না থাকে তাহলে কাজ করার মতো যোগ্যতা 


থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করবো, আল্লাহ 


সম্পন্ন জামায়াত কোথায় থেকে সৃষ্টি হবে? যারা হবেন 
উম্মতের রাহবর, যাদের কাছ থেকে উম্মত দিকনির্দেশনা 
গ্রহণ করবে! 


আমাদেরকে তাওফীক দান করুন । 


প্রশ্ন: শিক্ষার্থীরা বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটাবে? 


অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম 
ধারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে তীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 
আপনারই রাজনীতি করুন। ছাত্রদেরকে আপন কাজে ব্যস্ত 
কতে দিন। যেন তারা জাতিকে ভবিষ্যতের দিশা দিতে 
পারে । উম্মতের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন জামায়াতের ধারা 
অব্যহত রাখতে হবে । আপনি কি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে 
দীনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্য লোকের 
প্রয়োজন হবে না? যেমনটি বলা হচ্ছে যে, “এখন কাজ 
করার সময় মাসআলা জানার সময় নয়।' কেউ তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করুক, আজ যারা নেতৃত্বে এসেছে তারা তো 
পড়া-লেখার বদৌলতেই এসেছে। হায় আফসোস! আজ 
তারাই পড়া-লেখার শিকড় নির্মল করার অপপ্রয়াস 
চালাচ্ছেন! 
অতএব ছাত্রদেরকে সব ধরনের কমিটি, সংস্থা, রাজনীতি ও 
সভা-সমিতি থেকে বিরত রাখতে হবে । কেননা, এগুলো 
ছাত্রদের জন্য মারত্বক ক্ষতির কারণ। আচ্ছা বলুন তো, 
এই কাজের জন্য আমাদের সমাজে ছাত্ররা ব্যতীত অন্য 
কেউ নেই? সমাজে সাধারণ মুসলমানদের সংখ্যা কি কম? 
(কখনো নয়) সুতরাং তাদের মাধ্যমেই এই কাজটি আজ্জাম 
দেয়া উচিত। ছাত্রদেরকে এখানে জড়ানো মোটেও উচিত 
হবে না। (আল-ইযাফাত, ১/৯৯, তুহফাতুল ওলামা, ১/২৩০) 
অন্যত্রে থানভী (রেহ.) বলেন, ইউরোপ-আমেরিকায় ছাত্র 
রাজনীতি নিষিদ্ধ । সুবহানাল্লাহ! যেখান থেকে এখানকার 
লোকেরা রাজনীতি শিখেছেন সেখানকার লোকেরা 
ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। 
কেননা, তারা বুদ্ধিমান লোক । তারা জানেন যে, ছাত্ররা যদি 
জ্ঞান অর্জনের সময়ে রাজনীতিতে অংশ নেয় তাহলে তারা 
জ্ঞান শৃণ্য হয়ে যাবে। নিজেদের মুল্যবান সময়কে অনর্থক 
কাজে নষ্ট করে দেবে। অতএব, তাদের হৃদয়-মন এবং 
সময়কে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা অতিআবশ্যক | যেন 
তারা সফলতার পদছুশ্ন করতে সক্ষম হন। 

সুতরাং দেশীয় রাজনীতি; যার ভিত্তি হলো ধোকা-প্রবঞ্থনা, 
মিথ্যা ও প্রতারণার ওপর, তা থেকে ছাত্রদের অবশ্যই বিরত 
থাকতে হবে। কেননা, ছাত্র রাজনীতির কারণে ছাত্রদের 
একাগ্রতা ও স্থিরতা, প্রশান্তি ও স্থায়িতু নষ্ট হয়ে যায়। যা 
ইলম অর্জেন জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতিকারক | (তুহফাতুত 
তোলাবা ওয়াল ওলামা, পৃ. ৩৮১) 

অতএব যতোদিন আমরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী 


জানালে উপকৃত হবো । 
মুহাম্মদ রাশেদ 
ছাত্র, ৩য় বর্ষ, শর্টকোর্ট বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্বাম 
উত্তরঃ বিরতিহীন জীবন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলমান রাখা যায় 
না। তাই যে কোনো কাজের ফাকে ফাকে একটু বিরতি 
নিতেই হয়। তাই, যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরতির জন্য 
কিছু সময় নির্ধারিত থাকে । রাসুলুল্লাহ সো.)-এর নির্দেশনা, 
সালাফে সালেহীনের জীবনচরিত এবং সাধারণ বিবেকের 
দাবিতেও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই বিরতি যাকে আমরা ছুটি বলে 
থাকি তার উদ্দেশ্য কী, এবং এ সময়টা বিশেষত আমাদের 
সামনের সুদীর্ঘ বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটানো উচিত? 
এ সম্পর্কে আপনার এই প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে মাসিক আল- 
কাউসারের তন্তাবধায়ক মাওলানা আবদুল মালেক 
(হাফিজাহুল্লাহ) এর চমৎকার একটি নিবন্ধের সারনির্ধাস 
পেশ করা হলো। আশা করি প্রবন্ধটি পড়লে যথার্থ উত্তর 
পেয়ে যাবেন। 
মূলত ইসলামে যে আভিধানিক অর্থে ছুটির কোনো ধারণা 
নেই এ কথাতো খুবই স্পষ্ট। এজন্যই নির্ধারিত সময়ে 
করণীয় ফরয ইবাদতসমূহে এক ওয়াক্তেরও ছুটি নেই 
অনুরূপ সীমিত পর্যায়ের যে ছুটি তার সময়গুলোও । অনর্থক 
কাজকর্মে নষ্ট করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। ছুটির মর্ম 
হল কাজের ধরন ও নিয়ম পরিবর্তন করা । মাদরাসা খোল 
অবস্থায় নিয়মিত কাজের চাপে যে কাজগুলো করার সুযোগ 
হয়ে ওঠে না ছুটির মধ্যে তা যেন কিছু কিছু করা যায় এবং 
ছুটির পর যেন নতুন উদ্যমে নির্ধারিত কাজে মনোনিবেশ 
করা যায়। এজন্য আমাদের বড়দের অভ্যাস ছিল, তারা 
ছুটির দিনগুলোর জন্য আলাদা নেজামুল আওকাত' রাখতেন 
এবং তাদের বিশেষ ছাত্রদেরকেও এই নির্দেশনা দিতেন যে, 
তারা যেন নিজ নিজ তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে ছুটির 
দিনগুলোর একটি নেযাম* সামনে রাখে, যাতে ছুটির উদ্দেশ্য 
হাসিল হয়। 


বিরতিতে যে কাজগুলো করণীয় 
বিরতির দিনগুলোতে অন্য সময়ের চেয়ে বিশ্রাম ও 


হয়ে থাকবো ততদিন সবধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম 
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তাফরীহর জন্য কিছুটা বেশি সময় বরাদ্দ রাখতে অসুবিধা 


___77....শু। আত্তার্তহীদ ৪১ 


নেই। কেননা এটাও ছুটির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ৷ এছাড়া 


এবং হযরত মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.)-এর “কুরআন 


অন্য দিনগুলোতে যেহেতু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা- 
সাক্ষাৎ করা ও তাদের খোজ-খবর নেওয়া সম্ভব হয় না তাই 
এটিও এ সময়ের একটি গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত । কিন্তু 
এই দেখা-সাক্ষাতের পর্ব সারতেই যদি গোটা বিরতি শেষ 
হয়ে যায় আর যাদের হক সবচেয়ে বেশি সেই পিতা-মাতার 
খেদমত এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম করা সম্ভব না হয় 
তাহলে তা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদি বুঝেশুনে 
সময় খরচ করা হয় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেও 
আত্মীয়-স্বজনের মুলাকাত থেকে অবসর হওয়া যায়। এই 
দীর্ঘ বিরতিতে আরো যে জরুরি কাজগুলো করা সম্ভব তা 
হচ্ছে, 


এক. করআন মজীদের 

সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা 

কুরআন মজীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে 
বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, মুখস্ত অংশটুকুর “দাওর করা 
এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম মন-মানসে অঙ্কিত করার জন্য 
চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা । প্রয়োজন 
হলে কোনো নির্ভরযাযোগ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর সামনে রাখা । 
চিন্তা-ভাবনার সময় দুটি বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগ 
দিতে হবে 
(ক) কুরআনের নির্দেশনা ও দাবি। অর্থাৎ কুরআন আমাদের 
নিকট কী চায় এবং কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে কী 
কী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া । 
(খ) আয়াতের মর্ম শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করার 
যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা । 

কুরআন মাজীদই একজন আলেম ও তালেবে ইলমের 
আসল পুঁজি। এর সঙ্গে সম্পর্ক যত মজবুত হবে ততই 
কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ হবে । কুরআনের সঙ্গে শুধু দরসি 
সম্পর্ক (যা সাধারণত শুধু তরজমা পড়া এবং নামমাত্র 
সামান্য তাফসীর পড়ে নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে) 
একজন তালেবে ইলমের পক্ষে শোভনীয় নয়; যেখানে 
আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন থেকে এবং উলুমুল 
কুরআনের কিতাবাদি থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার 
তাওফীক দিয়েছেন। কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করার সময় “বায়ানুল কুরআন' “মা'রিফুল কুরআন' 
এবং তাফসীরে ওসমানী এর কোনো একটা সামনে থাকা 
উচিত, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তার সাহায্য নেওয়া যায়। 
কুরআনের হেদায়াত ও নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য শায়েখ 
আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরীর “ রুত তাফাসীর' 
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আপ সে কিয়া কাহতা হে এই কিতাব দুটির উসলুব ও ধারা 
থেকে সাহায্য নিতে পারেন। 


দুই. দাওয়াত ও তাবলীগের 

কাজে সময় দেওয়া 

এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বিতির মধ্যে যদি 
চিন্তা বা ২০ দিনের জন্য বের হওয়া সম্ভব হয়। তাহলে 
খুবই ভাল । চিল্লার সময়টুক ভালভাবে কাজে লাগানোর 
জন্য নিজের তা'লীমী মুরীর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। 
এরপর রওয়ানা হওয়ার সময় । মারকায থেকে যে হেদায়াত 
দেওয়া হয় তা অত্যন্ত গুরুতর সাথে পালন করা উচিত। 
তাবলীগী সফরের দিনগুলোতে কুরআন তেলাওয়াত, যিক্র 
ও মুতালাআ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং একজন তালেবে 
ইলমের অধ্যয়ন শুধু ফাযায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাও 
সমীচীন নয়। “হায়াতুস সাহাবা*, মাওলানা মনযুর নুমানী 
(রহ.)-এর “দীন ও শরীয়ত” মাওলানা আবুল হাসান আলী 
নাদভী (রহ.)-এর “তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' ইত্যাদি 
কিতাব কিছু কিছু করে মুতালাআ করা উচিত । পাশাপাশি 
হযরত মাওলানা ইলিয়াস (েহ.)-এর মালফুযাত ও 
মাকাতুবাত', মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী রেহ.)- 
এর “মাওলানা ইলিয়াছ অওর উনকি দীনি দাওয়াত* 
কিতাবটি পড়ে এই কাজের হাকীকত ও আদব সম্পর্কে 
সঠিক ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করাও কর্তব্য । চিনল্লায় বের 
হওয়া সম্ভব না হলে নিজের এলাকায় কিছু সময় দাওয়াতী । 
কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। যেমন কোনো তাবলীগ 
জামাআত আসলে তাদের নুসরত করা, নামাযের পরে 
মসজিদে এবং দিন-রাতের কোনো এক সময় নিজের ঘরে 
আযান, ইকামত, নামায ও সুন্নতসমূহের মশক করানো, 
কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করানো ইত্যাদি । 

তালেবে ইলমের সুরত-সীরাতে সুন্নতের ইহতেমাম, 
জামাআতের সাথে নামায আদায় ইত্যাদি বিষয় বিরতির 
দিনগুলোতেও তেমন থাকা চাই যেমন মাদরাসার চার 
দেয়ালের ভেতরে থাকে, বরং তার চেয়েও উন্নত রাখার 
চেষ্টা করা উচিত। এসব বিষয়ে তালেবে ইলমের কোনো 
ছুটি নেই। বাহ্যিক বেশভূষা, আচার-ব্যবহার এবং চাল- 
চলনের দিক থেকেও তালেবে ইলমকে দাঈ এবং অন্যের 
জন্য আদর্শ হতে হবে । 

তিন. কোনো ইলমী' বা “আমলী' 

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া 
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তা'লীমী মুরব্বির পরামর্শ অনুযায়ী এটাও বিরতির 


তালেবে ইলমের ছুটির দিনগুলোতে দীনী প্রতিষ্ঠান 


দিনগুলোর একটি বিশেষ কাজ হতে পারে । কিন্তু এ ধরনের 
কাজে কাক্ষিত লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যদি সময়ের 
ব্যাপারে । সতর্ক থাকা যায় এবং কাজের নীতি- মালার 
ব্যাপারে যত্রবান থেকে ইখলাসের সাথে যথাযথ পরিশ্রম 
করা সম্ভব হয়। 


চার. মুতালাআ ও পড়াশোনা 
বিরতির দিনগুলোতে অল্প হলেও কিছু সময় বরাদ্দ রাখা 
উচিত । এই মুতালাআ কয়েক ধরনের হতে পারে । বিগত 
শিক্ষাবর্ষের কোনো জরুরি বিষয় কাচা থেকে গেলে তা 
পুনরায় পড়ে নেওয়া । আগামী শিক্ষাবর্ষে পঠিতব্য বিষয় ও 
কিতাবাদির ব্যাপারে প্রাথমিক অধ্যয়ন। তবে মনে রাখতে 
হবে যে, এই মুতালাআ নির্ভরযোগ্য কিতাব ও উৎস থেকে 
হওয়া চাই। যেমন, যারা এ বছর “কানযুদ কায়িক" 
পড়েছেন এবং আগামী বছর “শরহুল বিকায়া” পড়বেন তারা 
“উমদাতুর রিআয়া' এর “মুকাদ্দিমা” পড়ে নিবেন। যারা 
“হিদায়া* পড়বেন তারা আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী 
(রহ.)-এর যে ভূমিকাসমূহ আছে তা পড়ে নিবেন। যারা 
“হিদায়া” আখেরাইন পড়বেন তারা ড. আল্লামা খালেদ 
মাহমূদের “আসারুত তাশরী' মুতালাআ করে নিবেন 
অনুরূপ যারা “জালালাইন* পড়বেন তারা মাওলানা মুহাম্মদ 
তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের “উলুমুল কুরআন* 
এবং ড. আবু শাহবার “আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল 
মাউজুআত' বা এর আলোকে প্রস্তুতকৃত মাওলানা আসীর 
আদরাবীর উর্দু কিতাবটি মুতালাআ করবেন । যারা মেশকাত 
পড়ার ইচ্ছা রাখেন তারা ড. আবদুল হালীম চিশতীর 
“আল-বুজাআতুল মাযাজাত' (এটি মুলতান ও দেওবন্দ 
থেকে প্রকাশিত “মেরকাত' এর শুরুতে সংযুক্ত আছে) এবং 
ড. খালেদ মাহমুদের “আসারুল হাদীস* মুতালাআ করে 
নিতে পারেন। আর যারা আগামী শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে 
হাদীসে ভর্তি হবেন তারা “ইবনে মাজাহ অওর ইলমে 
হাদীস" এবং মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) 
এর; “মা তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ" (মুকাদ্দামায়ে ইবনে 
মাজাহ আরবি) ইত্যাদি অধ্যয়নে রাখতে পারেন। এভাবে 
প্রতি জামাআতের তালেবে ইলমগণ আসাতেযায়ে কেরাম 
বিশেষত নিজের তালীমী মুরব্বীর নির্দেশনাক্রমে 
মুতালাআযোগ্য কিতাব নির্বাচন করে নিবেন। 


পাচ. দীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় কুতুবখান 
পরিদর্শন করা 


ও 


কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় কুতুবখান পরিদর্শন করা যেতে 
পারে। এতে ইলমী ও আমলী ময়দানে অভিজ্ঞতা বাড়ে 


এবং গুরুত্বপূর্ণ রাসায়েল ও গ্রস্থাদির ব্যাপারে জ্ঞান-ভাণ্ত 


রি 


সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ কথা হল, যা কিছুই করবেন আপ 


তালীমী মুরব্বীর পরামর্শ ও নির্দেশনাক্রমেই করবেন এবং 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ... | (তালিবানে ইলম: পথ 


ও পাথেয়, পৃ. ৫০) 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মূলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ। আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 

শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 


ই-মেইল: 1)1199110101001022(8)291111.001। 


র 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে চীনসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে 


ছড়িয়ে পড়েছে । এর সংক্রমণের ফলে এ পর্যন্ত ১৭ জনের 
মৃত্যু হয়েছে, আর সংক্রমিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ"র মতো 
লোক । এ ভাইরাস কিছুদিনের মধ্যে আরও বিপজ্জনক হয়ে 
উঠতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে। 

এই ভাইরাসটি কোন একটা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে 
ঢুকেছে এবং একজন থেকে আরেকজনের দেহে ছড়াতে 
ছড়াতে আবার নিজের জিনগত গঠনে পরিবর্তন আনছে। 
কিন্ত এ ভাইরাসটির প্রকৃতি এবং কিভাবে তা রোধ করা 
যেতে পারে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে জানার চেষ্টা 
করছেন। 

মনে করা হচ্ছে, সার্স বা ইবোলার মতো প্রাণঘাতী 
ভাইরাসের মতোই করোনা ভাইরাস । তবে এটি নাকি সার্স 
বা ইবোলার চেয়েও অনেক বেশি বিপদজনক । 

ভেতরে ইতিমধ্যেই “মিউটেট করছে' অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন 
করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। যার ফলে 
এটি বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । 

করোনা ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি । 
করোনা ভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে। এর মধ্যে 
মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে । 


যেভাবে ছড়ায় 

বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ ভাইরাসটি একজন 
মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে দ্রুত ছড়াতে 
পারে। 


মার্চ'২০ 


করোনা ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং 
শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এটি একজনের দেহ থেকে 
আরেকজনের দেহে ছড়ায় । সাধারণত ফ্রু বা ঠাণ্ডা লাগার 
মতো করেই এ ভাইরাস ছড়ায় হাচি-কাশির মাধ্যমে । 


লক্ষণ 

৪ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো শ্বাস 
নিতে কষ্ট হওয়া । 

এর সঙ্গে সঙ্গে থাকে জ্বর এবং কাশি । 

৬ অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে 
যাওয়া। 

হতে পারে নিউমোনিয়া । 

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর 

সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে প্রায় পাচ দিন লাগে । প্রথম 
লক্ষণ হচ্ছে, জ্বর । তার পর দেখা দেয় শুকনো কাশি। এক 

সপ্তাহের মধ্যে দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট । 


প্রতিকার 

যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন, তাই এর কোন টিকা বা 

ভ্যাকসিন এখনো নেই এবং এমন কোন চিকিৎসা নেই যা 

এ রোগ ঠেকাতে পারে । তবে, 

€ রক্ষার একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত 
হয়েছে বা এ ভাইরাস বহন করছে তাদের সংস্পর্শ 
এড়িয়ে চলা। 

€ ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন বার বার হাত ধোয়া, হাত 
দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, ঘরের বাইরে গেলে 
মুখোশ পরা । 

আপনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে মুখোশ পরুন, 
আর নিজে অসুস্থ না হলেও, অন্যের সংস্পর্শ এড়াতে 
মুখোশ পরুন। কেননা চীনের উহান শহরে করোনা 
ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে এসে কমপক্ষে ১৫ 
জন চিকিৎসাকর্মি আত্রান্ত হয়েছেন । 

ভাইরাসটি এখন চীনের অন্যান্য শহর এবং চীনের বাইরে 

থাইল্যান্ড, জাপান, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়াতেও ছড়িয়ে 

পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এক ব্যক্তির দেহে করোনা 

ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। 


সূত্রঃ বিবিসি 
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ক।বি।তা 


এই কী আমার দেশ 
আবদুল হালীম খী 


হায়! এই কী আমার দেশ 
ইচ্ছে করে রেগে টেনে ছিড়ি 
নিজেরই মাথার কেশ! 
দিন-রাত শুনছি ঠস ঠুস 
অফিসে হয় না কাজ 
কর্তাকে না দিলে ঘুষ । 
সত্য কথা যায় না বলা 
পথে ঘাটে যায় না চলা, 
সবার বুকে দুঃখ দলাদলা 
কর্তার কথায় শুধু ছলাকলা। 
জিনিস-পত্রে আগুন আর আগুন 
শহর-থ্রামে হচ্ছে গুম-খুন, 
সবখানে পাতা মরণফীদ 
ধর্ষিতা নারীদের শুনছি আর্তনাদ । 
ঘরের বাইরে গেলেই লাগে গুলি 
ভাঙে হাত-পা উড়ে মাথার খুলি, 
ঘরে থেকেও শান্তি নাহি পাই 
কখন কি যে ঘটে ভাবছি তাই। 
কারো হাতে কাজ নেই যে আর, 
কোর্টে এখন নেই ন্যায়বিচার 
ঘরে ঘরে জনতার চিৎকার । 
বিচার চাইতেও ভয় 
পুলিশের মার খেতে হয়, 
স্বাধীনতা বলো তো কাকে কয় 
সেই কথাটা বলতে লাগে ভয়। 
রক্তে কেনা এই কি আমার দেশ 
নিজের মাথার কেশ! 


সমস্যা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


বড় হওয়া বেশি জানা 
সমস্যাটা একটু হয় 
সমকক্ষ নাহি হইলে, 
বন্ধু তাহার নাহি রয়। 
আমায় নিয়ে এই বাণীটা 
বললো সেদিন অজয় দা, 
কবি তিনি সঙ্জন 

বাড়ি তাহার কলকাতা । 


র্ঠে 


মা ২০ 


দুঃখের মালা পরবো না। 
ন্যস্ত কভু থাকবো না, 
নিজেকে বুদ রাখবো না। 
পণ করেছি, দীনের পথে 
থাকব অটল সর্বদাই, 


কোনো মা কি পারেন সন্তানকে আত্মহত্যার নির্দেশ দিতে? 
কিন্ত আমার বেলায় ঘটলো তাই। 

মায়ের আদেশ পালনে আত্মহত্যার যথাযোগ্য ক্ষেত্র না পেয়ে 
নিজের আত্মাকে দলামছা করে আনুগত্যের যাতাকলে পিষে যাচ্ছি 
আশ্চর্য! রক্তের পরিবর্তে বেরুচ্ছে কামের গলিত পুঁজ 
বেরুতে বেরুতে বেরুতে আত্মা হয়ে ওঠলো সবুজ । 

কে মারতে পারে সবুজকে? 

না, পারলাম না নিজেকে মেরে ফেলতে 

অথচ, মায়ের নির্দেশ আত্মহত্যার! 

এবার রাতকে দড়ি বানিয়ে গলায় পরে ঝুলে পড়লাম তাতে 
কিন্ত অবাক বিস্ময়ে দেখি রাতের বুকে মূনুয়ী হাল্লাজ 
এশকের মদ দিয়ে ধুয়ে দিলেন আত্মাকে 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ এখন সুবোধ 

হে রহস্যের রাজাধিরাজ! 

আগুনে লাফিয়ে পড়লে আগুন হয়ে যায় পুষ্পবিতান 
সমুদ্রে ডুবে যেতে চাইলে নূহের মৎস এসে বুকে তুলে নেয় 
আমার সাথে এ কেমন উপহাস? 

আওয়াজ এলো! এর নাম আত্মশুদ্ধি 

ফলত তুমি মরতে এসে হয়েছো অমর । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । হাজারো অলেম-ওলামার 


জ্ঞানের মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর জামিয়া 
আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের 
প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অংশ গ্রহণ 
করেন। এ সময় পুরো পটিয়া শহর, মাদরাসার মাঠ ও 
ভবনগুলোর প্রত্যেকটি তলা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। 
২ইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুতৃ' 
নসীহত পেশ করেন দারুল উলুম দেওবন্দের সহকার 
মুহতামিম আল্লামা আবদুল খালেক সাম্বলী (দা. বা.), 
দেওবন্দের প্রধান মুফতি আল্লামা হাবিবুর রহমান 
খাইরাবাদী (দা. বা.), সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা সালমান 
বিজনুরী (দো. বা.), ইন্ডিয়া ফিকহ বোর্ডের সেক্রেটারি 
জেনারেল আল্লামা ওবাইদুল্লাহ সাদী (দা. বা.), ইন্ডিয়া 
মুসলিম পার্সেনাল ল বোর্ডের সদস্য আল্লামা আবু তালেব 
রহমানী (দা. বা.), আমেরিকার বিখ্যাত আলেমে দীন 
আল্লামা ইয়াসির নদীম (দা. বা.), জামিয়ার প্রধান মুফতি ও 
মুহাদ্দিস আল্লমা হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.), সিনিয়র 
মুহাদ্দিস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দো. বা.), আল্লামা 
জাকারিয়া আল-আযহারী (দা. বা.), সিনিয়র শিক্ষক 
আল্লামা জাহেদুল্লাহ ইবনে হাজী ইউনুস (দা. বা.)। 
আরও নসীহত পেশ করেন খ্যাতিমান ওয়ায়েষ আল্লামা 
আবদুল বাসেত খান সিরাজী, মাওলানা হাফিজুর রহমান 
কুয়াকাটা, আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী ও ড. আফম 
খালেদ হোসেন প্রমুখ । সমাপনি অধিবেশনে জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠান শেষ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দূর-দূরাত্ত থেকে আগত 
র যথাযথ সেবা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ 
প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পরিশেষে দেশের স্থায়ী শান্তি 


মার্চ'১৯ 


ও মজলুম মানবতার সার্বিক মুক্তির দুআ কামনার মাধ্যমে 
সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


জামিয়ায় প্রচলিত খতমে 
বুখারী অনুষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত 


১৮ ফেব্রুয়ারি ২০ (মঙ্গলবার) বাদে ফজর জামিয়ার জামে 
মসজিদে শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দের একটি সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত করেন জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। উক্ত 
সভায় সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রচলিত খতমে 
বুখারী অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয়। গত বছর জামিয়ার 
খতমে বুখারী অনষ্ঠানে তাশরিফ আনেন দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী (দা. 
বা.)। তিনি তখন বলেছিলেন বর্তমান বৃংলাদেশের বিভিন্ন 
মাদরাসায় খতমে বেখারীর নামে যে মাত্রাতিরিক্ত প্রথা চালু 
হয়েছে তা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। জামিয়া পটিয়া 
এ দেশের শীর্ষস্থানীয় মারকায। তাই এ মারকায থেকে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মাদরাসাসমূহের 
দায়িতৃশীলদের প্রতি এ প্রথা থেকে বিরত থাকার উদাত্ত 
আহ্বান জানাচ্ছি । হুযুর আরো বলেছিলেন, দেওবন্দ 
মাদরাসায় বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান করে বুখারী শরীফ খতম 
করা হয় না। এমনকি ছাত্র-শিক্ষকরাও জানে না বুখারী 
শরীফের শেষ ছবক কখন হবে। সুতরাং এসব বিষয়ে 
সকলের সতর্ক থাকা উচিৎ। এসব রুসুমাত বন্ধ হওয়া 
উচিৎ । পরে জামিয়া প্রধান দেওবন্দের মুহতামিম সাহেবের 
উপরোক্ত কথাগুলো স্মরণ করিয়ে বলেন, এ বছর আমি 
দেওবন্দ যাওয়ার পর মুহতামিম সাহেব আমার থেকে 
খতমে প্রথা বন্ধ করার শপথ নিয়েছেন। 
উপ 
ভালো হয়। তখন তি গুলী ও র এ 
বিষয়ে একমত্য পোষণ করেন। অতপর সর্বসম্মতিক্রমে 
প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এ বছর থেকে আর খতমে বুখারী 
অনুষ্ঠান আর হবে না। পরিশেষে জামিয়া প্রধান সংশ্লিষ্ট 
মাদরাসাসমূহের দায়িতৃশীলবৃন্দকে এ প্রথা বন্ধ করার উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আর্তজাতিক 
ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল সভা সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
জামিয় প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.) আহ্বান জানান । 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সুপারসনিক গতি ও সনিক বুম 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


সুপারসনিক গতি বলে। আর বস্তুটি 
সময় প্রচণ্ড রকমের একটি শব্দ হয়। 
যা বাজ পড়ার মতো শোনায় । সেটাকে 
সনিক বুম বলে। 

শব্দের গতি প্রতি ঘন্টায় ৭৬৮.১ 


করে শব্দ সামনে যায়। মাধ্যমের 
ভিন্নতার কারণে শব্দের গতির মধ্যেও 
ভিন্নতা আসে । যেমন- 200. (২০ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় বাতাসে 
শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৪৩.৪ 
মিটার । পানিতে প্রতি সেকেন্ডে ১৪৫০ 
মিটার । আর লোহাতে ৫১৩০ মিটার । 


মার্ট২০ 


সনিক বুম কীভাবে সৃষ্টি হয়? 

কোনো বন্ত শব্দকে অতিক্রম করে চলে 
যাওয়ার সময় সৃষ্ট প্রচণ্ড শব্দকে সনিক 
বুম বলে। ধরা যাক একটি 
সুপারসনিক গতির যুদ্ধ বিমান স্টার্ট 
করা হয়েছে মাত্র। এখনো সেটি চলছে 
না। তার ইঞ্জিনের শব্দ চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে যাচ্ছে বৃত্তাকারে। প্রতি মুহূর্তে 
সেই বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে 
সেটা চতুর্দিকে চলে যাচ্ছে। তার মানে 
এখানে অসংখ্য বৃত্তের সৃষ্টি হচ্ছে। 
যখন বিমানটি সামনে চলতে শুরু 
করেছে তখনও সেটা প্রতি মুহূর্তে 
অনেকগুলো শব্দের বৃত্ত সৃষ্টি করে 
সামনে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তার 
গতি বাড়ছে। তার মানে বিমানটি 
যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে বিমান থেকে 
শব্দের বৃত্তের দূরত্ব কমছে। বিমানের 
গতি আরো বাড়ছে। তখন আগে সৃষ্ট 
বিমানটি সেদিকেই যাচ্ছে। একসময় 


সামনের দিকে অনেকগুলো শব্দের 
বৃত্তের সামনের সীমানা একই স্থানে 
একত্রিত হয়ে যাবে। আর তখনই 
বিমানটি আগের এবং বর্তমানের সৃষ্ট 
শব্দের বৃত্তগুলোকে ভেদ করে সামনে 
চলে যাবে। তখন সেই বৃত্তগুলোকে 
রকমের কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেখানে 
তখনই সৃষ্টি হয় সনিক বুম। প্রচণ্ড 
শব্দ। যুদ্ধ বিমান আকাশে ট্রেনিং 
দেয়ার সময় এই শব্দ আমরা মাঝে 
মাঝে শুনি। 

আগেই বলেছি যে, শব্দ সৃষ্টি হয় 
কম্পনের মাধ্যমে । এবং বন্তর প্রতিটি 
কণাকে স্পন্দিত করেই শব্দ সামনে 
যায়। হোক সেটা বাতাস, পানি অথবা 
লোহা ইত্যাদি। সেই কম্পন যদি প্রতি 
সেকেন্ডে একবার হয় তাহলে সেটাকে 
বলা হয় এক হার্জ। আমরা ২০ হার্জ 
থেকে ২০,০০০ হার্জ পর্যন্ত শব্দ শুনতে 
পাই। এর কম বা বেশি হলে আমরা 
সেটা শুনতে পাই না। 


_77777. আত্তার্তহীদ ৪৭ 


শিম ৮৪ পিরাজত 


৬১/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর 81২০ বাসস্টান্ডের পূর্বদিকে 
পুবালী ব্যাংকের উপরে, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ । 
৬/৬/৬/-০।708107520517100171017501078017১/-007 
রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল €টা পর্যন্ত শেক্রবার বন্ধ) 


017475095955, 01737379534 


2০১০। মে] 2১৫৯ তি 
৬০৯৮৬৬ আও অ১৩৯। অজ ৮৯০০ 


০১৭ সবদিক 
৬৬৬৪ ৬৩ ০১৬০)। ফএঞ। ৬০৭০ 


ও 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


নিরমিত প্রকাশনার €) ৪১ বছর 


৬/ ৬/ ৬/.91.1 98111791151 9111 91109 11/9- 001 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৫০ | সংখ্যা ৪-৭ | শা'বান-যুলকাদা'৪১ _ এপ্রিল-জুলাই'২০ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৯৪ ৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 170111115901811)990)211911.00]) 
01101811009()2177811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 


1৬101101015 /১(-(৪%%1)000 


44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717720712, 77077 
140202776 ০07711712411-/2771711 1497101 (279 41997), 460, 


4471057121101, 0171622078-4000, 70712141651. 

আলজাইিয় জাল উসলাইিয় সিটি কতক জল জার মদন বিভাগ, চটঙাস 
ডে প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [| ০২ 
সমকালীন [ 
ইসলামী দৃষ্টিকোণে করোনা 
ভাইরাস বন্ধ হওয়ার উপায় 
___ আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী ০৩ 


করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ও পরামর্শ 
__ মুফতি আবদুল হক ০৬ 

আমেরিকায় বর্ণবাদের ভয়ঙ্কর থাবা 
__ মাজহারুল হাসান নাহিদ ০৮ 

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মাদরাসার ভবিষ্যৎ 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১০ 

করোনা ভাইরাস: আধুনিক 

চিকিত্সাবিজ্ঞান ও ইসলামি স্বাস্থ্যবিধি 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার ১৪ 

ধর্মদর্শন [এ 

হালাল উপার্জনের গুরুতু ও বরকত 

_ মুফতি নুর মুহাম্মদ রাহমানী ১৯ 


মহাজীবন [এ 
নিষ্ঠাবান আইনজীবী এবং স্বচ্ছ রাজনীতিক 
এডভোকেট আহমদ ছগীর (রহ.) 
___ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ২৭ 
নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা ও সমধান [এ ২১। 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [ ২৯। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [2 ৩৫। 


করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের 
জাগতিক উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বৈজ্ঞানিক 
কারণ যাই থাকুক এটা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক বিপর্ষয়। এ 
প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকশক্তি কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা । পৃথিবী সৃষ্টির 
পর থেকে যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর ওপর বিপর্যয়, 
মহামারি, দুর্যোগ-দুর্বিপাক নেমে এসেছে। সাইক্লোন, 
জলোচ্ছাস, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সার্স, মার্স, এইডস, 
দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিচিত্র রূপ । অনৈতিক 
যৌনকর্ম, পাপাচার, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতা, 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা ও আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের 
অবাধ্যতার কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসে । অতীতে 
সীমালজ্বন, নাফরমানি, নবী-রাসূলগণের প্রতি ওদ্ধত্যপূর্ণ 
আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলা বহু জাতিগোষ্ঠীকে 
ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ 
আপতিত হয় না (তাগাবুন: ৪০)। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি 
মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির ওপর নজর রাখেন 
এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রদান করেন। তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ও সৎ জীবন যাপনের 
মাধ্যমে এ জাতীয় বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ 
আছে। 


আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও 


হজরত নুহ (আ.)-এর অধস্তন পুরুষ প্রাচীন আদ 
জাতির হিদায়তের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত হুদ (আ.)- 
কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। জর্দান থেকে হাযরামাউত 
ও ইয়ামেন পর্যন্ত ছিল তাদের অধিবাস। গৃহনির্মাণ ও 
স্থাপত্যশৈলীতে তাদের দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয় । তারা আল্লাহ 
তাআলার নির্দেশ অমান্য করে মূর্তিপূজা শুরু করে । শাদ্দাদ 
স্বর্ণখচিত একটি কৃত্রিম বেহেশত বানিয়ে ওঁদ্ধত্যের 
পরাকাষ্ঠা দেখায়। আদ জাতির অমার্জনীয় পাপের ফলে 
গজব স্বরূপ তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ক্ষেত খামার, 
বাগান ও গাছপালা পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড 
খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তারপরও তারা পাপাচার ত্যাগ 
করেনি। অবশেষে চূড়ান্ত শাস্তি নেমে আসে । সাত রাত 
আট দিনব্যাগী অনবরত ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতে বিধ্বস্ত হয়ে 
যায় জনপদ ও লোকালয়। মানুষ ও জীবজন্ত শুন্যে উথ্থিত 
হয়ে সজোরে জমিনে পতিত হয়। উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের 
কাণ্ডের ন্যায় তাদের নিক্ষেপ করা হয় (সূরা আল-কামার: ১৮- 
২১)। 
মাদায়েনের ছামুদ জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিধ্বস্ত করে 
দেন অগ্িবৃষ্টি দিয়ে। তারা ওজনে কম দিত। দুর্নীতি, 
ডাকাতি, ধর্ষণ, ছিনতাই ও খাদ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম 
সঙ্কট তৈরি করতো । আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করার 
জন্য প্রেরণ করেন হজরত সালেহ (আ.)-কে । তারা নবীর 
কথা তো শুনেনি উপরন্ত আল্লাহর নিদর্শন উদ্টীকে হত্যা 
করতে দ্বিধা করেনি (সূরা আশ-শামস: ১২-১৫)। পবিত্র 


মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা কোন জাতি ও 
সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 


কুরআনে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা স্পষ্ট । মানুষের 
কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


তারাই নিজেদের অবস্থা, কাজ কর্ম, অনৈতিকতা ও 
অবাধ্যতায় পরিবর্তিত করে না দেয়। যখন আল্লাহ তাআলা 
কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা 


তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে 
তারা ফিরে আসে (সূরা আর-রুম: ৪১) । 
পৃথিবীর দেশে দেশে অনাচার, পাপাচার, দুর্বৃত্পনা ও 


রদ করতে পারে না; আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার 
সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না (সূরা আর-রা'্দঃ 
মাআরিফুল কুরআন, মদীনা, পৃ. ৭০২) । 

আজ থেকে পাচ হাজার বছর আগে হযরত লৃত (আ.)-এর 
উম্মতকে সমকামিতা ও পুইমৈথুনের মতো গরহিতকর্মের জন্য 
৫লাখ অধ্যষিত জনপদকে আসমানে তুলে আছাড় 
দিয়েছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নদী, যা ইতিহাসে 
'মৃতসাগর' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সাগরের দৈর্ঘ ৬৭ 
কি. মি., প্রস্থ ১৮ কি. মি. এবং গভীরতা ১.২৪০ ফুট। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ সাগরের 
পশ্চিমে রয়েছে ইসরাঈল ও পূর্বে জর্দান। এখান থেকে 
জেরুজালেম নগরীর দূরতৃ মাত্র ১৫ মাইল। পৃথিবীর 
অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় লবনাক্ততা বেশি হওয়ায় এতে 
কোন মাছ জন্ম নেয় না। 
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খোদাদ্রোহিতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টির 
পরিবর্তে অসন্তষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ইতিহাসের পথ 
ধরে বিপর্যয় ও গজব নামতে বাধ্য । স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল 
পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী, মানুষ মানুষকে মারার 
জন্য যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও মজুদ করেছে তাতে 
এ পৃথিবীকে ৩৮ বার ধ্বংস করা যাবে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা 
পাপাচার, অমানবিক কর্মকাণ্ড ও আল্লাহর নাফরমানির বিস্তারের 
ফলে কতিপয় জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । এমনকি সমগ্র 
মানবজাতিও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে । আসলে বিপর্যয় ও ধ্বংস 
মানুষের কৃতকর্মের ফসল । আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা, ক্ষমা 
প্রার্থনা, মানবিকতার উজ্জীবন, কল্যাণকর জীবন যাপনের 
অঙ্গিকার ভবিষ্যতের সস্ভাব্য বিপর্যয় ও গজবের হাত থেকে 
মানবগোষ্ঠী রক্ষা পেতে পারে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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ভাইরাস বন্ধ হওয়ার উপায় 


৪৯০১৪০০০০০৪ (৩ 


হাকীমুল ইসলাম আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 


করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯ 
গোটা বিশ্বে একটি আতঙ্কের নাম। 


খুজে বের করি। কারণ আমরা বিশ্বাস 
করি, আল্লাহর দেয়া বিধান ও 


পৃথিবীর ছোট-বড়, উন্নত-স্বল্লোন্নত 
এমন কোন দেশ নেই যেখানে এ সুক্ষ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথেই 
বান্দার স্বস্তি ও শান্তি নিহিত। 


জীবানু হানা দেয়নি। পৃথিবীর দুই 
শতাধিক দেশে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ 


কুরআন-হাদীসের আয়নায় বর্তমান 
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হলে আমরা 


আক্রান্ত। সংক্রমণ বাড়ছে প্রতি 
নিয়ত। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। 
কথিত উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মানুষের 
অসহায়ত্ের কথা আরো পরিস্কার হয়ে 
উঠলো । বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও পরামর্শ কোন 
ভাবেই কাজে আসছে না। ০০৬14-19 
এর ভ্যাকসিন তৈরির জন্য দৌড়-বাঁপ 
চোখে পড়ার মতো । প্রশ্ন হলো, 
করোনার ভ্যাকসিন তৈরি হলেও নতুন 
অন্য কোন ভাইরাস হানা দেবে না 
তার নিশ্চয়তা কী? তাই, আসুন, 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান রব্বুল 
আলামীনের একমাত্র মনোনীত জীবন 
বিধান ইসলাম থেকেই মুক্তির উপায় 


সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো যে, 
পৃথিবীর যে কোন বিপর্যয়ের জন্য 
মানুষের অপর্কম দায়ী। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
০৮৫14৮৫2৮55 4 ৮৮ 
০৫৪ রতি সি ওত 4555 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও 
সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে 
তাদেরকে তাদের কোনো কোনো 
কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান। 
যাতে তারা ফিরে আসে ।" সুরা আর- 


রম: ৩০) 

হোক সে অপরাধ ব্যক্তিগত বা 
সামাজিক। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন 
জাতির ওপর নেমে আসা শাস্তির চিত্র 


তত 24. পর্ণ (৪ 
তুলে ধরে বলে, 6440৩50604% 


(আমি প্রত্যেককে তার কৃত অপরাধের 
কারণে পাকড়াও করেছি)। 

আল্লাহ পাক অসীম প্রজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্তি ও শাস্তির মাত্রা অবলম্বন করেন। 
তবে এমন কিছু গোনাহ ও সামষ্টিক 
অপরাধ আছে, যার দুনিয়া ও 
আখেরাতের শাস্তি পূর্ব ঘোষিত। প্রিয় 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
15215219 ০৮৪0 এ 2 
চল ৬349 4১54০ এ 4 
1১55 0831 8১-55-5৩৫5 

২ ৭ 8০8৮ -৭ ০ 4 

154291019৯0 498৯1৮28 নি 
১৫-১0959 80556 498 
২1৭14850844 4%-৩ 
10135 5৮010 2৮80 19৮৪ 
446০0146980 4558 
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অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এমনকি তারা 
সেগুলো প্রচার করতে থাকবে, তখন 
তাদের মধ্যে তাউন (প্লে) মহামারি 
আকারে দেখা দেবে এবং এমন সব 
ব্যাধি ও কষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, যা আগের 
মানুষদের মাঝে দেখা যায়নি। যখন 
কোনো সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম 
দেবে তখন তাদের ওপর নেমে আসবে 
দুর্ভিক্ষ, কঠিন অবস্থা এবং শাসকের 
যুলুম-অত্যাচার। যখন কোনো কওম 
তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে 
না তখন তাদের প্রতি আকাশ থেকে 
বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জন্ত- 
জানোয়ার না থাকত তাহলে র 
বৃষ্টিপাত হতো না। আর যখন কোনো 
জাতি আল্লাহ ও তার রাসুলের 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন আল্লাহ 
তাদের ওপর কোনো বহিঃশক্র চাপিয়ে 


শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী 
ফায়সালা করবে না 
নাধিলকৃত বিধানসমূহের কিছু গ্রহণ 
করবে আর কিছু ত্যাগ করবে তখন 
ল্লাহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ 
ও বিবাদে জড়িয়ে দেবেন।” (ইবনে 
মাজাহ: ৪০১৯) 

করোনা একটি মারত্বক ব্যাধি। এ 
রোগের সাথে মানুষ আগে পরিচিত 
ছিল না। যেমন পরিচিত ছিল না সার্স, 


দেখা হচ্ছে। তাই অশ্লীলতার সয়লাব 
ঠেকাতে হবে । আচার-আচরণ, গান- 
বাজনা, সিনেমা-নাটক, উপন্যাস ও 
সব ধরনের প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতা 
রোধ করতে না পারলে নতুন নতুন 
রোগ হানা দেবে এ সত্য যত দ্রুত 
উপলদ্ধি করতে পারবো ততই 
আমাদের মঙ্গল । এ ধরনের মহামারি 
থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়ে কাজের 
প্রতি আমাদেরকে গুরুতু দিতে হবে। 


এক. তাওবা-ইস্তিগফার করা 
সাধারণত গোনাহের কারণে আপদ- 
বিপদ আসে । গোনাহমুক্ত জীবনই সুখী 
ও শান্তিময় জীবন। পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 
জীবন । আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে 
হালকা ও লঘু শাস্তি দিয়ে বান্দাকে 
ঝাঁকুনি দেন। যেন তার কাছে ফিরে 
আসে । তাওবার মর্ম ও তাই। আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেন, 


৬৬৩ ৩22 9: ৬৬৩ ৩৪ এত 


০৫১০৪৮০৪৩ ৯২৭ 
“জাহান্নামের বড়ো আযাবের আগে 
আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়ার ছোট- 
খাটো আযাব আস্বাদান করাব। হয়ত 
বা এতে করে তারা আমাদের দিকে 
ফিরে আসবে ।” সুরা সিজদা: ২১) 
অন্যত্রে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
0১:88 ১55০8৬406655 
'আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা 
অবস্থায় তাদেরকে (কোন জাতিকে) 


আযাব দেবেন।, (সূরা আল-আনফাল: 
১৮০) 
প্রিয় নবী সো.) ইরশীদ করেন, “যে 


সুয়াইন ফু, ম্যাড কাউ ইত্যাদির 
সাথে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুবাদে 
অশ্লীলতা মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ছে। পৃথিবীর বহু দেশে আবার 
আইনগত বৈধতা পাচ্ছে । সমাজ চোখ 
বুঝে সবই লুফে নিচ্ছে। প্রতিবাদী ও 
হিতাকাজক্মী কণ্ঠকে উল্টো বাকা চোখে 


ব্যক্তি ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে 
সদা ক্ষমা চায়, তাকে প্রত্যেক বিপদ 
ও প্রতিকূল অবস্থা উত্তরণের উপায় 
বের করে দেন। প্রত্যেক বিষন্নতা 
থেকে মুক্তি দেন এবং কল্পনাতীত 
জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। 
(আবু দাউদ) 


অতএব সাধারণ ব্যক্তি হোক কিংবা 
সামাজিক দায়িত্বশীল, অথবা সরকারী 
কর্মকর্তা আমাদের প্রত্যেককে নিজ 
নিজ অবস্থান থেকে তাওবা করে 
আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে 
হবে। 


দুই. বেশি বেশি দুআ করা 

মুমিনের হাতিয়ার । কার্যকর 
হাতিয়ার । শুধু উপস্থিত ও বিরাজমান 
বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে নয়, 
বরং আনাগত বিপদ থেকে রক্ষা 
পেতেও কার্যকর । আল্লাহর নবী (সা.) 
ইরশাদ করেন, নিশ্চই দুআ পতিত 
হওয়া বিপদ সরাতে সাহায্য করে এবং 
অনাগত বিপদকে রূখে দিতে ও 
সাহায্য করে । আল্লাহর বান্দা, দুআকে 
শরীফ। সকাল-বিকাল নিম়নোক্ত 
দুআগুলো বেশি বেশি পড়বেন। 


ক. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়বেন 
3৪৬৪৭ তি ডিস» শত 
শ-4) ্ 1289 গেল 19০৮৪ 
“আল্লাহ তাআলার নামে, যার নাম 
সঙ্গে থাকলে জমিন ও আসমানের 
কোনো বস্ত ক্ষাতসাধন করতে পারে 
না। আর তিনি সবকিছু শোনেন এবং 
জানেন ।” (তিরমিযী: ৩৩৮৮) 
খ. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়ুন 

5 5৬০৪০ এ০৪৫১৪ 
“আমি আল্লাহ পূর্ণ কালিমাসমূহের 
সাহায্যে তার সকল সৃষ্টির অকল্যাণ- 


অনিষ্ট থেকে পানাহ গ্রহণ করছি।' 
(মুসলিম: ২৭০৮) 
গ. সকাল-সন্ধ্যা সাতবার পড়ুন 


2838 এও 28311 3 তে 


না ০৯১৭০ 


এপ্রিল-জুলাই'২০ _____7_7_7_-.00 আত্তা্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি 


তাআলারা নৈকট্য লাভ হয়। সাথে 
সাথে দান-সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর 


ওপরই আমি ভরসা করছি। তিনি 


মহান আরশের রব। (আবু দাউদ; 
৫০৮১) 


ঘ. যেকোনো সময় যতবার সম্ভব পড়ুন 
(53958458155 ১5৫৮১ 
.44181910 
“আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ পরিহার 
করা এবং নেক কাজ করার শক্তি 
নেই। তার আশ্রয় ব্যতীত তীর 
পাকড়াও থেকে বাচার কোনো উপায় 
নেই ।" মুসনাদে বাষযার: ৯৬৩৫) 
৬-০০লগিডিও ত 
3586 ৮৪৩ ও 


অসস্তষ্টি-ক্রোধ নির্বাপিত হয়। বালা- 

ত দূর হয়। সুতরাং প্রত্যেকেই 
নিজের আশপাশে বা অন্য যে কোনো 
এলাকায় অভাবপ্রস্থদেরকে নগদ অর্থ 
কিংবা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামত্রী 
বিতরণের মাধ্যমে দান-সাদাকা করা 
তাতে একদিকে অভাবপ্রস্থদের অভাব 
দূর হবে অপরদিকে এই মহামারি 
বিদূরিত হওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা 


রাখবে । কেননা র (সা) 

বলেন, 

(555 2014-95 পে ৪575181) 
(5৯0 2 


“নিশ্চয় দান-সাদাকা আল্লাহর গযব- 
ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং খারাপ 


“হে চিরপ্তীব, হে সৃষ্টিকুলের নিয়ন্ত্রক, 
আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, 
আপনি আমার সকল বিষয় শুদ্ধ করে 
দিন, এক মুহূর্তের জন্যও আপনি 

আমার ওপর ছেড়ে দেবেন 
না। (নাসায়ী: ১০৩৩০) 


১১৯10 ডট 
681৬৫০৮1950 
“আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
রা রা পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগ 
এবং প্রকার জটিল রোগ থেকে 
নি রছি।' (আবু দাউদঃ 
১৫৫৪) 
বিপদ সরানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে 
ন-সাদাকা বহু পরীক্ষিত আমল। 


15585 
৬৬৪) 

ধের্য একটি মহৎগুণ। মুমিন আল্লাহর 
ফয়সালায় সন্তপষ্ট থাকে। বুঝে আসুক 
হর আর 
ল্লাহর প্রতিটি ফয়সালা রজ্ঞাপূর্ণ। 
বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মানুষের 
জীবনে আসতেই থাকে । মুসলিম- 
অমুসলিম সবার জীবনেই আসে । কিন্তু 
বিপদাপদে মুমিনের শানই আলাদা। 
হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম (সা.) 
4৪27৩ 802ি 
25158201৮৪9 
এপ 44028 9৮ 25৫ 


| 


| 
এগ নে 2৫ : 
410৪3৩62৬69 


দান-সাদাকা অনেক বড় নেক আমল। 
বিশেষত সংকট-সংকীর্ণতার মুহূর্তে 
ন-সাদাকার ফযীলত অনেক বেশি। 
এতে সওয়াবও বেশি হয় এবং আল্লাহ 


সবকিছুই কল্যাণকর । আর এটি শুধু 
টু 0 রই বৈশিষ্ট্য, অন্য কারো নয়। 
সুখ-সচ্ছলতায় মুমিন শোকর আদায় 


দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুণীন হলে 
ধৈ্য ধারণ করে। ফলে এটিও তার 
জন্য কল্যাণকর হয় ।” মুসলিম: ২৯৯৯) 
মুমিন মালিকের হুকুম মেনে নেয় 
সন্তুষ্টচিত্তে ও বিনীত শিয়রে ৷ ধৈর্যের 
ফলে আসে আল্লাহর সাহায্য । আল্লাহ 
বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 
ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।” (সূরা আল- 
বাকারা: ১৫৩) 

পাচ. নামাযের মাধ্যমে 

সাহায্য প্রার্থনা করা 

মুমিন সব সময় নামযের ব্যাপারে 
সচেতন থাকে । বিপদ-আপদের সময় 
ফরয ও সুন্নাত নামাযের প্রতি বিশেষ 
যত্স তো থাকবেই, অধিকন্ত নফল 
নামাযের প্রতি বিশেষ যত্র ও নজর 
বাড়াতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে দৌড়ে 
নামাযে দীড়াতেন। 

.01০ পে 0 ঝড 4:0 94) 
'আল্লাহর রাসূল (সা.) যেকোনো 
যেতেন । আবু দাউদ; ১৩১৯) 
যেমন সূর্ধগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, 

০3৯৮1115555 ১:29 1) 
[1১ ৫7:০৬] 
সালাত মুমিনের জন্য শিশুর ক্ষেত্রে 
মায়ের আচলের ন্যায়, বরং তার 
চেয়েও বেশি নিরাপদ আশ্রয়। 
সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য 
লাভের নির্দেশ স্বয়ং র 
দিয়েছেন, 
2064595159012% এ ঞু 
[1০ 5019 ৩৯৮৯৯/% 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
উল্লিখিত আমলগুলোর প্রতি 
মনোনিবেশ করার তাওফীক দান 


করে ফলে তার কল্যাণ হয়। আবার 


করুন, আমীন । 


এধিসহলা.২০ __________________ এ আহ ৰ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোভিড-১৯-এর কারণে সারা বিশ্বে 
এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 
করোনা এখন বৈশ্বিক সমস্যা। 
করোনার বিস্তার রোধে আমাদের কিছু 
করে সমাজে চলা উচিত। 


লকডাউন পলিসি 

সরকারকে এখনই জেলাভিত্তিক 
লকডাউন পলিসি ও আন্তজেলা বাস 
নিতে পারে । যদিও কিছু কিছু জেলায় 
লকডাউন করা হয়েছে, এটি খুবই 
ভালো সিদ্ধান্ত। অন্য জেলাগতলোয় এ 
পলিসি নিতে হবে, যেখানে 
বিদেশফেরত লোকের সংখ্যা ও ঝুঁকি 
বেশি রয়েছে। চীন লকডাউন পলিসি 
দিয়ে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 


সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে, 
লোকজন দোকানে বসে আড্ডা 


দিচ্ছেন। বাজারে ভিড় কমছে না, 
গণপরিবহন কমছে না। এসবে তো 
করোনার ঝুঁকি বাড়ায় । তাই লকডাউন 
পলিসি খুবই কার্ধকর হবে। 
এবং ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের 
বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। চীনের 
মতো প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবার বা 
বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়ার সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন 
মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে 
সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যায়। 


প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা 

চিকিৎসক, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবীদের 
আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে 
করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাদের 
অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করে 
এগিয়ে আসে। একটি বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক দিয়ে টিম গঠন করা 
রোগীদের সেবা দিতে পারে। সেই 
সঙ্গে সঙ্গে গাউন, মাক্ষসহ অন্যান্য 
চিকিৎসাসামণ্ী স্বেচ্ছাসেবীদের ও 


আর্থিক সুবিধা ২০০ বা ৩০০ টাকা 
প্রদান করা যেতে পারে। 


অনলাইন পেমেন্ট 

সর্বক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে 
টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে 
পারলেই করোনার ঝুঁকিই অনেকাংশে 
কমবে । কারণ ব্যাংক নোটের মাধ্যমে 
করোনার ঝুকি বাড়ে। চীনে সব 
কেনাকাটা, বিল পরিশোধ ইলেক্ট্রনিক 
পেমেন্টে করা হয়েছিল। এটা তাদের 
করোনা মোকাবিলায় ভালো সাহায্য 
করেছে। বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে 
আমরা কোনো উপায় চালু করতে 
পারলে করোনার বিস্তার রোধ করা 
সম্ভব। যেমন সবাইকে মোবাইল 
ব্যাংকিং (বিকাশ, রকেট, নগদ) 
আযাকাউন্ট থাকতে হবে এবং 
দোকানদেরকে সেই অনুসারে বিল 
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পরিশোধ করলে টাকার মাধ্যমে 


পায়। নিয়মিত ডায়েট মেনে চলুন। 


করোনার ঝুঁকি কমে যাবে । অন্যদিকে 
ব্যাংকারদের জরুরি সরঞ্জাম সরবরাহ 
করার মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে 


দুশ্চিন্তা ও ভয় কমিয়ে জীবন এগিয়ে 
নিতে হবে। ঘরের মধ্যে হেটে বা 
অন্যান্য মাধ্যমে ব্যায়ামের কার্যক্রম 
করা উচিত, যা দেহের শান্তি ও 
ভারসাম্য বৃদ্ধিতে কাজ করে । এসবে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে । 


গুজব ও সচেতন 
সমাজে গুজবের শেষ নেই। যেমন 


থানকুনিপাতার গুজব। আমরা সবাই 


সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিজ 
উদ্যোগে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা 
অনেক বিদেশফেরত নাগরিক মেনে 


গুজব পরিত্যাগ করি । সমাজে প্যানিক 
তৈরি হয়, এমন কাজ না করে সচেতন 
হই। করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে 


রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
নিয়ে যেতে পারলে খুবই ভালো । 


নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক 
করোনা প্রতিরোধে উট্টগ্রাম সিটি 
করপোরেশন নির্বাচনসহ সব নির্বাচন 
বন্ধের সিদ্ধান্ত যুগোপযোগী । করোনা 
পরিস্থিতি ভালো হলে তখন তারিখ 
পুনরায় ঘোষণা করে নির্বাচন করা 
ভালো হবে। করোনাভাইরাস খুবই 
একান্ত প্রয়োজন । নির্বাচনে জনসমাগম 
হওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই থাকে, যা 


চলছে না, তাদের কঠোর নির্দেশনার 


সচেতনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


করোনার ঝুঁকি বাড়াতে পারত 


মাধ্যমে কোয়ারেন্টিনে রেখে অন্যদের 
ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা সম্ভব । 


পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা 

নাগরিকের ও পরিচ্ছন্নতা 
বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন। যেমন সাবান দিয়ে ২০ 
সেকেন্ড সময় ধরে হাত ভালোভাবে 
ধুইয়ে নেওয়া, বাইরে বের হলে হ্যান্ড 
স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, 
রেলিং, জামাকাপড়, ঘরের জানালা 
পরিষ্কার রাখা াষথনীয়। প্রতিদিনের 
ময়লা প্রতিদিন ডাস্টবিনে ফেলে দিতে 
হবে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য 
প্রতি অফিসের সামনে হ্যান্ড 
স্যানিটাইজার বা হ্যান্ডওয়াশ রাখা 
উচিত । প্রত্যেকেই অফিসে প্রবেশের 
আগে হাত পরিষ্কার করতে পারে। 
তাইওয়ান ও হংকং এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করে করোনা প্রতিরোধ 
করছে। ঘরের ও বাইরের জুতা 
আলাদা থাকা উচিত। আমরা সবাই 
নিজের আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন 
রাখতে সাবধানতা অবলম্বন করি । 


ব্যায়াম 

প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ 
মিনিট ব্যায়াম করা উচিত । ব্যায়াম 
করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 


লন করে। আমরা সাধারণত ফাস্ট 


করোনার ঝুঁকি রোধে জনগণের 


ফুড, কোক, অতিরিক্ত তেলে ভাজা 


ভোটের অধিকার রক্ষা ও জনসমাগম 


খাবার, রেস্টুরেন্টের খাবার, রাস্তার 
পাশের হোটেলের খাবার গ্রহণ করি, 
এখন তা বর্জন করা উচিত। 
যারা ধূমপান করে, তাদের সরকারের 
নির্দেশনা মেনে চলা উচিত । যেকোনো 
জায়গায় থুতু না ফেলি, হাচিকাশির 
সময় টিস্যু ব্যবহার করে ডাস্টবিনে 
ফেলে দিই বা ধ্বংস করি। প্রতিদিন 
ভিটামিন সিসমৃদ্ধ লেবু, গাজর, 
টমেটো, কমলা, সবুজ শাকসবজি 
খাওয়া উচিত । আসুন আমরা সচেতন 
হই, অন্যকে সচেতন করতে উৎসাহ 
দিই। 


বিশুদ্ধ পানি পান 

এ সময় প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি 
পান করা উচিত। অল্প অল্প করে ১৫ 
মিনিট পরপর পানি পান করতে হবে। 
গরম পানিতে গড়গড়া করতে হবে। 
পানির পিপাসা মেটানোর জন্য 
কখনোই আইসক্রিম বা ঠান্ডা খাওয়া 


যাবে না। পানির বিকল্প হিসেবে 
মাঝেমধ্যে ডাবের পানি পান করতে 
পারেন। ডাবের পানি 


করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে 
কার্ষকর ভূমিকা রাখতে না পারলেও 


কমাতে নির্বাচন পেছানো ইতিবাচক 
সিদ্ধান্ত । 


সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন 

অনুভব করছে, তারা যেন জুমার 
নামায পড়তে না যায়। ঘর থেকে বের 
না হয়, ঘরের মধ্যে আলাদা বিছানায় 
ঘুমানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি করোনার 
বিস্তার ঠেকাতে কাজ করে। এ সময় 
হ্যান্ডশেক ও কোলাকুলি থেকে বিরত 
থাকুন এবং ইতিমধ্যে যারা আক্রান্ত 
হয়েছেন, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে 
চলুন। 

করোনা বিশ্বে এক মহামারির নাম, 
সরকার বা কোনো একক মানুষের 
পক্ষে এটি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। 
সবাইকে দলমত নির্বিশেষে কাধে কীধ 
মিলিয়ে করোনা মোকাবিলা করতে 
হবে । আক্রান্ত হওয়ার আগে সচেতন 
হই, জনসমাগম এড়িয়ে বাসায় থেকে 
করোনা মোকাবিলায় সরকার ও 


দেশকে সহযোগিতা করি । 
লেখক; . পিএইচডি ফেলো, জংনান 
ইউনিভার্সিটি অব আ্যাভ ল, 
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বঙ€ গু 


আমেরিকায় 
থাবা 


ডা 


মাজহারুল হাসান নাহিদ 


*-ি 


২০২০ মানব জাতির ইতিহাসে এক 


আমেরিকান। দেশটির শিকাগো 


প্রতিবাদস্বরপ। লকডাউন, ভাইরাস, 


ভয়ঙ্কর বছর । বিজ্ঞান যখন উন্নতির 


অঙ্গরাজ্যে আফো-আমেরিকানদের 


চরম শিখরে পৌছিয়েছে ঠিক সাল 
তখন এক অতিশয় ক্ষদ্র ভাইরাস মানব 
জীবনকে থামিয়ে দিয়েছে, চূর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে গিয়েছে মানুষের সকল অহংকার । 
এই মরণঘাতী ভাইরাস ধনী, গরীব, 
প্রজা কাউকেই চিনছে না। সকলকেই 
ভাইরাস একই ভাবে আক্রমণ করে 
যাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সমথ্ 
বিশ্বে মোট করোনাভাইরাস আক্রান্ত 
রোগী ৬৪,৮৪,০০৫ জন এবং মৃত্যুর 
সংখ্যা ৩৮৩, ১০৫ জন €৩ জুন, ২০২০, 


বসবাস বেশি। শিকাগোতে মোট 
আক্রান্তের ৫২ এবং মৃতদের ৬৮ 
শতাংশই এই জনগোষ্ঠীর । বর্তমানে 
করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৩৩ 


কারফিউ কোনো কিছুই যেন এই 
আন্দোলনকে প্রতিহত করতে পারছে 
না। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ১৯৬৮ 
সালে মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুর পর 
এটিই আমেরিকাতে সংঘটিত হওয়া 


শতাংশ গুরুতর রোগীই আফ্রো- 


সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ । 


আমেরিকান জনগোষ্ঠীর । শ্বেতাঙ্গদের 


কিন্তু এইখানে একটি প্রশ্ন আমাদের 


তুলনায় কৃষাঙ্গদের মধ্যে মৃত্যুর হারও 
৬ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন 
সংবাদমাধ্যমের জরিপে দেখা গেছে 


সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হচ্ছে, 
বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ 
যেখানে খাবার কেনার প্রয়োজন ছাড়া 


দেশটিতে কৃষাঙ্গরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


ঘর থেকেই বের হচ্ছে না, এ অবস্থায় 


মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত। 
শিকাগোর আফ্রো-আমেরিকান প্রধান 


আমেরিকাতে করোনাভাইরাসের প্রচণ্ড 
প্রকোপ থাকা সত্তেও কেন হাজার 


অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে বরাবরই 


হাজার আমেরিকান জীবনের কোনো 


সরকারি অনুদানও কম। স্বাস্থ্যসেবার 


তোয়াক্কা না করেই রাস্তায় নেমে এসে 


ওয়ার্ডওমিটার) 
তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক 
১৮,৮২,১৪৮ জন মানুষ 


মত সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ খাতেও আমরা 


করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন 


দেখতে পাচ্ছি কি পরিমাণ বৈষম্যের 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল । আসলে 
এই প্রশ্নের উত্তর খুজে পেতে হলে 


এবং ১,০৮,১০৪ জন মারা গিয়েছেন 


শিকার হচ্ছে আফিকানরা। তবে 


(৩ জুন, ২০২০, ওয়ার্ডওমিটার)। 


বর্তমানে করোনাভাইরাস নয়, পুলিশ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার মাত্র ১৩ 
শতাংশ আফ্রো-আমেরিকান। হোয়াইট 
হাউজের তথ্যমতে, দেশটির বিভিন্ন 


কর্তৃক জর্জ ফ্রুয়েড নামে একজন 


আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে তাকাতে 


হবে। 
ইউরোপীয়রা আফ্রিকা উপকূল থেকে 


কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যার পর, আমেরিকা 


কালো মানুষদের ধরে ধরে শিকলবন্দি 


সমগ্র বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে 


অঙ্গরাজ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের 
মধ্যে ৫০ শতাংশ হচ্ছে আফ্রো- 


চলে এসেছে । সমপ্ধ আমেরিকাতে 


করে আমেরিকার ভার্জিনিয়া উপকূলে 
প্রথম জাহাজ ভিড়িয়েছিল ১৬১৯ 


তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে হত্যার 


সালের ২৪ অগাস্ট । মারণাস্ত্রের উন্নয়ন 
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এবং নৌশক্তির উপর ভিত্তি করে 


আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা 


ক্রমবর্ধমান উপনিবেশিক অঞ্চলের 
উৎপাদন ও শ্রম ব্যবস্থাকে কাজে 
লাগিয়ে স্প্যানিশ, বিটিশ ও 


নিষিদ্ধ করেন এবং দাসদের মুক্তির 
ঘোষণা দেন। দাস প্রথার সমর্থকরা 
পরাজিত হলেও ভেতরে ভেতরে 


ওলন্দাজরা সম্পদের পাহাড় গড়তে 


সক্রিয় ছিল। তারা ১৮৬৫ সালে 


আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কালো 


আব্রাহাম লিঙ্কনকে গুলি করে হত্যা 


মানুষরাই ছিল বুনিয়াদি সম্পদ । ব্রিটিশ 


করে। 


ও স্প্যানিশ ওউপনিবেশিক শক্তির 


দাসতৃ প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও শ্বেতা 


অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার 
অন্যতম সম্পদ এই দাসরা মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের মূল 
ভূমিকা পালন করেছিল। আমেরিকার 
কৃষি উৎপাদন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, 
রেললাইন নির্মাণ থেকে শুরু করে 
নতুন আমেরিকান সভ্যতার পেছনে 
এই কালোরা অনুঘটকের ভূমিকা 
লন করেছিল। বিটিশদের চাপিয়ে 
দেয়া ট্যাক্স ও সম্পদ লুষ্ঠনের বিরুদ্ধে 
আমেরিকার জনগণের বিদ্রোহ ও 
১৭৭৫ সালে শুরু হওয়া স্বাধীনতা 
যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে আফিকান- 
আমেরিকানরা অংশগ্রহণ করলেও 
প্যাট্রিয়টিক বাহিনীতে কৃষ্ণাঙ্গরা অসম 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল 
টবছর ধরে চলা যুদ্ধশেষে ১৭৮ 
সালে আমেরিকা স্বাধীন হওয়! 
পেছনে আফো-আমেরিকানদে 
অবদান অনেক। আমেরিকা 
স্বাধীনতার পর দেড়শ বছরেও 
প্রত্যাশিত অধিকার পায়নি কালো 
গায়ের মানুষেরা । আমেরিকান সিভিল 
ওয়ারের মূল কারণই ছিল দাসতৃ 
বিলোপের দাবির পক্ষে-বিপক্ষে 
অবস্থান। ১৮৬১ সালের নির্বাচনে 
রিপাবলিকান দল থেকে বিজয়ী 
প্রেসিডেন্ট আবাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথা 
বিলুপ্তির প্রশ্নে উত্তরের ৭টি রাজ্যের 


চা 


হ 


চে 


বর্ণবাদ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার সংস্কৃতি 
থেকে আমেরিকা কখনো বেরিয়ে 
আসতে পারেনি। আব্রাহাম লিঙ্কনের 
শতবছর পর কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন 
লুার কিং জুনিয়রের নেতৃতে গত 
শতাব্দীর পঞ্থাশের দশকে আমেরিকায় 
কালোদের মানবাধিকার ও 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের 
ওঠে। ১৯৬৩ সালে লিঙ্কন 
মেমোরিয়ালের সামনে লাখ লাখ 
মানুষের উপস্থিতিতে কিং তার বিখ্যাত 
“আই হ্যাভ আযা ড্রিম' ভাষণ দেন 
এরপর লুখার কিং-এর আন্দোলনের 
ফলে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক 
অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে 
ভোটাধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত হয় 
কিন্ত লুথার কিং বেশি দিন বেঁচে 
কতে পারেননি। ১৯৬৮ সালের 
প্রিলে শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের 
গুলিতে লুথার কিং নিহত হন। 

মানবাধিকাররের বড় বড় বুলি 
আওড়ানো আমেরিকা আসলে 
নবাধিকার শব্দটাকেই অপব্যবহার 
করেছে । নিজের দেশে মানুষের বেঁচে 
কার নুন্যতম অধিকার মানুষ পাচ্ছে 
না অথচ লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, 
আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনে 


৩ 


শি; 


ইউনিয়ন স্টেটের শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষ 


নবাধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে 


দক্ষিণের ১১টি অঙ্গরাজ্যের 


হাজার হাজার বেসামরিক নিরপরাধ 


কনফেডারেশনের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী 


নুষদেরকে হত্যা করে চলছে এই 


যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মুলত দাসদের 
শক্তিই তাকে বিজয়ী শক্তিতে পরিণত 
করে। গৃহযুদ্ধে বিজয় লাভের পর 
আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে 


যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকাতে যুগ যুগ ধরে 
শুধু চামড়া সাদা না হবার কারণে 
আমেরিকার নাগরিক হবার পরেও 
কালোরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে 


জীবনযাপন করছে। শুধুমাত্র আফ্রিকান 
বা কালো চামড়ার মানুষই নয় এশীয়, 
চাইনিজসহ সকল ধরনের মানুষ 
সেখানে নাগরিকত পেয়েও সব 
জায়গাতেই নিপীড়িত হচ্ছে শুধু চামড়া 
সাদা হবার না কারণে । আর যাদের 
চামড়ার রঙ সাদা নয় আবার 
নাগরিকতৃ ও পাননি, তাদের অবস্থা 
কতটা ভয়াবহ তা আর বলার অপেক্ষা 
রাখে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাদা 
বাদ দিয়ে অন্যান্য গায়ের রঙয়ের 
নৃষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তারই 
ফলাফল আমরা বিগত কয়েক দিনের 
আমেরিকাতে সং্ঘঠিত হওয় 
আন্দোলনের মাধ্যমে দেখতে পাই 
কাউকে যদি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া 
হয়, পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়, 
তারপর যদি ছেলেটি পরীক্ষায় খারাপ 
করে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয় যে তুমি খারাপ করলা কেন 
হয়তবা ছেলেটি কোনো এক উত্তর 
দিতে পারবে কিন্ত কাউকে যদি 
জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কালো কেন, 
সেই উত্তর একজন মানুষ কিভাবে 
দেবে । এটার উত্তর আসলেই কি হতে 
পারে। এখানে তো তার কোনো হাত 
নেই। 
তবে তিক্ত সত্য হচ্ছে আমরা যারা 
অনেকেই কালোদের অধিকার 
আদায়ের কথা বলি তারাই বাস্তব 
জীবনে সেটি প্রয়োগ করতে পারি না, 
সেক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে এটা করা 
উচিত না তারপরেও নিজে চাই আমার 
প্রিয়জন ফর্সা হোক। এটার অন্যতম 
একটি কারণ হতে পারে আমাদের 
জেনেটিকাল চাহিদা । যুগ যুগ ধরে 
আমাদের পূর্বপুরুষরা সাদাদেরকে 
সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মূল্যায়ন 
করে এসেছে । সেই ধারা থেকে বের 
হয়ে আসতে আমাদের অবশ্যই কষ্ট 
হবে, সময় লাগবে তবে সেটা যত যত 
তাড়াতাড়ি পারব ততই তা মানব 
জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে । 
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60105 বরো হারান 

উন্নয়ন, মেঘা প্রকল্প 
বাস্তবায়ন, আমদানি রপ্তানি, ফরেন 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্মম আঘাত হেনে 
চলেছে। এই বিপর্যয় কত দিন স্থায়ী 
হয় তা বলার সময় এখনো আসেনি । 
ক্ষতির ধকল কাটিয়ে উঠতে যে বেশ 
সময় লাগবে, তা সহজে অনুমেয় । 
করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে 


॥ ড. আফ মখালিদ হোসেন 


তথ্য অনুযায়ী, 


এসব মাদরাসায় 
দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল 
পর্যায়ে মোট ২৪ লাখ ৯ হাজার ৩৭৩ 
জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। 
ডয়চেভেলে"র তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে 
বর্তমানে ইবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা 
৬,৮৮২টি, দাখিল মাদরাসা ৯,২২১টি, 
আলিম মাদরাসা ২,৬৮৮টি । ফাযিল 
মাদরাসা ১,৩০০টি ও কামিল মাদরাসা 
১৯৪টি । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে 


বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাকার্যক্রম 


কেন্দ্র করেই আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা 


চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । আমাদের 
দেশে এতিহ্যগতভাবে মাদরাসা শিক্ষা 
ত্রিধারায় বিভক্ত-সরকারি আলিয়া, 
বেসরকারি আলিয়া ও কওমি। 
বাংলাদেশে সরকারি মাদরাসা রয়েছে 
তিনটি । ঢাকা আলিয়া, সিলেট আলিয়া 


হয়। তাদের বেতন-ভাতা মাদরাসা 
ফান্ড থেকে পরিশোধ করতে হয়। 
শ্রেণী কক্ষ, অফিস, লাইব্রেরি ভবন, 
ছাত্রাবাস, অডিটোরিয়াম ও শৌচাগার 
নির্মাণ, মাদরাসা সম্পসারণের জন্য 
পানি অফিসিয়াল সামগ্রী, পাঠাগারের 
গ্ন্থক্রয়সহ সব খরচ প্রতিষ্ঠানের ফান্ড 
থেকে নিবহি করতে হয়। কিছু কিছু 
মাদরাসায় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ থেকে 


ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকারের 
নিয়ন্ত্রণে এসব মাদরাসা এমপিওভুক্ত 
বেতন-ভাতা রাষ্ট্র বহন করে। বাড়ি- 
ভাড়া ও চিকিৎসাভাতা হিসেবে যা 
দেয়া হয় তা একেবারে নগন্য 


দুয়েকটি ভবন তৈরি করে দেওয়া হয়। 
কিছু মাদরাসা ছাত্রাবাসের স্বল্পসংখ্যক 
এতিম নিবাসীদের জন্য সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয় থেকে কাপিটেশন গ্র্যান্ট 
পেয়ে থাকেন । এগুলো অনেকটা নির্ভর 


শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন সুবিধা 


ও বগুড়া মুস্তাফাবিয়া। এই তিন 


নেই তবে অবসর নেয়ার পর ৫/১০ 


মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ভেতন 


বছর অপেক্ষা করে কল্যাণ তহবিল ও 


করে তদবিরের ওপর। এক কথায় 
এমপিওভূক্ত আলিয়া মাদরাসার পুরো 
বাজেটের একটি বিরাট অংশ জোগান 


ভাতা, পেনশন, অবকাঠামো উন্নয়নসহ 
থাকে। 


অবসর ভাতা হিসেবে এককালীন নগদ 
অর্থ পেয়ে থাকেন। কিছু ব্যতিক্রম 


দিয়ে থাকেন ধর্মপ্রাণ জনগণ | শিক্ষক- 
কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ, 


দেশের বিভিনন জেলা-উপজেলায় 
আলিয়া মাদরাসা রয়েছে ১৯ হাজার 
৯৮৫টি এর মধ্যে তিনটি সরকারি 
এবং বাকিগুলো বেসরকারি। ২০১৫ 
সালের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও 
পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর 


মাদরাসায় গ্যাচুয়েটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড 
নেই। যত সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন 
“জনবল কাঠামোর কারণে ততসংখ্যক 
শিক্ষককে এমপিও প্রদান করা হয় না। 
শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 


ছাত্রবেতন, বার্ষিক সভা, রামাযানের 
চাদা, কুরবানির পশুর চামড়া, 
বিত্তশালীদের অনুদান নিয়ে বার্ষিক 
বাজেট তৈরি করা হয়। 

কওমি মাদরাসাগ্ডুলো সরকারের পক্ষ 
থেকে কোনও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা 


জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে 


বা অনুদান গ্রহণ করে না। এসব 


এপ্রিল-জুলাই'২০ __0 আত্তান্তহীদ্‌ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
মাদরাসা স্থানীয় মুসলমান এবং 


থাকে। কওমি মাদরাসা পরিচালনার 


দ্বীদরদি পৃষ্ঠপোষকদের অনুদান ও 


অষ্টনীতি (উসুলে হাশতাগানা) এর 


ও ইলমে ওহীর শিক্ষা কেন্দ্রই হল 
কওমি মাদরাসা । 


সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। 


ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার ওপর 


প্রায় মাদরাসায় রয়েছে এতিমখানা | 
সেখানে আর্থিক অনুদান শুধুমাত্র 
এতিমদের জন্য ব্যয় করার 
বাধ্যবাধকতা আছে। একেবারে হাতে 
গোনা কিছু এতিমখানায় ছাত্রদের 
খাবার হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
চাল, ডাল, তেল বা নগদ অর্থ সহায়তা 
দিয়ে থাকে ক্যাপিটেশন গ্রযান্টের 
আওতায় । এসব সহায়তা প্রয়োজনের 
তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। এতিমখানায় 
সহায়তা দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট 
সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর 
অতীত শিক্ষা কর্মকাণ্ড বিচার বিবেচনা 
করেন। অধিকাংশ কওমি মাদরাসা ও 
এতিমখানা সরকারি সহায়তা নিতে 
ইচ্ছুক নয়। 

১৮৬৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে 
দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা 
এই শিক্ষাব্যবস্থা যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করে গড়ে ওঠে, তাও আবার কোনো 
প্রকার সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই 
আর এখন তীরা সরকারের স্বীকৃতি 
নিলেও বেতন ভাতা বা অন্য কোনো 
ধরনের আর্ক সহযোগিতা নিতে 


তাওয়াক্কুল ও জনগণের সহায়তায় 


প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো 
হয় যে, ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ 


কওমি মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম চলে 
আসছে। 

কওমি মাদরাসা মূলত একটি 
বিশেষায়িত শিক্ষা । তাদের টার্গেট 


হাসিনা পবিত্র রমজান উপলক্ষে 
দেশের ৬ হাজার ৯৫৯টি কওমি 
মাদরাসাকে ৮ কোটি ৩১ লাখ ২৫ 
হাজার টাকা আর্থিক অন্রদান 


কোরান-হাদীসে শিক্ষিত দক্ষ আলিম 


দিয়েছেন। অনুদানের অর্থ ইতোমধ্যে 


গড়ে তোলা । প্রথম থেকেই দারসে 


ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রাসফারের মাধ্যমে 


নিযামীর আলোকে কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের আরবি নাহু সারাফ, আরবি 
সাহিত্য, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, 
আকায়েদ, ফিকহে ইসলামী পড়ানো 
হয়। যাদের আগ্রহ আছে তারা এখানে 
পড়েন। সিলেবাসে আধুনিক কোন 


মাদরাসাগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত 
কওমি মাদরাসার মধ্যে রংপুর বিভাগে 
৭০৩টি, রাজশাহী বিভাগে ৭০৪টি, 
খুলনা বিভাগে ১০১১টি, বরিশাল 
বিভাগে ৪০২টি, ময়মনসিংহ বিভাগে 
৩৯৭টি, ঢাকা বিভাগে ১৭৮০টি, 


বিষয় নেই । আধুনিক বিষয়ে পড়শোনা 
করার জন্য তো আলাদা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আছে। 


চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৮১টি এবং সিলেট 
বিভাগের ৪৮১টি মাদরাসা রয়েছে। 
জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এই 


২০১৫ সালের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও 
পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর 


তালিকা প্রস্তুত করা হয়। 
২ মে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার 


তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশের বিভিন্ন 
জেলা-উপজেলায় ১৩ হাজার ৯০২টি 


সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল 
কুদ্দুস সাহেবের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত 


কওমি মাদরাসা রয়েছে। এসব 
মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যা ১৪ লাখ । কিন্তু 
বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি। 


মজলিসে খাসের এক সভায় সিদ্ধান্ত 
হয়, “সরকারি অনুদান গ্রহণ, কওমী 
মাদরাসার দেড়শত বছরের ইতিহাস 


নুরানি মাদরাসার সংখ্যা এই হিসাবের 


এতিহ্য এবং দারুল উলৃম দেওবন্দের 


বাইরে । ৬টি বোর্ডের মাধ্যমে এসব 


রাজি নন। মাদরাসার জফিক্রয়, বেষ্টনি 


মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে । ৬টি 


প্রাটার তৈরি, ভবন নির্মাণ, কিতাব 
সংগ্রহ, বিদ্যুৎ, পানি, ছাত্রদের দু'বেল 
অথবা তিন বেলা খাবার, শিক্ষক- 
কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, অফিসিয়াল 
খরছ মাদরাসা ফান্ড থেকে নির্বাহ করা 
হয়। সব কওমি মাদরাসায় বার্ষিক 
মাহফিল হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড় 
মাহফিলে সাধারণত টাদা তোলা হয় 
না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ কোন দান 
করতে চাইলে তা গ্রহণের জন্য গেটে 
অথবা নির্ধারিত স্থানে লোক নিয়োজিত 


বোর্ডকে সমন্বিত করে উচ্চতর একটি 
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে, যা 
“হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামিয়াতিল 
কওমিয়াহ* নামে পরিচিত। এটি 


নীতি আদর্শকে বিসর্জন দেয়া । তাই 
ধরনের অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত 
কার জন্য সকল কওমি মাদরাসার 
দায়িতৃশীলদের প্রতি আহবান জানানো 
হয়। বেফাক নেতৃবন্দ বলেন 
উপমহাদেশব্যাপী বিস্তৃত কওমী 


এত হি 


সরকারি স্বীকৃত সংস্থা। এটার প্রদত্ত 


মদরাসাসমূহ ভারতের বিখ্যাত দারুল 


দাওরায়ে হাদীসের সনদ মাস্টার্সের 


উলুম দেওবন্দের নীতি-আদর্শ ও 


সমমর্যাদা সম্পন্ন । স্বীকৃতি সংক্রান্ত 
আইনের ২১) ধারায় কওমি 


শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেই পরিচালিত 
হয়ে আসছে। দারুল উলুম দেওবন্দ 


মাদরাসার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মুসলিম 


প্রতিষ্ঠাকালে অলজ্ঘনীয় যে মূলনীতি 


জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় 
উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 


নির্ধারণ করে, তার অন্যতম একটি 


হলো “যে কোনো পরিস্থিতিতে 
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সরকারি অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত 


মাদরাসা কর্তৃপক্ষও আবার কিছু চামড়া 


থাকা । সুতরাং এই মূলনীতিকে 
বিসর্জন দিয়ে দেশের কোনো কওমি 
মাদরাসা সরকারি অনুদান গ্রহণ করতে 
পারে না। অতীতেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ ও কঠিন সম্কটকালে আমাদের 
পূর্বসূরিরা অনুদানের জন্য সরকারের 
দ্বারস্থ হননি নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, 
০২.০৫.২০২০)। 

স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা 
ও উপজেলা শহরে আরেক শ্রেণীর 
প্রাইভেট মাদরাসা আছে যেগুলো 
প্রাথমিক, নিয় মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 
পর্যায়ের । এসব মাদরাসার সংখ্যাও 
নেহায়েত কম নয়। মাদানী বা অন্য 
বিশেষ নেসাবের অধীন এগুলো 
পরিচলিত হয়। কওমি ও আলিয়া 
পাঠ্যক্রমের সমন্বয়ে অনেকে নিজস্ব 
থাকেন। এ জাতীয় অধিকাংশ 
মাদরাসা ভাড়া করা ভবনে শিক্ষা 
কার্যক্রম পরিচালনা করে। কতিপয় 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জনগণের আর্থিক 
অনুদান গ্রহণ করেন আবার এ জাতীয় 
অনেক মাদরাসা আছে যারা 
ছাত্রবেতনের ওপর নির্ভরশীল 
জনগণের চাদা, যাকাত, সাদাকা ও 
ফিতরা গ্রহণ করেন না। 
ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে আহলে 
হাদীস চিন্তাধারার কিছু মাদরাসা আছে 
যেগুলো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় 
পরিচালিত। শিক্ষক কর্মচারিদের 
বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো নির্মাণে 
সরকারি কোন অনুদান নেই। এসব 
মাদরাসার সিলেবাস তাদের স্কলারদের 
দ্বারা রচিত। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 


প্রদান করা অথবা সংগ্রহ করা সম্ভব 


কিনেন । এসব পশু চামড়া বিক্রি করে 
মাদরাসার তহবিলে জমা করা হয় 
মাদরাসা, এতিমখানা ও হিফযখানার 
জন্য বড় ধরনের আয়। কিন্তু ২০১৮- 
২০১৯ সালে নানা কারণে চামড়ার 
বাজারে ধস নামে । দেশের গুরুতৃপূর্ণ 
রফতানি খাত চামড়াশিল্প মুখ থুবড়ে 
পড়ে। দাম না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে 


চামড়া বিক্রি করলে তা অনাথ, দরিদ্ব 
ও দুস্থদের দান করা শরীয়তের 
বিধান। এই স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে 
বিপুল সংখ্যক মাদরাসা, হিফযখানা ও 
এতিমখানার শিক্ষার্থীগণের খাবার 
যোগান দেয়া হয়। বিক্রি করতে না 
পেরে অনেক এতিমখানা চামড়া 
ভাগাড়ে ফেলে দেয়। এতে 
মাদরাসাগ্ডলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাসের 


সংক্রমণের ফলে কওমি 
মাদরাসাগ্তলোর বার্ধিকি পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয়নি। সাধারণত শা'বান 
মাসে পরীক্ষা পরিচালিত হয় 
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো ঈদুল 
ফিতরের পর পরীক্ষার তারিখ 
পুননির্ধারিত হতে পারে। বেসরকারি 
মাদরাসাগুলোর আর্থিক সহায়ত 


গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে ধর্মপ্রাণ 


জনগণের আর্থিক সহায়তা নিয়ে 


মুসলমানগণ মাদরাসায় অনুদান ও 


থাকেন। অনেকটা কওমি আদলে 
এগ্ডলো পরিচালিত হয়। 


সহায়তা প্রদান করে থাকেন। 
মাদরাসার বার্ষিক বাজেট এটার ওপর 


হয়নি। যারা নিয়মিত দান করতেন 
তাদের মধ্যে অনেকে কর্মহীনতা ও 
ব্যবসা বন্ধের কারণে সহায়তা দানে 
অপারগ হয়েছেন। ইতোমধ্যে বহু 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষক কর্মচারিদের 
বেতন ভাতা দিতে পারেননি । যেসব 
প্রাইভেট বা বেসরকারি মাদরাসা, 
এতিমখানা ও হেফযখানা ভাড়া করা 
ভবনে পরিচালিত হয়ে আসছে তাদের 
অবস্থা বেশ শোচনীয়। এমতাবস্থায় 
অভিভাবকদের ছাত্রবেতনের জন্য চাপ 
দেয়াও বেমানান। অনেকে দিচ্ছেন 
হচ্ছে না। 

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষা 
কার্যক্রম চালানো যায় কি না ভেবে 
দেখতে হবে। অন লাইনে সব ক্লাশ 
নেয়া হয়ত সম্ভব হবে না কিন্ত 
পারে। কওমি মাদরাসাসমূহে বাষিক 
পরীক্ষা হয়নি। সেক্ষেত্রে অর্ধবার্ষিক 
পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোশন 
দেয়া যেতে পারে। দারুল উলুম 
দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এই পদ্ধতি চালু 
করেন। 

মাদরাসা শিক্ষা আমাদের সমাজের 
জন্য আল্লাহ তাআলার রহমত । এই 
শিক্ষাধারায় বিজ্ঞ আলিম, মুহাদ্দিস, 
মুফতি, মুনাযির, খতিব, ওয়ায়েয ও 
পীর মাশায়েখ তৈরি হচ্ছেন যুগযুগ 
ধরে । ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির বিকাশ, 
সমাজে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি, নৈতিকতার 
উজ্জীবন ও মানুষকে আখিরাতমুখী 
অবদান ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় । 
মাদক, সন্ত্রাস, সহিংসতা, ইভটিজিং, 
বেহায়াপনা, যৌতুক, নারী নির্যাতনের 


বহু বছর ধরে স্থানীয় জনগণ 


অনেকটা নির্ভর করে । ব্যবসা বাণিজ্য 


কোরবানীর পশুর চামড়া বেসরকারি 
মাদরাসাগ্ডলোতে দান করে আসছেন। 


বন্ধ, লকডাউন ও হোম 
কোয়রান্টাইনের কারণে এ সহায়তা 


মত সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে আলিম 
ওলামাদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবস্বীপ্ত। 
মাদরাসা সামাজিক শক্তির কেন্দ্র। 
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সমাজের সদস্যদের সাথে মাদরাসার 
সম্পর্ক সুনিবিড় । 


পরিচালনায় পরনির্ভরতা ধীরে ধীরে 


দরিদ্র বা অনাথ নয়; তাদের মধ্যে যারা 


কমানো যায় কিনা এবং স্থায়ী আয়ের 


করোনা পরবর্তী সময়ে সঙ্গত কারণে 
সব বেসরকারি মাদরাসা কমবেশি 


ব্যবস্থা করা যায় কি না ভাবতে হবে। 


স্বচ্ছল পরিবারের তাদেরকে 
বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক টিউশন ফি 


হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


একাডেমিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিথ্রস্থ 


ও খোরাকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে 


আলী থানভী (রহ.) এটার ওপর জোর 


হবে। বহু মাদরাসায় এই নিয়ম চালু 


হবে। সঙ্কট তৈরি হবে, ধার দেনা 


দিয়েছেন। যে সব মাদরাসা সরকারি 


বেড়ে যাবে। যে কোন বৈরি 


অনুদান নিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য 


পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 


প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা অথবা 


মানসিক দৃঢ়তা আলিমদের রয়েছে। 
তাওয়াঞ্কুল আলাল্লাহ, তাকওয়া ও 
নিশীথ রজনীর চোখের পানির বরকতে 
আল্লাহ তাআলা ইলমে নববীর 
বাগানগুলোকে আবার সজীব করে 
তুলবেন। ইতিহাসে এমন নজীর 
ভুরিভুরি। বলশেভিক আন্দোলনের 
ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম 
এলাকায় মসজিদ, মাদরাসা 
নাকাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ৭০ 
বছর পর সমাজতন্ত্রের পতন হলে 
সেন্ট্রাল এশিয়ায় ইমাম বুখারী (েহ)- 
এর মাদরাসাসহ সব মসজিদ-মাদরাসা 
পূর্ণোদ্যমে পুনরায় চালু হয়ে যায় 
আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে । 

আমাদের দেশেও করোনা পরবর্তী 
সঙ্কট ও বিপর্যয়ের ধকল কাটিয়ে 
উঠতে সমাজের বিভ্তশালীদের এগিয়ে 
আসতে হবে। তারা মাদরাসার প্রতি 
সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করবেন 
এবং প্রয়োজন অনুসারে কর্জে হাসানা 
প্রদান করবেন, এমনটা জনগণ 
প্রত্যাশা করে। শিক্ষক-কর্মচারিদের 
জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ন্যায় বেতনের 
দশ শতাংশ কেটে রেখে একটি 
আপদকালীন তহবিল গঠন করা যেতে 
পারে। কারণ করোনা, ইবোলা, সার্স 
অথবা অন্য কোন মারাত্মক ভাইরাস 
যে কোন সময় মহামারি আকার ধারণ 
করে মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের মুখে 
ফেলতে পারে। তাদাবির গ্রহণ, 
সতর্কতা অবলম্বন ও প্রস্ততি গ্রহণ 
তাওয়ান্ুলের পরিপন্থী নয়। মাদরাসা 


বিনাসুদে কর্জের ব্যবস্থা করা 
অত্যাবশ্যক । মাদরাসার সব ছাত্র 


আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সহায় হোন। 
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনী এমইএস ভিথি কলেজ, চট্টথাম 


শাহ আবদুর কাদির রায়পুরী (রহ.) জীবন যাপনের ক্ষেত্রে চেষ্টা- 
তদবীর ছেড়ে দেওয়া ও উপকরণ-মাধ্যম এড়িয়ে চলার তীব 
বিরোধী ছিলেন । তিনি বলতেন, “আমি দেখতে পাই, আল্লাহর 
কিছু বান্দা বায়তুল্লাহর সঙ্গে বুক মিশিয়ে, দু'হাতে আল্লাহর ঘরের 
গেলাফ আকড়ে ধরে, দু'চোখের অবিরত অশ্রু ফেলে এমন কিনতু 
জিনিস পাওয়ার দুআ করছে, যার জন্য তারা কখনই নিজেদের 
সামর্থ অনুপাতে চেষ্টা করেনি । তাদের ওই কাণ্ড দেখে আমার 
অন্তর থেকে একটি কথা ঝরনার মতো উছলে বাইরে বেরিয়ে 
আসে । তা হচ্ছে, তোমাদের এসব দুআর মাধ্যমে যখন বিনা- 
পেট্রোলে, বিনা ড্রাইভারে মোটরগাড়ি চলবে না তখন প্রেফ দুআ 
দিয়ে কীভাবে গোটা দুনিয়া উল্টে যাবে! 

মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ.), তাহদীসে নিআমত, পৃ. ২০৪ 


অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক 


বিশেষ ঘোষণা 


করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রম' 


ণ বিস্তারজনিত 


অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের এপ্রিল, 
মে ও জুন সংখ্যা মাসিক আত-তাওহীদ বের করা সম্ভব 
হয়নি। পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের 
অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখ প্রকশ করছি। সামনের 
দিনগুলোতে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটলে মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রকাশনা যথারীতি অব্যাহত থাকবে 


ইনশাআল্লাহ । 


_ সম্পাদক 
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ভাইরাস অতিসৃষ্ষ্ম ও অকোষীয় একটি 
বৈজ্ঞানিক অণুজীব । অচ্যুত ও অস্পৃশ্য 


ঘটনার সূত্রপাত যেথাই হোক, নিষিদ্ধ 


ও হারাম বস্তর প্রতি মানুষের 


এ ভাইরাসটি আজ পুরো বিশ্বের 
আতঙ্ক। “করোনা' নামক এ মহামারির 
ভয়াবহ বিস্তারে থমকে গেছে সমগ্র 
পৃথিবীর সচল চাকা । নিজীব ও স্তব্ধ 


আকর্ষণের শাস্তিস্বূপ খোদায়ি গযব 
হিসেবেই করোনার এই প্রাদুভবি। 
কথিত আছে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 


হয়ে পড়েছে সরব বসুন্ধরার সজীব 
গতিপ্রবাহ। এ ভাইরাস প্রতিরোধে 


সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্ত সুস্বাদু 
আহার্য হিসেবে স্বীকৃত । মুসলমানদের 


বিশ্বনেতৃতের ব্যর্থতা ও অসহায়তে 


দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে হারাম 


আধুনিক প্রযুক্তি মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
গ্লোবাল ভিলেজের নির্মাতা ইউরোপ- 
গেছে। নিকট ইতিহাসের আধুনিক 
বিশ্ব এমন কঠিন সংকটের মুখোমুখী এ 
যাবত হয়নি। চীনের হুবেই শহরের 


দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন রয়ে 
গেছে। যা করোনার মতো হাজারো 
ভাইরাসের রূপ ধারণ করে যে কোনো 
সময় সংক্রমণের সমূহ আশঙ্কা 
রয়েছে। আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের 
সর্বাগীন অনুশীলনই মুসলমানদের 


উহান অঞ্চলে এ ভাইরাসের উৎপত্তি। 


সম্ভাব্য ভাইরাসের আক্রমণ থেকে 


সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা কর্তৃক নিষিদ্ধ 
বস্তর ব্যবহারের করুন পরিণতি 
হিসেবে সর্বগ্রাসী এ মহামারির উদ্ভব । 
জীবাণু অস্ত্র তৈরির গবেষণাগার থেকে 
এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে এমন 
অভিযোগও রয়েছে চীন এর বিরুদ্ধে। 
ইরান ও চীন মার্কিন যুক্তরাক্ট্রের 
বিরুদ্ধেও পাল্টা এই অভিযোগের 
কামান তাক করেছে। 


পরিত্রাণ দিতে পারে । 


করোনা ভাইরাস: উৎপত্তি ও প্রতিকার 
মানুষের জন্য নিষিদ্ধ বস্তর তালিকা 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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উপর্যুক্ত আয়াতে (এক) মৃতজন্ত, রক্ত, 
শুকরের গোশত, গাইরুল্লাহর নামে 
জবাইকৃত পশু-পাখি... এবং জুয়া 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 
পাশাপাশি ভিন্ন নির্দেশে দই) মাদক 
দ্রব্য, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, 
মিথ্যাচার, ব্যাভিচার ইত্যাদিও 
শরিয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা হারাম 
ঘোষিত। মুসলমানগণ প্রথম প্রকারের 
নিষিদ্ধ বন্তসমূহ ঘ্ৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করলেও অনেকে দ্বিতীয় প্রকারের 
বস্তসমগ্র আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে 
থাকে। একজন মুসলমানের 
পানাহারের মেন্যুতে শুকরের গোশত 
আপ্যায়ন করা হলে নির্ঘাত তার ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ 
তুলবে । আবার একই ব্যক্তির সামনে 
মাদক পরিবেশিত হলে সে আগ্রহভরে 
তা গ্রহণ করে। শুকরের গোশত ভক্ষণ 
করা আর সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ 
গ্রহণের মধ্যে শরিয়তের দৃষ্টিতে 
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কোনো পার্থক্য নেই । মুসলমানদের 
সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথম প্রকারের 
বন্তসমূহ নিষিদ্ধ হলেও দ্বিতীয় প্রকারের 
বন্তসমূহের ব্যাপারে কোনো বিধি- 
নিষেধ নেই। বরং বিভিন্ন মুসলিম 
সরকার এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা 
ও প্রণোদনা প্রদান করে। তারা 
হালালকে হারাম ঘোষণা করে এবং 
হারামকে বৈধতা দিয়ে খোদার 
আসনেও অধিষ্টিত হয়। করোনা 
ভাইরাস প্রতিরোধে মুসলিম বিশ্বের 
নেতৃবৃন্দের প্রধান কর্তব্য ছিল, 
শরিয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত 
বস্তসমূহের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। 
ভাইরাসের মূল উৎস চিহিত না করে 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দুর্নিবার 
প্রচারণা বিধানদাতা প্রভুর সঙ্গে 
উপহাস করার নামান্তর | 


ইসলাম ও সংক্রামক ব্যাধি 

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কীয় ইসলামের 
বিধি-নিষেধ আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। 
মহামারি থেকে সাধারণ মান্ষকে 
সুরক্ষার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা ইসলামের 
চৌদ্বশত বছর পূর্বের নির্দেশনার 
অংশবিশেষ । তবে বন্তবাদী চিকিৎসা 
ব্যবস্থার অজ্ঞতাসূলভ ধ্যান-ধারণা এ 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । 

মূলত সংক্রমণের মৌলিক কোনো 
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“সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো 
ক্ষমতা নেই। সফর মাসকে অশুভ মনে 
করার কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামে 
অশুভ ধারণার কেনো অস্থিতু নেই। 
জনৈক বেদুঈন প্রশ্ন করলো, মাঠে 
বিচরণশীল হরিণের মতো পরিচ্ছন্ন 
উটসমূহ চুলকানীযুক্ত উটের সঙ্গে 
মিশ্রিত হবার কারণে তাদের মধ্যে এই 
ব্যাধির সংক্রমণের কারণ কি? রসুল 
(সা.) উত্তর দিলেন, পারস্পরিক সংশ্রব 
সংক্রমণের কারণ হলে প্রথম উটটিকে 
কে সংক্রমণ করলো?” (সহীহ আল- 


বুখারী: ৫৩১৬) 
সংক্রমিত রোগীর সংস্পর্শের কারণে 


অন্যের সংক্রমণের কোনো আশংকা 
নেই বলেই রসুল (সা.) মহামারি 
আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে আহারে 
অংশগ্রহণ করেছেন। 
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“রসুল (সা.) মহামারি আক্রান্ত রোগীর 


ক্ষমতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। আল্লাহর 
হুকুমের বাইরে কোনো বস্তর এমন 
কোনো শক্তি নেই, যা অপরকে 
সংক্রমণ করতে পারে। আবার 
সংক্রমণের বাস্তবতা এবং তা থেকে 
বাচার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে 
ইসলাম অস্বীকারও করে না। রাসুল 
(সা.) দ্ধর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করেন। 
ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, 


সঙ্গে আহার করেছেন। তিনি বলেন, 
সংক্রমণের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর 
উপর ভরসা করো ।' (তিরমিযী: ১৮১৭) 

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সৃষ্টি 
জগতের কোনো বস্তর মধ্যে 
সংক্রমণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা 
নেই। কারো মধ্যে সংক্রমণ দেখো 
গেলে বুঝতে হবে একমাত্র আল্লাহর 
হুকুমেই এটি সংঘটিত হয়েছে। তবে 
ইসলাম সংক্রমণের অস্থিত্ব ও বাস্তবতা 


কখনো অস্বীকার করে না। যার ফলে 
সংক্রমণ রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রতি ইসলামে জোর তাগাদা 
দেওয়া হয়েছে। 

নিমের হাদীসে মহামারি সংক্রমণের 
অস্থিত ও বাস্তবতা স্বীকার করে এ 
বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে 
ভারসাম্যপূর্ণ নিদেশনা রয়েছে। 
121১৯১৪5৬৫8 ০০১৪ 2902 
“কোনো এলাকায় মহামারি সংক্রমণের 
খবর পাওয়া গেলে তাতে প্রবেশ করো 
না। আবার তোমাদের বসবাস 
মহামারি আক্রান্ত এলাকায় হলে, তা 
থেকে বের হবার চেষ্টাও করো না। 
(সেহীহ আল-বুখারী: ৫৭২৮) 

০ 55৫ 10 55 29 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এভাবে 
পালাও, যেভাবে বাঘ দেখলে পলায়ন 
করো ।" মেসনদে আহমদ: ৯৭২০) 

50145895245 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি 
দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টিপাত করো না।" (ইবনে 
মাজাহ: ৩৫৪২) 

এ ১ ১৩ এও এঞএ এ ৮5 
৩১ 
“মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তোমার 
মাঝে এক বর্শা (তিন ফিট) বা দুই 
বর্শা ছছয় ফিট) পরিমাণ দূরতৃ বজায় 
রেখে কথা বলো ।' আবু নুআইম: আল- 
তিববুন নাবাওয়াওয়ী, পৃ. ৩৫৫) 
০৫০০৮ 8598 
“সংক্রমিত ও অসুস্থ উটের মালিকেরা 
সুস্থ উটসমূহ থেকে অসুস্থ উটসমূহকে 
যেনো আলাদা রাখার ব্যবস্থা করে।' 
(সহীহ আল-বুখারী: ৫৭৭১) 
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইসলামে 
সংক্রমণ প্রতিরোধ নীতি 
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ভাইরাস প্রতিরোধ ও মহামারির 


গর্ববোধ করেন তাদের অনেকেই এ 


বৈশ্বিক প্রার্দুভাব ঠেকাতে আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সামাজিক দূরত্ব, হোম 


বিষয়ে খোজ নেয়ার তেমন গরয বোধ 


নির্দেশে প্রদান করা হয়েছে। 
পানাহারের পূর্বাপর ও নিদ্রা হতে 


করেনি। সর্বপ্রথম যিনি ভাইরাস 


কোয়ারেন্টাইন ও বারবার হা 


প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান করেছিলেন 


গাত্রোথানের পর হাত ও মুখ-গহ্বর 
ব্রাশ করা ইসলামের একটি অপরিযার্ষ 


্ে ঙ 
ধোয়াসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার 
প্রতি গুরুত্বারোপ করে। বর্তমান 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধি-নিষেধসমূহ 
ইসলামের চৌদ্দ বছর পূর্বের স্বাস্থ্যবিধি 
দ্বারা সমর্থিত। বিজ্ঞানের প্রধান ও 
প্রথম শিক্ষক মুহাম্মদ (সা.) 


মানবজাতির জন্য সতর্কতামূলক 
স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করেছেন। 
মাস্ক পরিধান করা 


সংক্রমণ ঠেকানোর নিমিত্তে মাস্ক 


তিনি হলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ 
(সা.)। 
(2 ক 2 5 :91 5 91581 ০৪ 


+।:1০ 5০1০ ,% প০৯ সর্দ ০০৫৫5 2 
এ ০১০০ ৫ 2৮17 7325 


. 46:66 ৫80 ১9 15535 ১৪ 
“ওয়ালিদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে 
বর্ণিত, রসূল (সা.) ভাইরাস আক্রান্ত 
এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
চেহারা ঢেকে ফেলেন। তাকে প্রশ্ন 


একটি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় 


করা হলো, আপনিই তো বলেছেন, 


মাধ্যম। উন্নত দেশের অনেক সচেতন 


সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো 


নাগরিক বায়ুদূষণ থেকে বাচার জন্য 


ক্ষমতা নেই। ইসলামে অশুভ ধারণার 


মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। ভাইরাস 
বিশেষজ্ঞদের (ভাইরোলোজিস্ট) মতে, 
হাত থেকে মুখে সংক্রমণ ঠেকাতে 
মাস্ক ব্যবহার করে সুফল পাবার 
অনেক নজির আছে। আঠারো শতকে 
প্রথম সার্জিক্যাল মাস্ষের প্রচলন শুরু 
হয় বলে জনশ্রতি আছে। 
ইউনিভার্সিটি অব লগ্তনের সেন্ট 
জর্জেসের ড. ডেবিড ক্যারিংটন বলেন, 
সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক বায়ুবাহিত 
ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে 
সুরক্ষা দিতে পারে। বেশিরভাগ 
ভাইরাসই বায়ুবাহিত। মাক্ষে চোখ 
খোলা থাকে বলে সংক্রমণের ঝুঁকি 
থেকেই যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা 
যায়, মানুষ প্রতি ঘন্টায় গড়ে ২৩ বার 
হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করে। সুতরাং 
ভাইরাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে 
সমগ্র মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে পারলে 
ভালো। ভাইরাস থেকে মুক্তির লক্ষে 
কে সর্বপ্রথম মাস্ক পরিধান করেন? এ 
বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান অতি 
সীমিত। এ কৃতিতের জন্য যারা 


কেনো অস্থিত নেই। তিনি উত্তর 
দিলেন, হ্যা।" মে্সান্নাফ ইবনে আবু শায়বা, 
খ. ৫, পৃ. ৩১১, হাদীস: ২৬৪০৯) 

পরিচ্ছন্নতা অভিযান মহামারি 
প্রতিরোধে প্রধান উপাদান। পক্ষান্তরে 
অপরিচ্ছনতা রোগ-জীবাণুর প্রধান 
উদ্দীপক । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ 
থেকে পরিত্রাণের লক্ষে বারবার হাত 
ধোয়ার প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্দেশনা 
প্রদান করছে। ইসলামে পরিস্কার- 
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে 
স্বীকৃত। একজন মুসলমানের প্রতি পাচ 
ওয়াক্ত নামাযের জন্য দৈনিক পাঁচবার 
হাত ধোয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাও 
কজি পর্যন্ত নয়; কনুই অবধি । মুখের 
বহিরাংশ তথা চেহারা নয়; মুখগহ্বর 
ধোয়ার পাশাপাশি কণ্ঠনালী পর্যন্ত 
গড়গড়া করার বিধান জারি করা 
হয়েছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলসহ দাত 
খিলাল করার নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে। 
দৈনিক দুইবার নয়; নামাযের অযু 
ছাড়াও একাধিকবার মিসওয়াক করার 


বিধান। ইসলামে পানাহারের পূর্বাপর 
ও ন্দ্রা হতে গাব্রোথানের পর হাত ও 
মুখ ধোয়ার বিজ্ঞানসমর্থিত বিধান 
বারবার হাত ধোয়াকে উৎসাহিত 
করে । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ 
পর্যায়ে উপনীত হতে হয়তো আরো 
কিছু অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে। 
ইসলামের স্বচ্ছতা-বিধি এখানো 
আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে দেড় 
হাজার বছর এগিয়ে। হাদীস শরিফে 
বর্ণিত আছে, 

৯৮90 এডি £ 


£ 51 দি 22 

9| 0) 245) 
$প০৮ 
(০০০০ 


“পানাহারের পূর্বাপর হাত ও মুখ 
ধোয়ার মধ্যে খাদ্যের বরকত নিহিত ।' 
(আবু দাউদ: ৩৭৬১) 

রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


45328 ৮ ৬24০ রস গ্ 
এ 


নে 


০ পপ পর্দ 


৫5 ও ০৭৫ 
নিদ্রা হতে জাগ্বত হওয়ার পর পাত্রে 
হাত রাখার পূর্বে তোমার হাত ধুয়ে 
নাও। কেননা ঘুমন্তাবস্থায় তোমার এ 
হাত কোথায় বিচরণ করেছে তুমি তা 
জানো না।' (মুওয়াভা মালিক খ. ১, পৃ. 
২১, হাদীস: ৯) এ ্ 
মুখগহ্বর ও দাতের ফাক-ফোকরে 
আটকে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যকণা বের 
করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 

11৯53 € 2196 40385201457 
5৬20 55 921 :এ$ 69052 
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৬৫ 4 এও শি 
০৪ ১৪ ও ও এন ভ ওর 
০] 
“খিলালকারীগণ কতই না চমতকার! 
রসূলাল্লাহ! খিলালকারী কারা? তিনি 
উত্তর দিলেন, অযু করার সময় যে 
আঙ্গুল ও দাত খিলাল করে এবং 
আহার করার পর দাত খিলাল করে 
কেননা বান্দার সঙ্গে অবস্থানকারী 
ফেরেশতাদের নিকট দাতের ফাকে ও 
মুখ-গহবরের আটকে থাকা খাদ্যাংশের 
দুর্গন্ধ মারাত্বক কষ্টদায়ক ও অসহ্য 
মনে হয়। মেসানাফ ইবনে আবু শায়বা, খ. 
১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১৩) 
“দুইজন মুসলমান পারস্পরিক 
সাক্ষাতের পর মুসাফহা করলে, পৃথক 
হবার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ মাফ হয়ে 
যায়।” (আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: 
৫২১২) 


হোম কোয়ারেন্টাইন 
নিরাপদ জীবন ও একাকিত যাপন 


ইসলামের মূল দর্শন হলো, নিজেকে 
বিপদমুক্ত রাখা ও অপরের বিপদের 
কারণ না হওয়া। খলিফা ওমর 
(রাযি.)-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তিনে 
আমওয়াস নামক মহামারি দেখা দিলে 
আমর ইবনুল আস (রাযি.) 
জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 
নিরাপদ জীবন যাপনের লক্ষে আক্রান্ত 
রোগীদের পাহাড়ে চলে যাবার নির্দেশ 
দেন। তিনি বলেন, মহামারির এই 
ভাইরাস কোথাও দেখা দিলে তা 
আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল 
(সা.)-এর স্বাস্থ্যবিধি ছিল বর্তমান 
কালের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকেও 
আধুনিক। তিনি শুধুমাত্র শারীরিক 


আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে হাতের উপর 
হাত না রেখেই রসূল (সা.) বায়আত 
করেন। সহীহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত 
আছে, প্র 

(১৪ 20463 0) ক ভা 
“সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে 
একজন মহামারি আক্রান্ত লোক ছিল। 
তার নিকট রসুল (সা.) লোক মারফত 
খবর পাঠালেন যে, তোমার বাইআত 
সম্পন্ন হয়ে গেছে। তুমি এখন যেতে 
পারো ।” সেহীহ মুসলিম: ১৭৫২) 


বা রুমাল ব্যবহার করা 


দূরতৃ নয়; মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও দূরত্ব বজায় 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 


মুসাফাহা ও করমর্দন 

থেকে বিরত থাকা 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মহামারি 
মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় 
রাখার স্বার্থে পারস্পরিক করমর্দন 
নিরুৎসাহিত করা হয়। ইসলামে 
জনসস্বার্থ বিবেচনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন 
দেয়ার অনেক নজির রয়েছে । ইসলামে 


ভাইরাসের বিস্তৃতি রোধে সহায়ক 


ভূমিকা পালন করে। সামাজিক দূরত্ব 


বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক 
বিশ্ব লকডাউন ও হোম কোয়ারেন্টাইন 
এর মতো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেছে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার 
মাধ্যমে সরকার জনস্বার্থ নিশ্চিত করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন গবেষণা 
জার্নাল নিউজ উইক এর প্রতিবেদনে 
গবেষক ড. কেরি কনসিডাইন বলেন, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হোম 
কোয়রেন্টাইন এর প্রথম উভ্ভাবক। 
এটি মহামারি মোকাবেলায় ইসলামের 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশবিশেষ । 


হাচি আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। 
এটি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর 
করে মনে প্রফুল্পতা আনে। এ 
নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ রসুল (সা.) 
হাচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ 
বলতেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান 
প্রমাণ করে, একবার হাচির সাথে 
শরীর থেকে তিন হাজার রোগব্যাধি 
দূরিভূত হয়। যেখানে একটি রোগের 
চিকিৎসার জন্য সাধারণত তিন হাজার 
টাকা ব্যয় হয়, সেখানে তিন হাজার 


দুইজন মুসলমানের পারস্পরিক রোগ উপশম হওয়ার কারণে একবার 
মোসাফাহা অতীব ফজিলতপুৎ আলহামদু লিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় 
আমল। করা অত্যন্ত যুক্তিসত। হাদীসের 
02045 49880:2856 . কিভাবসমুহে হাচি দেয়ার বিশতাকিত 
রি £. লি, নিয়ম-কানুন বিধৃত হয়েছে। 
১এ£০1০৯ এ কেবলমাত্র মহামারি থেকে বেঁচে 

“দুইজন মুসলমান পারস্পরিক থাকার জন্যই নয়, রসূল (সা.) সর্বদা 
সাক্ষাতের পর মোসাফহা করলে, জনস্বার্থ বিবেচনায় হাচি দেয়ার সময় 
পৃথক হবার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ মাফ কাপড় দিয়ে মুখে ঢেকে রাখতেন এবং 


হয়ে যায়। (আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪, 
হাদীস: ৫২১২) 

হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ 
করা ইসলামের অতি প্রাটীন রীতি । 
কিন্ত মহামারি সংক্রমণের আশঙ্কায় 
রসূল (ো.) এ নিয়ম শিথিল 
করেছেন। সাকিফ গোত্রের মাহামারী 


শালীনতা রক্ষায় হাচির আওয়াজ ক্ষীণ 
রাখার পরামর্শ দিতেন । 


হি 21০51722৮৮2 8 25 
কি | 4৬55 6৬:90 58025 ঢা ০০ 
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“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রসূল (সা.) হাঁচি দেওয়ার সময় 
নিজের হাত অথবা কাপড় দ্বারা 


পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ও 


করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন; পরিচ্ছন্নতা 
ভালবাসেন। তিনি দয়ালু; দয়া ও 


মহামারির প্রদুর্ভাব থেকে পরিত্রাণের 


অনুগ্হকে ভালবাসেন । তিনি বদান্য; 


মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন এবং হাচির 
স্বর ছোট রাখার চেষ্টা করতেন।' (আবু 
দাউদ; ৫০২৯) 

দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা 

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন 
হওয়া ইসলামের একটি বাস্তবসম্মত 


লক্ষে রসূল (সা.) শুধুমাত্র শারীরিক 


বদান্যতা পছন্দ করেন। অতএব 


পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই 
সত হননি। তিনি পরিবেশ- 


তোমরা আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন 
রাখো এবং ইহুদিদের মতো আচরণ 


প্রতিবেশের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও সমান 


করো না ।” (তিরমিযী: ২৭২৯) 


উৎসাহ প্রদান করেন। আবু মুসা 
আশআরী (রাযি.) বলেন, আমাকে 


বিধান। রসুল (সা.) অসুস্থ ব্যক্তিদের 
সেবা করার জন্য তাদের বাসস্থানে 
উপস্থিত হতেন এবং চিকিৎসা গ্রহণের 
প্রতি রোগীদের উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রোগ সৃষ্টি 
করেছেন এবং সকল রোগের 
প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। 


£ ১৫ 8, যারা যারা 
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“সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (োযি.) 
বর্ণনা করেন, একদিন আমি অসুস্থ 
হয়ে পড়লাম। রসূল (সো.) আমাকে 
দেখতে আসলেন। তিনি আমার বুকে 
নিজ হাত রাখলেন। তার হাতের ফ্লি্ধ 
পরশে আমি অন্তরের শীতলতা অনুভব 
করলাম । তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে 
বললেন, আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত । 
আপনি সাকিফ গোত্রের হারিস বিন 
কালদা'র চিকিৎসা গ্রহণ করুন। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার দক্ষতা ভালো । 
সে মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর 
বিচুর্ণ করে দুধ অথবা ঘি দ্বারা মিশ্রিত 


করে রোগীকে সেবন করায়।” (আবু 
দাউদ: ৩৮৭৫) 


আমিরুল মুমিনীন ওমর (রোদি.) রাস্তা- 
ঘাট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য 
পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, 


৩৫ 30 ক তু 2৫ ৪ 
এও বে এ 18827 
-১৫০৫৪ 2০25 


“রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ 
তাআলা পবিভ্রঃ তিনি পবিভ্রতা পছন্দ 


জনসমাবেশে থুথু ফেলা ও মসজিদ 
পরিস্কার রাখার ব্যাপারে রসুল (সা.) 
বলেন, 
35695 ৪ ১0 399 
“মসজিদে থুথু নিক্ষেপ মারাত্মক পাপ। 
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো এ থুথু 
বাইরে ফেলে দেওয়া ।' (সহীহ আল- 
বুখারী: ৪০৪) 
রসূল (সা.) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং এগুলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন 
রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। 


লেখক: _সভাপতি,_ জাগৃতি লেখক 
ফোরাম, পিএইচ. ডি. গবেষক, চটগাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


ফতওয়া: মহামারি কেন্দ্র করে আযান দেওয়া বিদআত 


মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে আযান দেওয়া শরীয়ত মতে সুন্নাত বা 


মুসতাহাব নয়। বরং অনেক আলেমের মতে, এটি জায়েয নয়। ফকীহুন 
নফস মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) লিখেছেন, 


১০1 5০/14০4৬০৯০-৬৬০১৮1/০5৫/১৫- 6৯৯৫ ০/75/,৯/%৬ 
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(৫৮1৮0245440) -5-0 


“মহামারি-প্লেগ ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভীবের সময় কোনো বিশেষ নামায 
হাদীসে প্রমাণিত নেই । এ সময় আযান বলার কথাও কোনো হাদীসে বর্ণিত 


নেই। কাজেই এ ধরনের পরিস্থিতিতে আযান বা জামায়াতকে সাওয়াবের 


কাজ বা সুন্নত অথবা মুসতাহাব বিশ্বাস করা বাস্তবতার পরিপন্থী ।" 
(ফতওায়ায়ে রশিদিয়া, কিতাবুল ইলম) 


হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) থেকেও 


অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। দেখুন, আগলাতুল আওয়াম, পৃ, ৩৪ 


মাওলানা মুবিনুর রহমান 


ফাযিলে দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান 


অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক 
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হালাল খাবার মহান আল্লাহর ভালবাসা 
ও জান্নাত লাভের রাস্তা, দোয়া কবুলের 
হাতিয়ার। বয়সে বরকত হয় এবং 
ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এতে । দুনিয়ার 


মুমিন বান্দার জীবনধারাতে হালাল 
উপার্জন মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার । 
কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এ ব্যাপারে 
আমাদের ভরপুর নির্দেশনা দেয়। 


সৌভাগ্য এবং আখিরাতে জান্নাত 
লাভে সহায়ক হয়। কথায় মিষ্টতা 
আনে । আমল করার আগ্রহ-উদ্দীপনা 
সৃষ্টি করে। হালাল উপার্জনে বংশের 
মধ্যে বরকত হয়। নিজের পরিশ্রমে 


মহান আল্লাহ বলেন, “হে মানবজাতি! 
পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র 
খাদ্যবস্ত রয়েছে, তোমরা তা আহার 
করো এবং কোনোক্রমেই শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে 


উপার্জন মানুষের ভদ্রতার পরিচায়ক । 
ইসলামে যেখানেই পরিশ্রম ও হালাল 
উপার্জনের গুরুতৃ বর্ণনা করা হয়েছে 
সেখানেই হারাম সম্পদ ও অবৈধ 
আমদানি-রফতানিতে অর্জিত 
উপার্জনকে মানুষের ধ্বংস, নেক কাজ 
বরবাদ হওয়া এবং এর ধ্বংসাত্মক 
প্রতিফলগ্ডলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। তাই হালাল উপার্জনকে 
যেমনিভাবে নেক ও পুণ্যের বিষয় বলা 
হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে অবৈধ ও 
হারাম ধন-সম্পদকে বিপদ-মুসিবত 
এবং পাপাচারের মৌলিক কারণ বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল 


তোমাদের প্রকাশ্য শক্র ।' সুরা আল- 
বাকারা: ১৬৮) 

অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের 
ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, “তোমরা 
নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ 
অবৈধ গন্থায় গ্রাস করো না এবং 
মানুষের ধনসম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে- 
তা বিচারকদের কাছে নিয়ে যেয়ো 
না।” (সূরা আল-বাকারাঃ ১৮৮) 

হালাল রিজিক উপার্জন করাকে 
ইসলাম ইবাদত হিসেবে আখ্যা 
দিয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“ফরজ ইবাদতসমূহের (নামায, রোযা, 
যাকাত ইত্যাদি) পরে হালাল উপার্জন 


করাও একটি ফরজ এবং ইবাদতের 
গুরুতৃ রাখে ।' 

অন্য হাদীসে এসেছে, “কোনো মানুষ 
এর চেয়ে উত্তম উপার্জন খায়নি যা সে 
নিজ হাতে উপার্জন করে খায়। নবী 
দাউদ (আ.)ও নিজ হাতের উপার্জন 
খেতেন ।* সেহীহ আল-বুখারী) 

নবী মুসা আ.) দেনমোহরের বিনিময়ে 
কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা শুআইবা 
(আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, “আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার 
এ কন্যাদুটির একটিকে বিয়ে দেব 
তোমার সাথে এই শর্তে যে, তুমি আট 
বছর আমার কাজ করে দেবে, আর 
যদি দশ বছর পুরা করে দাও, তবে 
সেটা হবে তোমার অনুণ্হ।' এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে কসীর 
(রহ.) বলেন, মুসা বললেন, আমার ও 
আপনার মাঝে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো 
যে, আট বছর ও দশ বছর এ দুটির যে 
কোনো একটি সময় আমি পুরণ করব। 
আর এটা আমার ইচ্ছাধীন। 
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হজরত ইবনে আব্বাস রোযি.) বলেন, 
“আমি রাসুল (সা.)-এর সামনে এই 
আয়াত তিলাওয়াত করলাম- “হে 
মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও 


স্ত্রীর চাহিদা এক রকম। সন্তানের 
চাহিদা এক রকম। তখন পরিবার 
প্রধান সবার চাহিদা মেটানোর জন্য 


হারাম সম্পদ কম আর বেশি নয়, এর 
থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা 
একমাত্র হালাল খাবার দ্বারাই সমাজ- 


ওঠেপড়ে লেগে পড়েন। চিন্তা করেন 


পবিত্র খাদ্যবস্ত রয়েছে, তোমরা তা 


জীবন ঠিক থাকে । দোয়া কবুল হয়। 


না এদের অতিরিক্ত চাহিদা পুরা করার 


আহার করো ...। হযরত সা*দ ইবনে 


সবকিছুতে বরকত হয়। আল্লাহ পাক 


জন্য যে উপার্জন করা হচ্ছে তা হালাল 


আবু ওয়াক্কাস (রা.) দীড়িয়ে বললেন, 


না হারাম! বৈধ না অবৈধ । পবিত্র না 


ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহ 
তাআলার কাছে মুসতাজাবুদ দাওয়া 
যোর দোয়া কবুল হয়) হওয়ার দোয়া 
করে দেন। নবীজি (সা.) বললেন, হে 
সা'দ! হালাল ও পবিত্র খাবার খাবে 


অপবিত্র। শরিয়তের সীমারেখার 
ভেতরে না বাইরে । এটা তো সম্পূর্ণ 
নবীজির কথার বাস্তবায়ন। নবীজি 
(সা.) বলেছেন, “মানুষের এমন এক 
কাল অতিক্রম করবে, যাতে মানুষ এ 


তাহলে তুমি মুসতাজাবুদ-দাওয়া হয়ে 


কথার চিন্তা করবে না, যে সম্পদ 


যাবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে 
মুহাম্মদের প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি 


উপার্জন করা হচ্ছে তা হালাল না 
হারাম? (মিশকাত) 


নিজের পেটে হারাম খাবার দিয়ে 
দিয়েছে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত 
কবুল হবে না।' 
আরেক হাদীসে এসেছে, নবী 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “ওই ভর 
(দেহ) জান্নাতে যাবে না যা 
(খাবার) থেকে উৎপন্ন । ঠা 
এর উপযোগী |” (জামে তিরমিযী: ৬১৪) 
আজ প্রায়ই অনেকের মুখে অভিযোগ 
শোনা যায়, এত দোয়া করছি, 
তারপরও তো আমাদের অবস্থা 
পরিবর্তন হচ্ছে না! অথচ একটু চিন্তা- 
ফিকির করলেই দেখা যাবে, আমাদের 
সমাজ-জীবনে হালাল উপার্জনের চিন্তা 
কতটুকু আছে! বলতে গেলে প্রায় 
শৃণ্যের কোটায় আমাদের হালাল- 
হারাম বেঁচে চলার মানসিকতা | 
সাধারণ অবস্থা এরকম হয়ে দীড়িয়েছে 
যে, নিজের মনের বিভিন্ন চাহিদাকে 
প্রয়োজনীয় মনে করা হচ্ছে। অথচ 
সমুদ্র । দুনিয়ায় সব আশা পুরণ হবে এ 


যখন মানুষ হালাল খাবারের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে। ধের্য, অল্েতুষ্টি, 
যুহদ দুনিয়া অনাসক্তি), অন্যকে 
প্রাধান্য দেওয়া, লোভ-লালসা এবং 
বিলাসিতা পরিহার এগুলোকে তোয়াক্কা 
করে না, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ বরকত শেষ হয়ে যায়। 
যার দরুন বেশিও অল্প মনে হয়। এ 
ধরনের ব্যক্তির যদি কারুনের ভাগ্তারও 
মিলে যায়, সেটাকেও সে নিতান্ত কম 
মনে করবে। এটাই কারণ যে, সে 
যখন এই অবৈধ সম্পদ থেকে 
আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করে 
তখন তা কবুল হয় না। তা ছাড়া 
হারাম ব্যাংক-ব্যালেস যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার মালিকানায় থাকে ততক্ষণ তার 
জন্য দোযখের রাস্তা সুগম হতে থাকে । 
অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ পুরাই 
ধ্বংস। কোনো কল্যাণ নেই এতে। 
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবীজি 
(সা.) বলেন, “যে বান্দা হারাম সম্পদ 
অর্জন করে, যদি তাকে সাদাকা করে 


তো অসম্ভব কথা । অথচ এই হরেক 


দেয় তবে তা কবুল হবে না। আর যদি 


রকম চাহিদা পূর্ণ করার জন্য আমাদের 
প্রতিযোগিতা চলছে নিয়মিত। একটি 
পরিবারে স্বামীর চাহিদা এক রকম। 


খরচ করে তাহলে তাতে বরকত নেই । 


মৃত্যুর পর রেখে গেলে তবে জাহান্নামে 
যাওয়ার উপকরণ ।' (মুসনদে আহমদ) 


আমাদেরকে হারাম থেকে বাচার এবং 
হালালের কদর করার তাওফিক দান 
করুন । আমিন। 


লেখক: মুহাদ্দিস জামিয়া আরাবিয়া দারুল 
উলুম বাগে জানাত, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ 


ঝড়ের দিন 
আজহার মাহমুদ 
ঝড়ের দিনে ব্যাঙ ডাকে 
ডাকে ওই আকাশ, 
দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে 
ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস। 


ঝড়ের দিনে খেলতে যেতে 
ভীষণ ভালো লাগে, 
ঝড়ের ফোটা গায়ে পড়লে 
খুশির ঢেউ জাগে । 


ঝড়ের দিনে বন্ধুরা সবাই 
থাকি ফুটবল খেলায়, 
খেলা শেষে ছুটি সবাই 
আম গাছের তলায়। 


তাড়াহুড়ো করে সবাই 


বাসায় এসে ছোট্ট বোনকে 


কুড়ানো আম দিই । 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 178০9১০০1. ০010/1)81-01-199-181019-7১811%9 


আয়াতে সিজদা 
সমস্যা: কোন নাবালেগ শিশু যদি 


সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতে 


সূরা সাদ: ২৪, সূরা ফুসসিলাত : ৩৮, 


শুনে এবং পরবর্তীতে ইমাম সাহেব যে 


সুরা আন-নাজম: ৬২, সুরা আল- 


কুরআন তিলাওয়াতের সময় আয়াতে 


রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত 


ইনশিকাক: ২০-২১ ও সুরা আল- 


সিজদা পাঠ করে তখন বালেগ 


করেছে উক্ত রাকআতে ইমামের 


শ্রোতার ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব 
হবে কি? 
আশফাক হামিদ 
চকবাজার, চট্টগ্রাম 


সমাধান: এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, 
আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত কিং. 

শোনার দ্বারা বালেগ ব্যক্তির ওপর 
সেজদা ওয়াজিব হয়। চাই বালেগ 
থেকে শুনুক কিংবা নাবালেগ থেকে। 
তাই নাবালেগ শিশু যদি আয়াতে 
সিজদা তিলাওয়াত করে এবং বালেগ 
পুরুষ বা মহিলা তা শ্রবণ করে তাহলে 
তাদের ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব 


সিজদা আদায়ের পর ইমামের সাথে 
নামাযে শরীক হয়ে যায় তাহলে তাকে 
আর সিজদা দিতে হবে না। তবে যদি 
উক্ত রাকআতে শরীক না হয়ে পরবর্তী 
রাকআতে শরীক হয় কিংবা আদৌ 
নামাযে শরীক-ই না হয় তাহলে তার 
ওপর পরবর্তীতে সিজদা আদায় করে 


দেওয়া ওয়াজিব। হিন্দিয়াঃ ১/৩৩, 
বাদায়িউস সানায়ি': ১/৫৮০, শামী: ২/৫৮৫ 


আলাক: ১৯। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ 
মতানুসারে সর্বমোট আয়াতে সিজদা 
১৪টি। তবে তার মতে সুরা সাদের 
আয়াতে সিজদার পরিবর্তে সুরা আল- 
হজের ৭৭ আয়াতে সিজদা ওয়াজিব 
হবে। 

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে পবিত্র 
কুরআনে সর্বমোট আয়াতে সিজদা 
১১টি । অর্থাৎ তার মতে মুফাস্সালাত 


সমস্যা: পবিত্র কুরআনে সর্বমোট 
আয়াতে সিজদা কয়টি এবং কী কী? 


সুরাসূহের আয়াতে (অর্থাৎ 
উপরোল্লিখিত ক্রমের সর্বশেষ তিনটি 


এর মধ্যে কোন কোন আয়াতের 
ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য 


হবে। কিন্তু নাবালেগ শিশুর ওপর 


কোন অবস্থায় সিজদা ওয়াজিব হবে 
না। হিদায়া: ১/৪৬৫, তাতারখানিয়াঃ 
২/৪৬৬, ফাতহুল কাদীর : ১/৪৬৮ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি নামাযের 
বাইরে থাকা অবস্থায় ইমাম সাহেব 
থেকে কোন সিজদার আয়াত শুনে তার 


ওপর সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হবে কি 
না? 

মু. নকিবুল্লাহ 

শামলাপুর, টেকনাফ 


রয়েছে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

সাইফুল ইসলাম 

কক্সবাজার 


সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে পবিত্র কুরআনে আয়াতে সিজদা 
সর্বমোট ১৪টি । সেগুলো যথাক্রমে 
সুরা আল-আরাফ ২০৬, সূরা আর- 
রাআদ: ১৫, সুরা আন-নাহল: ৪৯- 
৫০, সুরা আল-ইসরা : ১০৯, সুরা 
মারইয়াম: ৫৮, সূরা আল-হজ: ১৮, 


সমাধান: উল্লিখিত প্রশ্নে যদি উক্ত 


সুরা আল-ফুরকান: ৬০, সুরা আন- 


ব্যক্তি নামাযের বাইরে থাকা অবস্থায় 
এপ্রিল-জুলাই'২০ 


নামল: ২৫. সুরা আস-সাজদা: ১৫, 


সূরায়) সিজদা ওয়াজিব হবে না। 


রেখার: ১/১৪৬, কুদূরী: ৯৫, বাদায়িউস 
সানায়ি': ২৫, বিনায়াঃ ২/৬৫৭, আল-মুহীতুল 


বুরহানী: ২/১০২) 
সমস্যা: আয়াতে সিজদা তেলাওয়াতের 


পর সিজদা দেওয়া কি ওয়াজিব, নাকি 
ফরজ না সুন্নাত? বিশেষ করে হুকুমের 
দিক থেকে সমস্ত আয়াতে সিজদা 
বরাবর, নাকি পার্থক্য আছে? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

ফারুক আহমদ 
সমাধান: আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াতের পর সিজদা দেওয়া 
ওয়াজিব। এ হুকুমের ব্যাপারে সকল 
আয়াত সমান । তবে জাওহারা নামক 
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কিতাবে রয়েছে যে, ১৪টি সিজদার 
মধ্যে ৭টি ফরজ, ৩টি ওয়াজিব আর 


এর মাধ্যমে প্রাণীর ছবি তোলা হলে বা 


তাই তা নাজায়েয হওয়া চাই। 


সিনেমা, নাটক ও বিভিন্ন অশ্লীল ছবি 


বাকি ৪টি সুন্নাত। তবে এই মতটি 


দেখা উদ্দেশ্য হলে তার ক্রয়-বিক্রয় ও 


গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সব আয়াতে 
সিজদা দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় 
ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে। 
(সোফওয়াতৃত তাফাসীর: ২/১৭৯, কুরতুবী; 
১১/১০২,  সিরাজিয়া: ১৪, মাযহারী: 
১০/২০৪) 

সমস্যা: আমরা যারা হেফজখানায় 
চাকরী করি আমাদের প্রতিদিন অনেক 
আয়াতে সিজদাহ শুনতে হয়। একটা 
মাত অনেকবারও শুনতে হয়ঃ 
র জানার বিষয় হলো, একটি 


বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত কোন 
গেমের মধ্যে যদি দিন-দুনিয়াবীর কোন 


ব্যবহার নাজায়েয । আর প্রাণহীন জড় 
বন্তর ছবি তোলা হলে তাতে কোন 
সমস্যা নেই। (কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/৯৯, ইমদাদুল ফতওায়া: ৪/২৪৯) 
সমস্যা: মোবাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা 
জায়েয হবে কি? 

সমাধান: মোবাইলে ক্রিকেট ম্যাচ 
দেখা মানে অযথা ও অনর্থ সময় নষ্ট 
করা । পাশাপাশি খেলার ফাকে ফাকে 
বিভিন্ন ধরনের আযাড ও কুরুচিপূর্ণ 


আয়াতে সিজদাহ যতবার শুনি ততবার 
কি সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব হবে? 
শফিকুল মুস্তফা 
সমাধান: এক মজলিসে যদি একাধিক 
আয়াতে সিজদাহ পড়া হয় তাহলে 
কতবার পড়া বা শুনা হয়েছে তা 
দেখার বিষয় না বরং ছাত্ররা মোট 


নাজায়েয ছবি দেখানো হয়। যার ফলে 
গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে হয়। (তোই 
বাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা গোনাহ 
থেকে খালি নয়।) তাই মোবাইলে 
কোন প্রকারের ছবি তোলা জায়েয হবে 
না। (তিরমিযী: ২২১৭, কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/৮৯) 


সমস্যাঃ মোবাইলে গেম ডাউনলোড 


কয়টি আয়াতে সিজদা পাঠ করেছে ত 
দেখতে হবে। যতটি আয়াতে সিজদা 
পাঠ করবে ততবার সিজদা দিতে 
হবে। কিন্তু প্রত্যেকবার যদি বৈঠক 
ভিন্ন হয় এবং তিলাওয়াতকারীও ভিন্ন 
হয় তাহলে যতবার পড়া হবে ততবার 


সিজদা দিতে হবে । (মুসান্নাফে ইবনে আবু 
শায়বা: ৪২২০৯, তাহতাভা: ৪৯৪, 
তাতারখানিয়া: ২/৩৭০, বাদায়িউস সানায়ি': 
১/১৮১) 
মোবাইল-ইন্টারনেট 

সমস্যাঃং ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল 
ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার জায়েয 
আছে কি? 

সমাধান: ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল 


দ্বারা যেহেতু বিভিন্ন জড়বন্তর ছবি 
তোলা যায় তাই মুতলাকান এর ক্রয়- 
বিক্রয়কে নাজায়েয বলা যাবে না বরং 
তার হুকুম তার ব্যবহার হিসেবে হবে । 
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করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: মোবাইলে প্রাণী বা জড়বস্তর 
গেম ডাউনলোড করে খেলাতে যেহেতু 
সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হয় তাই তা 
থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক । 


সমস্যা: মোবাইল, কম্পিউটারে গেম 
খেলা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: সাধারণত খেলার মধ্যে নেশা 
থাকে, সময় নষ্ট হয়; গেম খেলাও 
তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং গেম 
খেলায় মশগুল থাকার কারণে যদি 
ফরজ ছুটে যায় তাহলে তা নাজায়েয 
ও হারাম হবে। আর যদি ওয়াজিব 
ছুটে যায় তাহলে তা মাকরুহে 
তাহরীমী হবে। সুন্নত ছুটে গেলে 
মাকরুহে তানজিহী হবে। কোন কিছু 
না ছুটলেও যেহেতু গেম খেলাতে দিন, 
দুনিয়ার কোন উপকার দেখা যাচ্ছে না 


উপকার থেকে থাকে তখন ওই ধরনের 
গেম খেলাতে কোন ধরনের হুকমে 
শরয়ী নষ্ট না হলে তা জায়েয হবে। 


সমস্যা: বিনাপ্রয়োজনে প্রাণীর ছবি 
বিশিষ্ট এসএমএস পাঠানো জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট এসএমএস 
পাঠানো নাজায়েয । (কিতাবুন নাওয়াষেল: 
১৭/১০৭, শামী: ৯/৫৬) 

সমস্যাঃ মোবাইলে শেয়ারিটের মাধ্যমে 
ছবি, ফিল্ম, গান ইত্যাদি শেয়ার করা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এক মোবাইল থেকে অন্য 
মোবাইলে ছবি বিশিষ্ট প্রাণীর ম্যাসেজ, 
ফিল, গান ইত্যাদি প্রেরণ করা সম্পূর্ণ 
নাজায়েয ও মারাত্বক গোনাহের 
কাজ। (সূরা লোকমান: ৬, মাজমাউল 
কবীর: ১১৪৭৮, শামী: ৯/৫০২) 

সমস্যাঃ মোবাইলের জ্কিনে পিকচার 
সেট করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: না, এমনকি মোবাইলে 
ব্যক্তির ছবিসহ নাম্বার সেট করা যাতে 
করে সে যখন তাকে কল দেবে তখন 
তার ছবি ফোন দাতার ক্কষিনে ভেসে 
উঠবে । এমনটি করাও জায়েয নেই। 


সমস্যাঃ আজনবী ছেলে-মেয়ের 
মোবাইলে বন্ধুত স্থাপন করে পরস্পর 
কথাবার্তা ও বন্ধুসুলভ আচরণ জায়েয 
আছে কি? 


সমাধান: অপরিচিত ছেলে-মেয়ে 
মোবাইলের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং 
বন্ধুত্বপূর্ণ কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ 
সম্পূর্ণ হারাম । যা মারাত্মক পর্যায়ের 


গোনাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়। (কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭১০৫, হাশিয়ায়ে তাহতাবী: 


২৪২) 
॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


সমস্যাঃ. আজনবী ছেলে-মেয়ে 
মোবাইলে ম্যাসেজের মাধ্যমে কথা 
বলা জায়েয হবে কি? 


সমাধানঃ ম্যাসেজে কথা বলা 
সামনাসামনি কথা বলার হুকুমে । তাই 
যেমনিভাবে তাদের জন্য সরাসরি কথা 
বলা নাজায়েয তেমনিভাবে ম্যাসেজের 
মাধ্যমেও কথা বলা নাজায়েয 
(কিতাবুন নাওয়াষেল:  ১৭/১০৭, শামী: 
৯/৫৩০) 

সমস্যাঃ মোবাইল কাস্টমার কেয়ারে 
মহিলা কর্মকর্তা ফোন রিসিভ করলে 
তখন তাদের সাথে কথা বলা জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া 
আজনবী মহিলার সাথে কথা বলা 
জায়েয নেই । তবে বিশেষ প্রয়োজন ও 
জরুরতের কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী 
কথা বলার সুযোগ আছে। তাই 
সাথে কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন 
দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী কথা 
বলা যেতে পারে । (€কিতাবুন নাওয়াযেলঃ 
১৭১১১, শামী: ১/৭০ ও ৭৭) 

সমস্যাঃ অনেক সময় ফোনদাতা 
সম্পর্কে জানা যায়নি সে মাহরাম নাকি 
গাইরে মাহরাম । তখন মহিলাদের 
জন্য ফোন রিসিভ করে কথা বলা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: উত্তম হচ্ছে মহিলাগণ ফোন 
রিসিভ করে নিজে কিছু না বলে 
অপরপ্রান্তের ব্যক্তি কিছু জানতে চাইলে 
স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধু তার কথার জবাব 
দেবে। যদি বুঝতে পারে যে, 
অপরপ্রান্তে তার মাহরাম কেউ বা 
অপর প্রান্তেও কোন মহিলা তাহলে 
তার জন্য সালাম-কালাম করতে ও 
কথা-বার্তা বলাতে কোন সমস্যা নেই। 


(কিতাবুন নাওয়াষেল:  ১৭/১১৩, শামী: 
৯/৫৩০) 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


সমস্যাঃ মসজিদে স্থানীয় লোকদের 


খরচ করা জায়েয হবে কি না? এ 


জন্য মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে 
নিজস্ব মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
হবে কি? 


সমাধান: স্থানীয় লোকদের জন্য 


টাকার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 
(এর মালিক তো জানা নেই ।) তাই এ 
ব্যাপারে করণীয় কী? 


সমাধান: ভুলবশত ফ্লেক্সিলোড এসে 


মসজিদের কারেন্ট ব্যবহার করে 
নিজস্ব মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
নেই। তাই কেউ দিয়ে ফেললে তার 
বিনিময় (বিদ্যুৎ বিল হিসাবে কিছু 
টাকা) দিয়ে দেওয়া জরুরি । (কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭১০৩, আলমগীরী ১/১১০, 
শামী: ৯/৫৬৪) 

সমস্যা: মুসাফিরের জন্য মসজিদের 
বিদুতে মোবাইল চার্জ দেওয়া জায়েয 
হবে কি? 

সমাধান: মুসাফিরের জন্যও মসজিদে 


মোবাইল চাঁজ দেয়া জায়েয নেই। 


গেলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে 
না। এ টাকা মূল মালিককে পৌছে 
দিতে চেষ্টা করতে হবে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে যে নাম্বার থেকে ভুলে 
এসেছে সে নাম্বার থেকে কল করে 
থাকে। এমনটি হলে তো মুল 
মালিকের সন্ধান মিলেই গেল। কিন্তু 
প্রেরকের সন্ধান যদি না পাওয়া যায় 
তবে প্রাপক যে অপারেটরের মোবাইল 
ব্যবহার করে সেই অপারেটরের 
সাহায্যে মূল মালিকের নাম্বার সহজেই 
জানা যায়। তা এভাবে যে, 
ফ্রেক্সিলোড ম্যাসেজের শেষে প্রেরকের 


বাইল চার্জ দিলে মসজিদ ফান্ডে 


আইডি নাম্বার লিখা থাকে । মোবাইল 


কিছু টাকা দিয়ে দিতে হবে । কেননা, 
এটি নামাযের অতিরিক্ত প্রয়োজন । 
তাই তার বিনিময় দিয়ে দেওয়া 
জরুরি । (কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭১০১) 


সমস্যাঃ বিভিনন জনপদ তথা 
এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, যাত্রী ছাউনি 
ইত্যাদি জনপদে মুসাফির ও 
অন্যান্যদের জন্য মোবাইল চার্জ দেয়া 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, 
যাত্রী ছাউনি ইত্যাদি জনপদে মুসাফির 
ও অন্যান্যদের জন্য সেখানের কারেন্টে 
মোবাইল চার্জের বিষয়টির হুকুম নির্ভর 
করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকা-না 
থাকার ওপর। অনুমতি থাকলে 
জায়েয, না থাকলে নাজায়েয । তবে 
এসকল স্থানে সাধারণত অনুমতি 
দেওয়া থাকে । (রুহুল মাআনী ১০/৩২৩, 
কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭১০৩) 

সমস্যা: ভুল ফ্রেক্সির মাধ্যমে কারো 
মোবাইলে টাকা এসে গেলে এ টাকা 


অপারেটর থেকে ওই আইডি নাম্বারের 
ঠিকানা এবং মোবাইল সপ্রহ করা 
যাবে । অবশ্য এ অনুসন্ধানের জন্য যা 
খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকী টাকা 
পাঠালেই চলবে । (আলবাহরুর রায়িক: 
৫/১৫২, তাতারখানিয়া: ৫/৫৮৫, বাদায়িউস 
সানায়ি': ৫/ ২৯৮) 

সমস্যা: যার নাম্বারে ভুলক্রমে ফ্রেক্সি 
চলে গেছে দোকানী তাকে কিছু ছাড় 
দিয়ে বাকীটা পাঠাতে বলে। জানতে 
চাই, এ ছাড় গ্রহণ করা। সেই ব্যক্তির 
জন্য জায়েয হবে কি না? 


সমাধানঃ এ ছাড়যদি সে 
স্বতঃস্কুর্তভাবে দেয় তবে তা নেওয়া 
জায়েয । কিন্ত ছাড় না দিলে বাকিটাও 
পাঠাবে না এ আশংকা করে যদি কিছু 
ছাড় দিতে চায় তবে তা গ্রহণ করা 
যাবে না। তাই সন্তষ্টচিন্তে দিচ্ছে কিনা 


তা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন । 
(আল-বাহরুর রায়িক:ং. ৩৬/১৫৪, আল- 
মাবসুতঃ ১১/১০, আর-ররুল মুখতার 


৪/২৮০) 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
সমস্যা: কোনো কোনো সময় 


হলে কাস্টমার কেয়ারে অভিযোগ 


কোম্পানির কম্পিউটারের ভুলের 


করতে হবে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ 


কারণে বাইলে ভুল ব্যালেন্স 
দেখায়। টাকা কম থাকলে বেশি 
দেখায়, আবার ব্যালে না থাকলেও 
ভুলে ব্যালে উঠে থাকে । কখনো 
ব্যলেন্সে কোনো টাকা দেখা যায় না 
ঠিকই, কিন্তু অন্যের কাছে আউট 
গোয়িং কল হয়। এই সুযোগ পেয়ে 
থাকে । এটা জায়েয হবে কি না? যদি 
জায়েয না হয় তবে এভাবে ব্যবহৃত 
বিল আদায়ের উপায় কি? এটাকা কি 
কোম্পানীকেই দিতে হবে? নাকি 
সাদকা করে দিলে চলবে? 


সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে নিজের জমা 
না। বরং এ ভুলের কথা কাস্টমার 
কেয়ার সেন্টারে ফোন করে অবহিত 
করা জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে নিজের 
ব্যালেন্সে জমা টাকার অতিরিক্ত খরচ 
করে থাকলে এটিও কাস্টমার কেয়ারে 
অবহিত করতে হবে । যেন তারা তত 
টাকা ব্যালেস থেকে কেটে নেয়। এ 
প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কলের সমপরিমাণ 
টাকা ব্যালেস থেকে কেটে নিলেই 
দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু 
কোম্পানিকে ব্যবহৃত কলের বিল 
পৌছানো সম্ভব তাই এ টাকা সাদকা 
করা যথেষ্ট নয়। (আল-বাহরুর রায়িক: 
৮/১০৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/২৭২, আদ- 
দুররুল মুখতার: ৬/১৭৯) 

সমস্যা: মোবাইল কোম্পানি থেকে যে 
চার্জ ঘোষণা করা হয় কোনো কোনো 
সময় ঘোষিত নির্ধারিত বিল থেকে 
বেশি কেটে নেয়। বা পোষ্ট পেইডে 
বেশি বিল করে। এটা জায়েয কি না? 
এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? 


সমাধান: প্রতিশ্রুত বিলের বেশি 
নেওয়া-ও জায়েয হবে না। এমনটি 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


ভুল জীনতে পারলে তা শোধরে নেয়। 


সমস্যাঃং যাকাতের বছরের শেষদিন 
যদি প্রি-পেইড মোবাইলের ব্যালেন্স 
টাকা থাকে তবে এ টাকার যাকাত 
দিতে হবে কি না? 


করলেও অন্তত রিংটোন বন্ধ করে 
দেওয়া আবশ্যক । কারণ, মসজিদে 
রিং বেজে উঠলে নামাধীদের খুশুখুযু 
নষ্ট হবে। আর নামাষের উদ্দেশ্যে 
প্রবেশকারীর জন্য মোবাইলে 
ভাইব্রেশন দিয়ে রাখা ঠিক নয় 
কারণ, ভাইব্বেশন দিয়ে রাখলেও কল 
আসলে নামাধীর মনোনিবেশ নষ্ট 


সমাধান: প্রি-পেইড মোবাইলে 
ব্যালেন্সে যে টাকার অঙ্ক দেখা য 
এটা মূলত টাকা নয়। বরং ওই টা 
সমপরিমাণ আউটগোয়িং সেবা । আ 
ব্যালেলে অবস্থিত টাকা যেহেতু মূলত 
টাকা নয়, বরং ক্রয়কৃত একটি সেবা 
পণ্য । যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেওয়া 
হয়েছে। তাই অন্যান্য ব্যবহৃত 
সম্পদের ন্যায় ব্যালেসে অবস্থিত 
সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। 
(হিদায়া: ১/১৮৬, তাতারখানিয়া: ২/২৪৫, 
হিন্দিয়া: ১/১৭২) 

সমস্যাঃ অনেকে বলে মসজিদে 
প্রবেশের আগেই নাকি মোবাইলের রিং 
বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। আসলে কি 
তাই? যদি কেউ রিং বন্ধ করে দিয়ে 
শুধু ভাইব্বেশন দিয়ে রাখে তাতে 
কোনো ক্ষতি আছে কি না? 


সমাধান: নামায অন্য সকল ইবাদত 
থেকে ভিন্ন ধরণের ইবাদত । এ 
ইবাদতটি হল সরাসরি আল্লাহ 
তাআলার দরবারে হাজিরা দিয়ে তার 
মহান স্বত্তার সামনে দন্ডায়মান হয়ে 
তার সাথে কথোপকথনের এক অপূর্ব 
মুহূর্ত। এ কারণেই নামায অবস্থায় 
একাগ্রতা ও খুশুখুযুর প্রতি যেভাবে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্য কোনো 
ইবাদতের বেলায় তেমনটি করা 
হয়নি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“সেসব মুমিন সফলকাম, যারা 
নিজেদের নামাযে বিনয়ন্ম্র। (সূরা 
মুমিনুনঃ ১-২) তাই মসজিদে প্রবেশের 
আগেই মোবাইল একেবারে বন্ধ না 


এ এ ৩ হ 


করে। এতে অন্যের নামাযের ক্ষতি না 
হলেও নিজের নামাযের খুশুখৃযু নষ্ট হয় 
বটে। তাছাড়া মোবাইলটি তখন 
তারও নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হবে 
তাই ভাইবেশন দিয়ে রাখাও ঠিক নয়, 
বরং হয়ত সাইলেন্ট করে রাখবে, 
কিংবা একেবারে বন্ধ করে দেবে। 
সবচেয়ে উত্তম হলো মোবাইল সাথে 
নারাখা। 


সমস্যাঃ কোনো কারণে যদি নামাযের 
আগে মোবাইলের রিং বন্ধ করা না হয় 
আর নামায পড়াবস্থায় রিং বেজে উঠে 
তখন করণীয় কী? নামাযে থেকে রিং 
বন্ধ করে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা 
আছে কি না? নামায নষ্ট না করে রিং 
বন্ধ করার কোনো সুযোগ থাকলে 


বিস্তারিত জানতে চাই। এ ছাড়া 
কিভাবে বন্ধ করলে নামায ভাঙ্গে বা 
ভাঙ্গে না তাও জানাবেন। 


সমাধান: যদি জামাত চলাকালীন 
কোনো মুসল্লীর মোবাইল বেজে ওঠে 


তাহলে সে ক্ষেত্রে করণীয় ও লক্ষণীয় 


সাহায্যে মোবাইল পকেটে রেখেই 
কোনো বাটন চেপে রিং বন্ধ করে 
দেবে । আর পকেট থেকে বের করার 
প্রয়োজন হলেও এক হাত দ্বারা-ই 
করবে । মোবাইল বের করে পকেটের 
কাছে রেখেই না দেখে দ্রুত বন্ধ করে 
পকেটে রেখে দেবে । 
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জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাযে 
প্রয়োজনে এক হাত কোনো কাজে 
ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। যেমন, 


কোনো আগন্তক তাকে দেখলে সে 


মূত্রের বেগ হওয়ার দরুণ খুশুখুযু 


নামাযে নেই বলেই মনে করবে। 


বির্িত হলে তার জন্য নামায ছেড়ে 


এটিও আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত । যা 


টুপি ওঠানোর জন্য, জামার হাতা 
নামানোর জন্য, সিজদার স্থানের 


নামায নষ্টকারী । 
ঙ. তিনবার বিশুদ্ধভাবে “সুবহানা 


কংকর সরানোর জন্য, শরীরের কোন 


রাবিবয়াল আযীম' বা “সুবহানা 


স্থান বিশেষ প্রয়োজনে চুলকানোর জন্য 
ইত্যাদি। (তাতারখানিয়া, ১/৫৬৪, শরহুল 
মুনিয়া: ৪৪৩, হিন্দিয়াং ১/১০৫, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১২৯, রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৪, 
শরহে নববী ১/২০৫) 

খ. নামাযে মোবাইল বন্ধের জন্য 
একসাথে দুই হাত ব্যবহার করা যাবে 
না। যদি এক সাথে দুই হাত ব্যবহার 
করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । 

গ. এক হাত দ্বারা বন্ধ করতে গিয়ে 
মোবাইল পকেট থেকে বের করে 
দেখে দেখে বন্ধ করা যাবে না। কারণ, 
এমনটি করলে যদিও দুই হাত ব্যবহার 
হচ্ছে না, কিন্ত মোবাইল দেখে দেখে 
বন্ধ করা অবস্থায় এ ব্যক্তিকে কেউ 
দেখলে সে নামাযে আছে বলে মনে 
করবে না। আর নামায অবস্থায় এমন 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নামায ভেঙে যায়। 
তাই নামায অবস্থায় মোবাইল দেখে 


দেখে বন্ধ করার কোন সুযোগ নেই। 
রেছুল মুহতার: ১/২৬৪-২৬৫, আলবাহরুর 
রায়িক: ২/১১-১২) 


ঘ. সিজদাবস্থায় রিং বেজে উঠলে কেউ 
কেউ সিজদা থেকে প্রায় বসে গিয়ে 
মোবাইল বের করে বন্ধ করে থাকে। 
অথচ তখনো ইমাম-মুসল্লী সকলেই 
সিজদাতেই থাকে । নামাযের এ অবস্থা 
থেকে মোবাইল বন্ধের জন্য বসে 
যাওয়া অতঃপর মোবাইল বন্ধ করাতে 
তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় ব্যয় না 
হলেও নামায ভেঙে যাবে। কারণ, 
যেখানে দুই হাতের কাজ নামায ভঙ্গের 
কারণ বলা হয়েছে সেখানে পুরো 
শরীরকে নামাযের অবস্থা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে নামায ভঙ্গের 
কারণ হবে। এ ছাড়া এ অবস্থায় 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


রাবিবয়াল আ'লা” বলা যায় এ পরিমাণ 
সময়ের ভিতর উপরন্ত দুইবার পর্যন্ত 
এক হাতের সাহায্যে উপরোক্ত “ক' তে 
উল্লেখিত নিয়মে রিং বন্ধ করা যাবে। 
এ সময়ের ভিতর দুইবারের বেশি বন্ধ 
করা যাবে না। যদি করে তবে নামায 
নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যা, একবার বা দুই 
বার বন্ধ করার পর তিন তাসবীহ 
পরিমাণ বিলম্বে আবার রিং বেজে 
উঠলে তখন বন্ধ করা যাবে । মোটকথা 
তিন তাসবীহ বলা যায় এ সময়ের 
ভিতর তিনবার রিং বন্ধের জন্য এক 
হাতও ব্যবহার করা যাবে না। এতে 
নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ধেলোসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১২৯, রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৫, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৩/৪১৮-৪১৯) 


সমস্যা: মোবাইল প্যান্টের পকেটে 


দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
ফিকহের কিতাবাদিতে এ ক্ষেত্রে নামায 
ছেড়ে দেওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে 
কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন 
তাহলে নামায অবস্থায় মোবাইল বেজে 
উঠলে যার মোবাইল শুধু তার 
নামাযেরই বিল ঘটায়না বরং 
আশপাশের মুসল্লীদেরও খুশুখুযু বিঘ্নিত 
হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে নামায নষ্ট না 
করে বন্ধ করা সম্ভব না হলে নামায 
ছেড়ে দিয়ে হলেও মোবাইল বন্ধ করা 
জায়েয তো বটেই বরং এমনটি করাই 
কর্তব্য । আর রিংটোন যদি গান বা 
মিউজিকের হয় তবে এর খারাবিতে 
আরো অধিক । সুতরাং এক্ষেত্রে নামায 
ছেড়ে দেওয়া না জায়েয হওয়া 
সম্পর্কিত প্রশ্নোক্ত কথাটি ঠিক নয় 
সুতরাং এ ধরণের পরিস্থিতিতে নামাযে 
থেকে উপরোক্ত (পূর্বে উল্লিখিত 
প্রশ্নোত্তরের “ক'-এ উল্লেখিত) নিয়ম 
অনুযায়ী একহাত দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব 


থাকলে তা বের করে বন্ধ করার জন্য 
দুই হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। 
অদ্রপ ফোন্ডিং সেট হলেও রিং বা 
ফোন বন্ধ করতে কখনো কখনো দুই 
হাত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। 
অথচ দুই হাত ব্যবহার করলে নামায 
ভেঙে যায়। তাই এক্ষেত্রে কি নিজের 
নামায নষ্ট করে হলেও রিং বন্ধ করবে? 
না কি মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্ন হলেও 
নিজের নামায নষ্ট করা বা ছেড়ে 
দেওয়া যাবে না? সঠিক সমাধান কী? 


হলে তাই করবে । কিন্তু তা সম্ভব না 
হলে নিজের নামায ছেড়ে দিয়ে হলেও 
রিং বন্ধ করে দেবে। অতঃপর 
মাসবুকের ন্যায় আবার নতুন করে 
জামাতে শরীক হবে । (তাহতাবী আলাল 
মারাকী-১৯৮, হিন্দিয়া: ১/১০৭, আল-বাহরুল 
রায়িক:.. ১/২৮৭, রদ্থুল মুহতারঃ 
১/৬৫৪-৬৫৫) 

সমস্যা: ইন্টারনেট ব্যবহার করা 
জায়েয আছে কি? 


সমাধান: ইন্টারনেট বর্তমান সমগ্র 


কেউ কেউ এক্ষেত্রে মুসল্লীর নামায 


দুনিয়াকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্ামে 


ছেড়ে দেওয়া বা নামায নষ্ট করার 
অনুমতি দেয়না। বরং এ 
পরিস্থিতিতেও নামায নষ্ট করা অবৈধ 
বলে। 


সমাধান: নামাযে খুশুখুযুর গুরুতৃ 
অনেক বেশি। কোন নামাধীর মল- 


পরিণত করেছে। এর মাধ্যমে 
যেমনিভাবে মানুষ দুনিয়ার এক প্রান্তে 
বসে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের 
দাওয়াত তথা তাওহীদ, রিসালাত, 
আখেরাতের কথা তুলে ধরে তা প্রচার 
করতে পারে তেমনিভাবে মানুষকে 
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ডাকতে পারে কুফর, শিরক, গোমরাহী 


উদ্দেশ্যে ও খারাপ কাজে কুরুচিপূর্ণ 


ও গোনাহের দিকে । তাই তার হুকুম 
ফুকাহায়ে কেরামের স্বীকৃত কায়দা কর্ম 
উদ্দেশ্যের তাবে হয় হিসাবে হবে। 
কেউ যদি তাকে ভালো উদ্দেশ্যে ভালো 
কাজে ব্যবহার করে তাহলে তা 
জায়েয । আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে বা 
মন্দ কাজে ব্যবহার করে তাহলে তা 
ব্যবহার করা হারাম ও গোনাহের কাজ 


ইসেবে বিবেচিত হবে। 

সমস্যাঃ আমার একটি ইন্টারনেট 
ক্যাফে র আছে। যেখানে 
গ্রাকদেরকে টাকার বিনিময় 


কম্পিউটার ও নেট ব্যবহারের সুযোগ 
দেই। গ্রাহক নিজের ভালো-খারাপ 
সর্বপ্রকার কাজে-ই তা ব্যবহার করতে 
পারে। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
ইন্টারনেট ক্যাফে সেন্টার চালানো 
এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ আমার 
জন্য হালাল হবে কি? 

সমাধান: যদি তার অবৈধ, খারাপ, 


₹রা ও গোনাহমূলক ব্যবহার রোধ 
করে ইন্টারনেট ক্যাফে র 


নাহের কাজে 
তা উচিত হবে 


না । সেরা আল-মায়িদাঃ ২, জাওয়াহিরুল ফিকহ: 
২/৪৪৭, কিতাবুন নাওয়াযেল: ১৭/১০৬) 


সমাধানঃ সাধারণত ফেসবৃক, 
হোয়াটসআ্যাপকে খবরা-খবর ছড়ানোর 
জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাই যদি 
তার ব্যবহার ভালো উদ্দেশ্যে ও ভালো 
কাজে হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহারে 
কোন সমস্যা নেই। আর যদি খারাপ 


এপ্রিল-জুলাই'২০ 


ছবি ও কুরুচিপূর্ণ কথা ইত্যাদি 


অন্যদের পড়ার সুবিধার্থে ভাইরাল 
করে দেয়া জায়েয নয়। তবে 


ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয় 
তাহলে তা নাজায়েয। (কিতাবুন 
নাওয়ােল: ১৭/১১৮) 

সমস্যা: ইয়াহু, ম্যাসেঞ্জার, রেডিবুল 
ইত্যাদি আাপসগ্ডলো ব্যবহার জায়েয 
আছে কিঃ 


সমাধান: উল্লিখিত প্রোগ্রামগডলো 
সাধারণত ই-মেইল এবং চেটিং করার 
জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু বর্তমানে 
এগুলোতে আজনবী ছেলে-মেয়ে 
ফেন্ডশিপের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
ভালোবাসা আর প্রেমে জড়িয়ে পরস্পর 
অশ্লীল বাক্যালাপ এবং উলঙ্গ ও 
কুরুচিপূর্ণ ছবি আদান-প্রদান করে যা 
সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম । এজাতীয় 
কাজে এসব প্রোগ্রাম ব্যবহার করলে 
এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম 
হবে। অন্যথায় ফি-নাফসী এগুলোর 
ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই। (শামী: 
৯/৫১৯ ও ৩০, মুহাক্কিক মুদালিল জাদিদ 
মাসায়েল: ৪৮০) 

সমস্যাঃ সাধারণত মেডিকেলের 
পুস্তকাদি অনেক দামি হয়ে থাকে। 
আমাদের মেডিকেলের একজন গরীব 
ছাত্র সে স্বন্তাধিকার সংরক্ষিত (বিনা 
অনুমতিতে পড়া নিষিদ্ধ এমন) ডাক্তারি 
বই প্রকাশনা কোম্পানির পাসওয়ার্ড 
চুরি করে নেটে ডাউনলোড করে নিজে 
পড়ে এবং অন্যদের পড়ার জন্য আম 
(ভাইরাল) করে দেয়। আমার জানার 
বিষয় হচ্ছে, তার জন্য এভাবে 
কোম্পানির পাসওয়ার্ড চুরি করে 
ডাউনলোড করা জায়েয হচ্ছে কি? 
ভাইরালের পর অন্যরা ডাউনলোড 
করে পড়তে পারবে কি? 


সমাধানঃ কোম্পানির স্বক্তাধিকার 
সংরক্ষিত পুত্তিকাদি কোম্পানির বিনা 
অনুমতিতে পাসওয়ার্ড চুরি করে 


ডাউনলোড করে নিজে পড়া এবং 


ভাইরালের পর অন্যদের জন্য 
ডাউনলোড করে পড়াতে কোন সমস্যা 
নেই যেহেতু তখন আর হক তলফী 
হচ্ছে না)। হক তলফীর যত গোনাহ 


সবগুলো ভাইরালকারীর ওপরই 
বর্তাবে। শেরহুল মাজাল্লাং ১/৬০-৬১, 
কাসেমিয়া: ২৪/৭০০) 

সমস্যাঃ কোন কম্পিউটার বা 
ইন্টারনেটের (কোডওয়াড বা 


পাসওয়ার্ড দ্বারা) সংরক্ষিত কোন 
ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও 
সরকারের গোপন বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি 
করা জায়েয আছে কি? 


সমাধান: না, (সাধারণত) এসব 
জায়েয নেই, সম্পূর্ণ হারাম; এ জাতীয় 
কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি । 


অভিপ্রায় 
মুহাম্মদ হানিফুল 


অনেক দিনের ইচ্ছে প্রভু 
তোমার পথে লড়তে, 
বীরের বেশে রণাঙ্গনে 
যুদ্ব-বিজয় করতে । 


দীপ্ত-ঈমান নিয়ে তাদের 
তাগুতী-বল পুড়তে। 


সর্বহারা মায়ের চোখের 
কান্নাগ্তলো মুছতে, 
না-বলা তার কষ্টগুলো 
কাছে গিয়ে পুছতে। 
শহীদ হয়ে এই দুনিয়া 
স্বর্গে তোমার অনন্তকাল 
যেন পারি থাকতে । 


॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পরম শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ইসলামী কর্মবীর 


এডভোকেট আহমদ ছগীর, চট্টথ্াম 
মহানগরীর বাসিন্দা ও পটিয়ার কৃতি 


তথা আইন ভিত্তিক দৃঢ়তা না থাকলে 
সে মামলার মেরিট বলতেই থাকেনা । 
এটির পিছনে অর্থব্যয় চরম বোকামি । 


সন্তান। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের ইতি 


মকেেলের হয়রানি, সময়ের অপচয়ের 


দুর্লভ তাফসীরের কিতাব ছিল। তা 
তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। ৯০- 
এর দশক থেকে তিনি খেলাফত 
মজলিসের শায়খুল হাদীসের অর্থাৎ 


টেনে বার্ধক্যের হাত ধরে সম্প্রতি 


পক্ষে আমি আহমদ ছগীর নেই । তার 


পরকালে পাড়ি জমান না ফেরার 
দেশে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি 
রাজিউন। তিনি ২ ছেলে ও ১ মেয়ে, 
ও আইনি পেশার অসংখ্য গুণগাহী 
রেখে যান। আশির দশক থেকেই 


বাবরী মসজিদ আন্দোলনের আল্লামা 


চেম্বারে যত বারই গিয়েছি দেখেছি 


আযিযুল হক সাহেবের সাথে যুক্ত হয়ে 


চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের 


তার দলের চ্টগ্রাম মহানগরীর 


লোকদের দেওয়ানি মামলাবিষয়ক 


সভাপতিতের দায়িত্ব পালন করেছেন 


যুক্তি-তর্ক এবং মুনশির মুসাবিদার 
কলমের খসখস আওয়াজ । 
এডভোকেট কল্লোল বড়ুয়া, 


অতীব সুনামের সাথে । ময়দানে স্বচ্ছ, 
তেজীয়ান, চরিত্রবান বংশীয় এতিহ্যের 
সমৃদ্ধ দক্ষ ওলামাদের সংশ্রবপ্রাপ্ত প্রাজ্ঞ 


তিনি ট্টগ্াম মহানগরীতে আইন 


এডভোকেট আবুল ফজল ভাই 


ব্যবসায় পেশাদারিতের গুণাবলি নিয়ে 


লিখছেন আর তিনি আইনি ধারাগুলো 


কর্মময় জীবন কাটাতে শুরু করেন। 


বলে যাচ্ছেন। আইনের দুর্লভ বইগুলো 


ও বিদ্যান ব্যক্তি, শিক্ষানুরাগী বিশেষ 
করে নিষ্ঠাবান লোক রাজনীতির 
পতাকা হাতে নিলে সংগঠন করার 


তার বড় ছেলে শিক্ষানবিস এডভোকেট 


তার সামনে । ব্রিটিশ আইনসহ দেশি- 


সুমন সাহেবের তথ্য অনুযায়ী তিনি 


বিদেশি আইনের বই এবং গাজীউল 


আইন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করে 
১৯৮২ সালে জেলা বারের সেক্রেটারির 
পদ অর্জন করেন এবং নেতৃত্ব দেন। 


হকের সেরা আইনের অসংখ্য বইয়ের 


জন্য কাউকে বেশি বলতে হয় না। 
এডভোকেট ছগীর সাহেব তার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । নির্মোহ, নির্লোভ অনেকটা 


স্তপ। এ ছাড়াও তিনি পরিবারের জন্য 


মাওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলা 


যে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন তাতে 


একজন আইনজীবী হিসেবে তার বন্ধু- 


আমাদের ইসলাম ধর্মীয় বইয়ের স্তপ 


ফজলুল হক চরিত্রের সাহসী এ 
লোকটির কর্মির অভাব ছিল না। কর্মি 


বান্ধবদের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, 
মর্যাদার এক হীরকখণ্ড। হাজারো 
আইনজীবীর মাঝো তিনি 


ছিল চোখে পড়ার মতো । এঁতিহাসিক 


ছিল ভরপুর। কর্মিদের প্রতি তিনি 


আবু আলী সিনা, ফারাবী, ওমর 


ছিলেন দয়ালু অভিভাবক স্বরূপ । বিন্ত্র 


খৈয়াম, কবি নজরুল, ফররুখ, ইবনে 


পেশাদারিতের বিশ্বস্ততা অর্জন 
করেছেন তা তার সাথে তার চেম্বারে 


আরাবী, দার্শনিক ইমাম গাযালীর 
বইগুলো ছিল চোখে পড়ার মতো। 


না গেলে বুঝতাম না। সততা ও 


তিনি সাধ্যমত তা অধ্যয়ন করতেন। 


মক্কেলদের অন্তরে জায়গা পাওয়া এমন 
এডভোকেটের সংখ্যা হাতে গোনা । 


এসবের নীতিবাক্য থেকে দলিল 


অথচ সাহসী, আমানতদার, চরিত্রবান 
চারদিক। খিলাফত মজলিসের 
রাজনীতি তখন তুঙ্গে সে মুহূর্তে তিনি 
২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী 


দিতেন। তিনি সম্ভবত ফেরেশতা 


তাকে কাছ থেকে দেখেছি যে, তার 


চরিত্রের গুণগ্তলো এসব বই পড়ে পড়ে 


সমিতির সভাপতির দায়িতু হাতে 
নেন। এ ক্ষেত্রে এডভোকেট শামসুদ্দীন 


মকেলদের বলতেন, কাগজ মজবৃত 


অর্জন করেছেন। তার কাছে অনেক 
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ম।হা।জী।ব।ন 
বন্ধু তাকে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ 


রাহবার আবুল কালাম আযাদের ভক্ত 


ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গি। যা আজ বড়ই 


পদ তুলে দেন তার হাতে । তিনি 


ও অনুরাগী এবং সে মতবাদের 


অভাব । অন্য দলের বড় নেতাদের নাম 


বরাবরই বলতেন, আমি কি ভাবে 


রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি নিজস্ব 


নিতেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে । আমরা 


দায়িতু পালন করবো; কি ভাবে বারের 
হক আদায় করবো। এডভোকেট 


ভাষায় এমন উক্তি করতেন, “উম্মতে 


অনেক কিছু শিখেছি তার রাজনৈতিক 


মুহাম্মদিয়ার মুল মাকসাদ (উদ্দেশ্য) 


আহমদ ছগীরের চেম্বার ছিল অনেকটা 
কাওমী ওলামাদের মিনি অফিস কক্ষ 
তাদের রাজনৈতিক সুখ-দুঃখ বিশেষ 


হলো ইনসানে কামেল পয়দা করা ।' 
তিনি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম 
সাহেবদের সাথে তামাদ্দুন মজলিসের 


করে আল্লামা আযিযুল হক, আল্লামা 


ব্যানারেও কাজ করেছেন। আর এ 


আমিনী, সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
পীর সাহেব চরমোনাই, মাওলানা 


তামাদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনের 
প্রথম ভূমিকা রেখেছেন। 


মুহিউদ্দীন খান, পটিয়ার আল্লামা 


তিনি তার বন্ধু হিসেবে দৈনিক 


হারুন ইসলামাবাদীসহ এসব দীনের এ 


ইনকিলাবে কর্মরত বর্তমান ভাষা 


সিপাহসালাদের রাজনৈতিক সামাজিক, 
সংস্কৃতিক নৈতিক কর্মপদ্ধতির একজন 
চিন্তানায়ক ছিলেন তিনি । সাথে সাথে 


সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর 
সাহেবের সাথে তামাদ্দুন মজলিস 
করতেন। তিনি এডভোকেট আহমদ 


কর্মবীর হিসেবে চট্টগ্রামের এমন কোন 


ছগীর নিজ দলের কর্মিদের 


রাজপথ নেই যে পথে তিনি মিছিল 


ভালবাসতেন সবসময় । খোঁজ-খবর 


টং করেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম 


নিতেন। আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে 


সুরক্ষায় শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের 


নগদ টাকা দিয়ে সহযোগিতার হাত 


ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরে তিনি 
শায়খুল হাদীসকে সাথে নিয়ে রামগড়ে 


বাড়াতেন। সংসারের ও খোজ-খবর 
নিতেন। নিজ হাতে বাজার করতেন। 


সমাবেশ করে বাঙালি মুসলমানদের 


মিতব্যয়ী ছিলেন। অনিয়ম ছিল তার 


সংগঠিত করেছেন। তিনি 


চক্ষুশূল। তিনি মিতব্যায়ী ছিলেন। 


উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের 


সবার জন্য দরদ ছিল তার রাজনৈতিক 


গতিময় উজ্জ্বল জীবন থেকে। 

তিনি এত ব্যস্ত মানুষ হয়েও 
আন্দরকিল্লা মসজিদ আবাদ রাখতেন। 
আন্তরিক হয়ে। এত ব্যস্ত কর্মময় 
সুন্দর চরিত্রের মানুষটি নিজ গৃহ 
পালিত পোষা বিড়ালটিরও খবর 
রাখতেন। একদিন বিড়ালটি অসুস্থ 
হলে তিনি ডাক্তারের নিকট ধর্ণা দেন 
চিকিৎসার জন্য। তার পরিবার ও 
রাজনৈতিক পরিবার এবং অগণিত 
গুণগ্রাহী এমন মহৎ কর্মবীর ও সরল 
ব্যক্তিতৃবান সুপুরুষ ইসলামের জন্য 
নিবেদিত বীরকে হারালাম । যিনি আর 
আসবেন না এ বসুধায়। আমাদের 
কাছে রেখে গেলেন কর্মের ঝলমলে 
রূপবান আদর্শগ্ুলো ধারণ করবো । 
জান্নাতের সুশীতল আরামের ছায়াতলে 
দিন আমীন। 


জুহি নী উকি 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আলী তানতাভী (রহ.)-এর 


মূল্যবান উপদেশ 

[প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনাদের বাধিকি পরীক্ষা 
খুবই সন্নিকটে । পরীক্ষা সামনে আসলে সাধারণত 
শিক্ষার্থীরা অন্য কোন বিষয়ে পড়তে চায় না। তাই 
পরীক্ষা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আপনাদের 
সামনে পেশ করছি। লেখাটি পড়ার পূর্বে লেখকের 
সামন্য পরিচয় উল্লেখ করা সমুচিত মনে করছি। 
শায়খ আলী ইবনে মুসতাফা আত-তানতাভী (রহ.) 
সমকালীন আরব ও ক্ষণজন্বা এক 
ইসলামী ব্যক্তিত । তিনি ১৯০৯ সালে দিমাশকের 
এক সন্ত্রান্ত পরিবারে জনুহণ করেন ॥ তার পিতা 
মুফতি মুস্তাফা তানতাভী রহ. দিমাশকের ইফতা 
বোর্ডের প্রধান মুফতি ছিলেন । শায়খ আলী 
তানতাভী (রহ.) উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একটি 
থেকেই পড়া-লেখায় মনোনিবেশ করেন । আরবি, 
তুর্কি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অ্নের পাশাপাশি 
ইসলামি আইনসান্ুসহ জ্ঞানের বহু শাখায় বৃৎপতত 
অজর্ন করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে 
সুদীর্ঘ নব্বই বছর নিরবচ্ছিন কলম সংগামের পর 
১৮জুন ১৯৯৯ সালে এঁভুর সামিধ্যে গমন করেন । 
জাতির জন্য তিনি চট্লিশেরও বেশি মূল্যবান এন্থ, 
কয়েকশ গবেষণাধমী সাহিত্য এবন্ধ রেখে যান । 
দান করুন, আমীন |] 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! শায়খ আলী তানতাভী (রহ.) এই 
মূল্যবান উপদেশগুলো প্রদান করেছিলেন তার এক বন্ধুর 
পুত্রকে। যিনি তোমাদের মতো শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থী 
ছিলো । তার বন্ধুর পুত্র উক্ত লেখা থেকে অনেক উপকৃত 
হয়েছিল। আশা করি আপনারাও উপকৃত হবেন। তাহলে 
আর দেরি না করে পড়ুন: 


প্রার্িকা 

একদিন মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমার এক বন্ধুর সাথে 
সাক্ষাৎ করলাম । তার পুত্র আমাকে সালাম করল । তখন 
তার চেহরা ছিল হলদে বর্ণের। চেহারায় দুর্বলতার ছাপ 
স্পষ্ট অনুভব করলাম । আমি বললাম, ভালো আছো তো? 


উত্তরে তার পিতা বললেন, তার কোন সমস্যা নেই। সে 
ঘুমিয়ে ছিল তো! তাই এমন দেখাচ্ছে। আমি বললাম, 
অসময়ে ঘুমাবে কেন? উত্তরে তার পিতা বললেন, যেন 
রাত্রিজাগরণ করতে পারে। সে প্রতি রাতে দুণ্টা পর্যন্ত 


করার সহজতম পথ । 

আমি আমার ছাত্র জীবনে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর) 
অনেক অসংখ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। কোন পরীক্ষায় 
ফেল করিনি। বরং আমি সকল পরীক্ষায় কৃতকার্য ও 
অগ্রবর্তীদের মধ্যে থাকতাম । পরীক্ষার দিনগ্তলোতে অন্যান্য 
দিনের তুলনায় বেশি ঘুমাতাম । 

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বেশি ঘুমাতেন? 
আমি বললাম, হ্যা, এ ছাড়া আর কী? পরীক্ষা একটি 
প্রতিযোগিতা । তুমি কি কোন ক্রীড়াবিদ, মুষ্ঠিযোদ্ধা কিংবা 
কুস্তিগীরকে প্রতিযোগিতার রাতগুলোতে জাগ্ধত থেকে 
নিজের দেহকে দুর্বল করতে দেখেছ? না শক্তিশালী ও 
উদ্যমী অবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
পনাহার ও বিশ্রাম করতে দেখ? 

সে বলল, তাহলে পড়বো কখন? 

আমি বললাম, পড়ার সময় অনেক আছে। বিশ্রাম গ্রহণ 
করে উদ্যমের সাথে এক ঘণ্টা পড়া-লেখা করা ক্লান্ত ও 
তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চার ঘণ্টা পড়া-লেখার চেয়ে অধিক 
ফলদায়ক। কারণ, ক্লান্ত অবস্থায় পড়া মুখস্থ করলে মনে 
হবে তুমি মুখস্থ করেছো, বাস্তবে তা মুখস্থ হয় না। সে 
বলল, এই যদি হয় আপনার প্রথম উপদেশ তাহলে 
আপনার দ্বিতীয় উপদেশ কী? 

পড়বে তা নির্ধারণ করো । 

কিছু কিছু ছাত্র “দৃষ্টিসম্পন্ন' হয়। পরীক্ষার হলে কিতাবের 
পৃষ্ঠা ও প্রশ্নের স্থান তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে । 
তারা তা স্মরণ করত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে । 

আবার কিছু ছাত্র 'শ্রবণসম্পন্ন' হয়। শিক্ষককের আওয়াজ 
তার কানে বাজতে তাকে । তারা সেগুলো স্মরণ করতঃ 
পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিপিবদ্ধ করে। 

অতএব তুমি যদি “দৃষ্টিসম্পন্ন* হয়ে থাকো তাহলে একাকি 
বসে পড়ো এবং গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করো। 
পক্ষান্তরে তুমি যদি “শ্রবণসম্পন্ন* হয়ে থাকো তাহলে 


এপ্রিল-জুলাই'২০ -_______াা্্্। আত্তান্তহীদ ২৯ 


তোমার মতো একজন সহপাঠীর সাথে তাকরার করো। 
তাকে অনুরোধ করো সে যেন তোমাকে পাঠগুলো পড়িয়ে 
শোনায় । 


তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যে পায়ে হেটে 
“মিযযা* (সিরিয়ার রাজধানী দিমাশকের একটি স্থানের নাম) 
থেকে বিমানবন্দরে যেতে চায়, অথচ তার হাতে সময় আছে 


সে বলল, আমি “দৃষ্টিসম্পন্ন' না "শ্রবণসম্পন্ন” তা কীভাবে 
জানবো? 


মাত্র দু'্ঘণ্টা। সে নিজেকে বলে, আমি কীভাবে পৌছবো? 
অথবা সে পাগলের মতো দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে এক পর্যায়ে 


আমি বললাম, আমি এমন দশটি শব্দ লিখবো যেগুলোর 
মধ্যে কোন সামাঞ্জস্য নেই। যেমন- বই, মিনার, সতের, 
হারুনুর রশীদ। আমি সেই শব্দগুলোকে মাত্র একবার 
তোমাকে পড়ে শোনাব। সেগুলোর মধ্য থেকে যা তোমার 
স্মরণে থাকে সেগুলো তুমি লিখবে । এরপর আবার এমন 
দশটি শব্দ লিখব এবং তোমাকে একবার সেগুলো দেখাবো । 
সেগুলোর মধ্য থেকে যা তোমার স্মরণে থাকে তুমি সেগুলো 
লিখবে । শোনা দ্বারা তোমার যদি বেশি স্মরণ থাকে তাহলে 
তুমি শ্রবণসম্পন্ন' ৷ অন্যথায় তুমি “দৃষ্টিসম্পন্ন”। 

সে বলল, আপনার তৃতীয় উপদেশ কী? 

জন্য একটি রুটিন তৈরি করবে । আমার ধারণা মতে, পড়ার 
সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে পুরো কিতাবটি একবার দ্ু 
পড়ে নিবে। তারপর কিতাবের এক এক পরিচ্ছেদ বুঝে 
বুঝে পড়বে । নিজে নিজে পড়ার সময় অবশ্যই তোমার 
হাতে পেন্সিল রাখবে। গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের নিচে পেন্সিল দিয়ে 
দাগ দেবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার ওপর হালকা দাগ দেবে । 
আর সমন্বিত অনুচ্ছেদের দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে ইঙ্গিত 
করবে। তারপর আসে পুনরাবৃত্তির পর্ব। কিতাবটি হাতে 
নিয়ে নির্জন পথে হাঁটতে থাকো। এক একটি করে 
কিতাবের সবক'টি বিষয় স্মরণে আনতে চেষ্টা করো । কল্পনা 
করো, তুমি এখন পরীক্ষার হলে, আর এ প্রশ্নের উত্তর 


৫ 


মাটিতে পড়ে যায়, সে কখনো পৌছতে পারবে না। 
পক্ষান্তরে সে যদি সময় ও পায়ের কদম ভাগ করে এবং 
নিজেকে বলে, প্রতি মিনিটে আমার মাত্র একশ কদম হাটতে 
হবে, তারপর এই পরিকল্পনা অনুসারে নিশ্চিন্তে হাটে, 
তাহলে “মিযযা' থেকে বিমানবন্দরের দু'ঘণ্টায় অবশ্যই 
পৌছতে পারবে এবং নিরাপদে পৌছতে পারবে । 

কিছু কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলের সামনে দীড়িয়ে কিতাবের 
সবগুলো বিষয় মস্তিষ্কে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে । যখন 
দেখে যে, সবগুলো বিষয় স্মরণে আসছে না তখন ধরে 
নেয়, তার পাঠ মুখস্থ হয়নি। তখন অস্থির ও উত্কপ্ঠিত হয় 
এবং ঘাবড়ে যায়। এটি মোটেও উচিত নয়। কারণ অনেক 
সময় মানুষ সববিষয় একসাথে স্মরণ করতে পারে না। 
যেমন মনে করো, তুমি তোমার অনেক বন্ধুর নাম জানো । 
কিন্ত তুমি কি এক মুহূর্তে সকলের নাম ধারাবাহিকভাবে 
বলতে পারবে? না, কখনো না। কিন্ত যদি সে তোমার 
সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, কিংবা তোমার সামনে তার 
বিবরণ দেয়া হয়, তাহলে তার নাম তোমার স্মরণে আসবে । 
সুতরাং এ মুহূর্তে স্মরণ না থাকার অর্থ এই নয় যে, তা 
তোমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। 


কোন পাঠ পড়ার পর 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও 


তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে। যদি বুঝতে পার, উত্তর 
তোমার স্মরণে আছে, তাহলে সামনে অগ্রসর হও । অন্যথায় 


ন পাঠ পড়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে । অথবা দূরবর্তী 
কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে, তাহলে অবশ্যই তা 


কিতাব খুলে শুধু দাগ দেয়া বাক্য ও অনুচ্ছেদগ্ডলো আবার 
পড়ো। তাহলে ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো স্মরণে আসবে। 


তোমার মনে গেঁথে যাবে । কোন কোন ছাত্র পাঠ একবার 
পড়ার পর পুনরায় পড়ে, এভাবে কয়েকবার পড়ে, সে মনে 


আর যদি দেখ, বিষয়টি তোমার কিছুই স্মরণ আসছে না, 
তাহলে পুরো পরিচ্ছেদটি পুনরায় পড়ো । 


ভয় পেয়ো না। পরীক্ষাভীতি নির্বু্ধিতা, ক্রটি ও ভীরুতার 
কারণে হয়। পরীক্ষাভীতির উৎস মাত্র একটা জিনিস । কিছু 
ছাত্র মনে করে কিতাব দীর্ঘ আর সময় কম। তারা পুরো 
কিতাব অল্প সময়ে শেষ করতে চায়। যখন দেখে যে, তা 
সম্ভব হচ্ছে না, তখন তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক কাজ করে 
যে, পরীক্ষা সন্নিকটে, অথচ পড়া মুখস্থ করা শেষ হয়নি । 


করে এটি উত্তম পদ্ধতি । অথচ কাজটা হয়েছে সেই ব্যক্তির 
মতো যে ক্যামরার মাধ্যমে কোন ছবি তুলে, তারপর ফিল 
না ঘুরিয়েই দ্বিতীয়বার ছবি তুলে, তাহলে হবে কী? এটাই 
হবে যে, উভয় ছবি নষ্ট হবে । 


এমন কোন কিছু উপভোগ 

করবে যা তোমাকে পরীক্ষার 

চিন্তা থেকে বিরত রাখবে 

পরীক্ষার রাতে বিশ্রাম নিবে । কিতাবের পড়া রেখে দিয়ে 
কোন হান্কা গল্পে চোখ বুলাবে । কিংবা তোমার পরিবার বা 
বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করবে । কিংবা এমন কোন কিছু 


এপ্রিল-জুলাই'২০ __710 আতজ্তার্তহীদ ৩০ 


উপভোগ করবে যা তোমাকে পরীক্ষার চিন্তা থেকে বিরত 
রাখবে । সম্ভব হলে পরীক্ষার রাতে ৯ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টা 
ঘুমাবে । এই আশঙ্কা করবে না যে, জ্ঞাত বিষয়গুলো 


শিক্ষার্থী উত্তরপত্রে প্রসঙ্গত এমন বিষয় লিখে যা প্রশ্নে 
চাওয়া হয়নি । এর মাধ্যমে সে তার জ্ঞান প্রকাশ করতে 
চায়। পরে এমন ভুল করে বসে যার মধ্যে তার অজ্ঞতা 


তোমার মাথা থেকে হারিয়ে যাবে। কারণ স্মৃতিশক্তির 
বিষয়টি বড় বিম্ময়কর। বিশেষত যারা যৌবনের শুরুভাগে 


ফুটে উটে। আর তা তার ফেল হওয়ার কারণ হয়। এই 
হলো তোমার করণীয় । পরীক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটিই 


থাকে । শৈশব স্মৃতিতে যা অঙ্কন করা হয় তা ভুলা যায় না। 
গতরাতে আমি কী খেয়েছি তা ভুলে যাই। কিন্ত ৪০/৪৫ 
বছর পূর্বে যা ঘটেছিল তা স্মরণে থাকে । এখনো যেন তা 
দেখছি। 


পরীক্ষার্থী হিসেবে তোমার করণীয় কী? 

জেনে রেখো, পরীক্ষা একটি মানদণ্ড। তা কখনো সঠিক 
হয়, আবর কখনো ভুলও হয়। উত্তরপত্র নিরীক্ষণকারী 
একজন মানুষ । তিনি যখন স্বস্তি অনুভব করেন, উত্তরপত্র 
গভীরভাবে দেখেন। ক্রান্ত হলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না। 
তিনি যেমন উদ্যমী থাকেন, তদ্রূপ ক্রান্তও হন। নির্ভুল 
যেমন করেন, তেমনি ভুলও করেন। আরাম ও ক্লান্তি এবং 
সন্তুষ্টি ও অসন্তষ্টির অবস্থার পরিবর্তনের কারণে একই রকম 
দুই খাতায় তার রায় দুই রকম হয়ে যায়। যেমন এক 
নিরক্ষণকারীকে পরীক্ষা করা হলো এভাবে যে, তাকে কিছু 
উত্তরপত্র দেওয়া হলো। তিনি তা যাচাই করে নম্বর 
বসালেন । এরপর নম্বরগডলো মোছে তার কাছে কাগজগুলো 
আবার দেওয়া হলো । এবার তিনি পূর্বের নম্বরে বেশকম 
করলেন। এমনকি শতকরা বিশ নম্বরও বেশকম হলো। 
আরেক নিরীক্ষককে এভাবে পরীক্ষা করা হলো যে, তাকে 
বলা হলো, এ বিষয়ে পূর্ণ মার্ক পাওয়ার জন্য আপনি নিজেই 
একটি উত্তরপত্র তৈরি করুন। তিনি তৈরি করলেন । এরপর 
অন্যজননের হাতে সামন্য পরিবর্তন করে উত্তরপত্রটি 
পুনরায় লিখিয়ে তার কাছে পেশ করা হলো, তিনি অনেক 
কম নম্বর দিলেন। 

বস্তুত নিরীক্ষকের হাতে “ন্বর্ণের নিক্তি' থাকে না। আবার 
নিরীক্ষক ষাট থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধও হতে পারেন। কিন্তু 
তার দেওয়া মার্কের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে ছাত্রের 
কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা। এখন তোমার করণীয় কী? 


১. তুমি হস্তলিপি স্পষ্ট করবে। কেননা, অসুন্দর হস্তাক্ষর ও 
অস্পষ্ট লেখা অনেক সময় নিরীক্ষণকারীর ক্রোধ ও ঘ্বণা 
উদ্রেক করে । ফলে খাতায় তার রায় মন্দ হয় এবং তিনি 
পরীক্ষার্থীকে ফেল করে দেন। 

২. বেশি বেশি শিরোনাম দিয়ে লেখবে। অপ্রয়োজনীয় ও 
অপ্রাসঙ্গিক কিছু লেখা থেকে বিরত থাকবে । কখনো 


তোমার কর্তব্য । মানুষের দায়িতু হলো চেষ্টা ও কাজ 
করে যাওয়া । কিন্ত ফলাফল অনেক সময় চেষ্টা ও 
কাজের ওপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন দু'জন ব্যক্তি 
অসুস্থ হয় । দু'জন একই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং 
একই চিকিৎসা গ্রহণ করে । হাসপাতালে একই কামরায় 
থাকে এবং উভয়ের আচরণও একই রকম হয়। তারপর 
একজন মৃত্যুবরণ করে, অন্যজন সুস্থ হয়ে উঠে। কেন 
এমন হয়ঃ আল্লাহর হুকুমে এমন হয়। 
দু'জন ব্যক্তি দুটি দোকান খুলে। একই ধরনের পণ্য 
দোকানে রাখে । একই পদ্ধতিতে ব্যবসা করে। কিন্তু 
একজন একটি মাত্র লেনদেনে বড় ধনী হয়ে যায়। আর 
অন্যজন যে অবস্থানে ছিল, সে অবস্থানেই থাকে । কেন 
এমন হয়? আল্লাহর হুকুমে এমন হয়। 
আমি চেষ্টা না করার কথা বলছি না। চেষ্টা করা অবশ্যই 
কাম্য । শিক্ষার্থীকে পুরো কিতাব পড়তে হবে । এমনকি সেই 
টীকা-হাশিয়াও পড়তে হবে অন্যরা যাকে গুরুতু দেওয় না। 
কারণ কখনো এমন স্থান থেকেও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। 


আল্লাহর নিকট সাফল্য ভিক্ষা চাইবে 

সর্বশেষ উপদেশ হলো, আর এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
সবকিছুর পর আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর নিকট 
সাফল্য ভিক্ষা চাইবে। 

হে শিক্ষার্থী! তুমি যখন তোমার প্রস্তুতি পূর্ণ করবে এবং 
সাধ্যের সবকিছু করবে, তখন আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে 
বলবে, হে আল্লাহ, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। 
কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমি করতে অক্ষম । একমাত্র 
তুমি তা করতে সক্ষম। অতএব, তুমি তোমার কুদরতে 
আমাকে সাফল্য দান করো । আমার উত্তরপত্র কোন কঠোর 
নিরীক্ষণকারীর হাতে দিয়ো না, যিনি সদয় হবেন না ও 
দয়ার আচরণ করবেন না। অনুরূপ কোনো অমনোযোগীর 
হাতে দিয়ো না, যিনি সুক্ষ্মভাবে যাচাই করবেন না এবং 
দিয়ো না কোন ক্লান্ত নিরীক্ষকের হাতে, ঘিনি সঠিক বিচার 
করবেননা । 

এসবের পূর্বে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো 
তুমি যদি তোমার আচরণে ও কর্মে কোন গোনাহে লিপ্ত 
থাক, তাহলে গোনাহ থেকে তাওবাহ করো । 


. 


এপ্রিল-জুলাই'২০ -_____ 0 আত্তার্তহীদ্‌ ৩১ 


হে শিক্ষার্থী! তুমি যদি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বভাব- 
চরিত্রে কোনো পাপাচারে লিপ্ত থাক এবং শরিয়তের বিধান 


অবলম্বন করে থাকেন। অথচ সেই আসাতিযাগণ আজ 
তোমাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজের সান্ধ্য থেকে, রুহানি 


লঙ্ঘন করে থাক তাহলে তা থেকে ফিরে আসো । আল্লাহর 
হকের ব্যপারে যদি তোমার কোন ক্রটি ও অবহেলা থাকে, 


আঙ্গিনা থেকে, ত্যাগ ও সাধনার নির্জনতা থেকে বের করে 
দিতে হচ্ছে। 


তবে তা বর্জন করো। অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহ পালন 
করো । হারাম থেকে বিরত থাকো । এটাই সফলতার পথ । 


প্রিয় তালেবে ইলম! কোন দরদমান ওস্তাদ, কোন হাকীকী 
মুদাররিস তোমাকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়ার বেদনা 


এই উপদেশ আমার পক্ষ থেকে নয়। এটি ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর উত্তাদ ইমাম ওয়াকী (রহ.)-এর উপদেশ। 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪হি.) বলেছেন, 


হি না রি 
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“আমি (আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির 
ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলেন, 
আমি যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । তিনি 
বলেন, আল্লাহর ইলম হলো একটি নূর (আলো) এবং 
আল্লাহর নূর কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 
প্রিয় তালিবুল ইলম বন্ধুরা! লেখাটি যখন তৈরি হয়েছিল 
তখন আপনারা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার 
প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। আর যখন ছাপাতে যাচ্ছে তখন 
আপনারা আপন আপন বাড়ি-ঘরে “হোম কোয়ারেন্টাইনে? 
অবস্থান করছেন। পরীক্ষার প্রস্ততিকালীন সময়ে 
আপনাদেরকে মাদরাসার আঙ্গিনা থেকে বিদায় দিতে গিয়ে 
সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছে তা 
অনুধাবন করার জন্য এবং বন্ধের সময়গুলো যথাযথভাবে 
কাটানোর উদ্দেশ্যে “মাওলানা আবদুর রায্যাক' 
(হাফিযাহুল্লাহ)-এর ভাষায় বলছি... 


প্রিয় তালিবে ইলম শোন, 

প্রিয় তালিবে ইলম! এই বন্ধ আনন্দের নয়; এটা বেদনার । 
এই বন্ধে উৎসব ও উপভোগের কিছু নেই, এই বন্ধে আছে 
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আহাজারী | জাহেলদের চেপে দেয়া বন্ধ 
পেয়ে যদি তুমি হও আত্মহারা, যদি হও নিয়ন্ত্রণ হারা, তবে 
খোদার দুশমনদের লক্ষ্যই ষোলকলা পূর্ণ হবে। 

দেখ! মুরুব্বিগণ চাননি পরীক্ষার এ মুহুর্তে তোমাকে চার 
দেয়াল থেকে বের হতে দেবে । এসময়ে এসে আসাতিযাগণ 
তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় পর্যন্ত হেফাজত করতে কত কৌশল 


সহ্য করতে পারে না। তারা তোমার জীবন সমুদ্রের এক 
একটি ফোটার যত্ব নিতে ব্যাকুল । 

প্রিয় তালিবে ইলম! এই চেপে দেয়া বন্ধের কারণে তোমার 
হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার কথা । আর সে ক্ষত থেকে ঝরে 
পড়া রক্ত অশ্রু হয়ে বয়ে পড়ার কথা । আমি তোমার ওপর 
কোনো বদগুমানি করছি না। আল্লাহ না করুক, তুমি যদি 
তার বিপরীত হও, তাহলে আমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে 
অনিশ্চিত । 
প্রিয় তালিবে ইলম! তোমার কদম ছুঁয়ে বলছি, শোনো! এই 
বন্ধকে অধ্যায়নের সুযোগ মনে কর। মাদরাসায় 
খানাপিনাতে তোমাকে কিছুটা হলেও পেরেশানি করতে হয়, 
যা এখন করতে হবে না। মাদরাসায় অন্য ছাত্রদের 
উপস্থিতির কারণে মাঝে মাঝে তোমার নির্জনতা ভঙ্গ হয়, 
যা এখন হবে না। 

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, পরীক্ষার অতি নিকটতম সময়ে 
এসে এক পর্যায়ে তুমি আকাঙ্ষা কর, যদি পড়ার জন্য 
আরো দু'একদিন সময় পেতাম । এখন তুমি এ সময়টি 
পেয়েছো। এখন গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে কঠিন সাধনা 
করতে থাকো। অধ্যায়নের গতি বাড়াও। আর এই জন্য 
কোন কিতাব অধ্যায়ন করবে কত সময়ে করবে তা নির্ধারণ 
কর। ইনশাআল্লাহ! তুমি কামিয়াব হবে । প্রিয় তালিবে 
ইলম! তোমার কদম ছুয়ে বলছি। 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষাপরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মানুষ অতিষ্ট 
হয়ে পড়েছে। গোটা দেশে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 
আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা 
ভাইরাসের তাৎপর্য কী? এটি কি এখন মহামারীতে পরিণত 
হয়েছে? মহামারীতে একজন মুমিনের করণীয় কী? জানিয়ে 
উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন, আমীন। 
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ই্তি 

মুহাম্মদ রিদওয়ান 

শিক্ষার্থী, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 

উত্তর: করোনা ভাইরাস একটি প্রাণঘাতী রোগ । এটি একটি 

ছোট্ট ভাইরাস যা মাইক্রোক্ষোপ দিয়ে দেখা যায়না, দেখতে 

হয় ইলেক্টন মাইক্রোক্ষোপ দিয়ে, যে ভাইরাসের সাইজ ২০- 

২২ ন্যনোমিটার, চালের দানার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগ। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ১১ মার্চ এটিকে মহামারী ঘোষণা 

দিয়েছে । আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহামারীকে 
মুমিনের জন্য 'রহমত' ঘোষণা করেছেন, 
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35 
“হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


(সা.)-কে (মহামারী) প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। 
তখন তিনি আমাকে বলেন, “এটি হচ্ছে এক ধরনের 


আত্-নিয়োগ করা । সাথে সাথে বিশেষ কিছু আমলের প্রতি 
গুরুতু দেয়ার জন্য বর্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞ ফকিহ ও 
মাকবুল ওলীগণ পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন আল্লামা মুফতি 
তকী উসমানী হাফিযালুল্লাহ এক টিভি সাক্ষার্কারে বলেন, 
“তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন একজন 
নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। সেই স্বপ্নে বর্তমান বিশ্বব্যাপী 
করোনা ভাইরাস নামক মহামারী থেকে বাচার জন্য 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি আমল শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিন 
এগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে নিজে ও পরিবারের 
সদস্যদেরকে পান করালে উপকৃত হবেন ইনশা আল্লাহ। 
(১) তিন বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা, 
(২) তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করা ও 
(৩) ৩১৩ বার 4:59) ৮59 & (০৮ পড়া । তেমনি দৈনন্দিন 
জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে আরো কয়েকটি দোআ পড়ুন... 
00) 05 এ 29৬৩ ওসি) 
“আল্লাহ আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আপনি মহান 
নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত ।' 


5 ৫6,০৫১, 2:24 
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আযাব। আল্লাহ যার ওপর তা (মহামারী) পাঠাতে ইচ্ছে 


“হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে বিপদ ও মহামারী দূর 


করেন, পাঠান । কিন্তু আল্লাহ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত 


করে দিন।” 


বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্লেগ রোগে আক্রান্ত (তেমনি 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত) ব্যক্তি যদি ধৈর্য ধরে আর এ 
বিশ্বাস নিয়ে নিজ শহরে (অঞ্চল) অবস্থান করতে থাকে যে, 
আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা 
ছাড়া আর কোনো বিপদ তার ওপর আসবে না। তাহলে 
ওই বান্দার জন্য থাকবে শহীদের সাওয়াবের সমান 
সাওয়াব ।* (সহীহ আল-বুখারী: ৪/১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

1 38045 ১৮৫৭) 
“প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে (তেমনি করোনা ভাইরাসে 
আক্রান্ত হয়ে) মৃত্যু বরণকারী প্রত্যেক মুসলিম শাহাদাতের 
মর্ধাদা লাভ করবেন ।” (সহীহ মুসলিম: ৩/১৫২২, হাদীস: ১৯১৬) 
অতএব, করোনার কথা শুনেই আতঙ্কিত হওয়া, ভীত-সন্তস্্ 
হওয়া একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তবে তা 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাও 
তাওয়ান্কুলে পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে একজন মুমিনের 
সর্বপ্রথম করণীয় হলো মহান রবের প্রতি মনোনিবেশ করা । 


ঘর থেকে বের হওয়ার সময়: 

283 ১৮৮৯5 টির ৮৫৮৪৩ ০৬এ। 41546 ১2 
৬1210 

“পৃথিবীতে সৃষ্ট যাবতীয় অনিষ্ট হতে আল্লাহর পরিপূর্ণ 

কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ উত্তমরক্ষক, তিনিই 

দয়াবান । 

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং পানাহারের সময় এই 

8520 333 ০০১৯ চন ও কউ ও এপ 
তন] ৩৮৫ 

আসমান জমিনে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারে না, তিনি 

শ্রবণকারী ও জ্ঞানী | 

প্রতি ফরজ নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিজের 

শরীরে এবং পরিবারের সদস্যদের শরিরে ফুঁক দেওয়া । 

কোথাও যদি কোন করোনা রোগীর সাক্ষাত হয়ে যায় তখন 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। তাওবা-ইস্তিগফারে 


নিয়ের দুআটি পড়বেন। ইনশা আল্লাহ তাতে আপনি 
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আক্রত্ত হবেন না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যে 
ব্যক্তি কোন রোগী/বিপদ্রস্তব্যক্তিকে দেখে নিম্নের দুআ পাঠ 
করবে, সে সেই রোগ/বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে: 
৬৬৫ এ (5 ১8-55 ৯ এই ও ৩৪৩ এ ৬ এপ 

এ ১535 ৯১০৪৫ 
“সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে রোগ/বিপদ 
থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে রোগে/বিপদে আপনি আক্রন্ত 
হয়েছেন এবং আমাকে অনেক সৃষ্টিজীবের মধ্যে সুসম্মানিত 
করেছেন ।' (তিরমিষী শরিফ: ২৪৩০) 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও দিক- 
নির্দেশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুখপাত্র, ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল 
সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত-তাওহীদে নিয়মিত 
বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পমার্শ' চালু 
করা হয়েছে। উক্ত বিভাগে একদিকে থাকবে 
আপনাদের জন্য নিয়মিত দিক-নির্দেশনামূলক 
প্রবন্ধ । অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা- 
সমধান নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা" 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত জীবন 
গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট 
থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে যথার্থ সমাধান 
পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ। 
আল্লাহই তাওফীকদাতা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
ই-মেইল: 1)119911110001022)291011.00]) 


বীর উমাইর 


তামান্া তুহফা হুমায়রা 

রিম ঝিমঝিম বৃষ্টি এলো, 

খুশির খবর দিয়ে গেলো__ 

আজকে নতুন আসবে ধরায় বীর সেনানী বীর, 
দীন কায়েমের ঝাণ্ডা হাতে ছোট্ট উমাইর। 

মনে খুশির দোলা দিল, 

শক্ররা সব পালিয়ে গেল__ 

জগতজুড়ে করবে কায়েম প্রভুর সেই রাজ, 
মিথ্যেচারের সিংহাসনে পড়বে কঠিন বাজ। 
চাল-চলনে সৎ-সাহসী, 

থাকবে তুমি দিবানিশি__ 

বীর খালিদের মতো তুমি ছড়াবে তোমার তেজ, 
তোমায় দেখে অসত্যরা সব গুটাবে তাদের লেজ। 
করবে ঘায়েল শক্ত হাতে, 

মারবে শিয়া পদাঘাতে__ 

আহলে হাদীস-বেদয়াতি, কাদিয়ানি আর এতাআতী দল, 
বলবে সবাই ওরে বাব্বাহ! জলদি বাংলা ছেড়ে চল! 
মাজলুমেরই বন্ধু তুমি, 

বিজয় তোমায় দেবে চুমি__ 

হকের পথে ধরবে কলম আনবে আলোর বান, 
জ্ঞান-বাগানের-ই পুষ্প হয়ে ছড়াবে সুঘাণ! 

তুমি বীর উমরের মত, 

করবে আঘাত অবিরত__ 

মিথ্যাচারী-কাপুরুষের ক্ষমতার আসন উল্টে, 
কুরআন-হাদীসের বিধান দিয়ে ধরা দেবে পাল্টে। 
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, 

দীনী শাসন দেবে ছড়িয়ে__ 

বাবার আদর্শ সামনে রেখে করবে জীবন পার, 
তুমি হবে বিশ্বব্যাপী এক মুজাহিদ কমান্ডার! 
ঘুঁচাবে তুমি সকল আধার, 

পড়বে তুমি সুখের চাদর__ 

আনবে আবার ফিরিয়ে তুমি খুলাফায়ে রাশেদার শাসন, 
ওলামাগণ রাহবার হয়ে অলঙ্কৃত করিবেন আসন। 
কবুল করুন তোমায় খোদা, 

দুআ করছি আমরা সদা__ 

চলার পথে কুরআন-সুন্নাহ হোক তোমার অস্ত্র, 
তাকওয়া-ই হয় যেনো তোমার পরিধেয় বস্ত্র 
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মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.): আল-জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত পরিচালক ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী হাফিযাহুল্লাহ 
এক শোকবার্তায় উপমহাদেশের উলুমে নুবুওয়াতের 
মারকায দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরীর ইন্তিকালে গভীর শোক 
প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজন, ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি 
দুআ করেন, আল্লাহ যেন সকলকে সবরে জমিল দান করেন 
এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য উত্তম স্থলাভিষিক্তের 
ব্যবস্থা করেন। 

আল্লামা বোখারী আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(রহ.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, জটিল বিষয়কে 
সহজভাবে উপস্থাপনার জন্য তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
দর্শনশান্ত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রেহ.)-এর কালজয়ী কিতাব 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাপ্রন্থ রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআ 
লিখে দীনী জ্ঞান-ভাগ্তারে অতুলনীয় সমৃদ্ধি এনেছেন। 
হাদীসশান্ত্রে তুহফাতুল আলমায়ী ও তুহফাতুল কারী এবং 
তাফসীরে হিদায়াতুল কুরআন লিখে যে অবদান রেখে 
গেছেন তা জাতি কখনো ভুলতে পারেন না। 

আল্লামা বোখারী বলেন, তিনি অত্যন্ত চৌকশ ব্যক্তি 
ছিলেন। আমি গতবছর তার সাথে সক্ষাতের জন্য তার 
বাসায় যাই। তখন এক পর্যায়ে আমি তার কিতাব 
তুহফাতুল কারীর প্রশংসা করি। তিনি তার সামনে প্রশংসা 
করাকে ভালো মনে করতেন না। যদিও আমি অতিরিক্ত 
প্রশংসা নয়, বরং বাস্তবতা প্রকাশ করেছি। কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ না করে বলেই দিলেন, দেখো, দেখো, মাওলানা মুজে 
পাম্পিং কর রহাহে। যেন হাদীসের ভাষায়: 
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তিনি এর ওপর আমল করেছেন। তিনি আমাদেরকে খুবই 
মেহমানদারী করেছেন। প্রতিবারের মতো সেদিনও আমি 
তার আন্তরিক আতিথিয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম । 

আল্লামা পালনপুরীর মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহ একজন 
কিংবদন্তি আলেম দীন, দাঈ ও বনুপ্রতিভার অধিকারী 
আলেমকে হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে উম্মাহর যে ক্ষতি হল 
তা পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করুন এবং তার খেদমাতগুলো কবুল করে 
যথার্থ প্রতিদান দান করুন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও 
সহীহ আল-বুখারী ভাষ্যকার আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ 
পালনপুরী ১৯ মে ২০২০ (মঙ্গলবার) সকাল টায় 
মোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মুফতি 
সাঈদ আহমাদ পালনপুরী ১৪ মে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে 
তাকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে 
শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র 
(আইসিউতে) স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে ইন্তেকাল করেন তিনি 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব রেহ.): আল-জামিয়া আল- 
আরাবিয়া জিরির মুহতামিম, পীরে কামেল আল্লামা শাহ 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী বলেন, 
আল্লামা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত 
একজন বুযুর্গ ব্যক্তিতু। তিনি ছিলেন কওমী অঙ্গনের 
একজন যোগ্য অভিভাবক । তীর সঠিক দিকনির্দেশনায় 
পরিচালিত হতো এদেশের বহু দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন জটিল ও গুরুত্তপূর্ণ বিষয়ে 
মৃত্যুতে জামিয়া পটিয়াসহ দেশের অনেক দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান একজন যোগ্য অভিভাবক হারিয়েছে। 

বছর তাশরীফ আনতেন। তার ওয়ায-উপদেশে উপকৃত 
হতো দেশ ও জাতি। তার অসাধারণ গারতীর্ষপূর্ণ ওয়াজ- 
নসীহতে সকলেই অনুথাণিত হতো। তার আন্তরিকতাপূর্ণ 
দুআয় সকলের চোখ অশ্রু সিক্ত হতো। তার আবেগী 


॥ আত্তাত্তহীদ ৩৫ 


আলোচনায় আবেগাপ্রুত হতো অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
তার হেদায়াতি আলোচনায় পথ খুঁজে পেতো অসংখ্য 


সময়ে তার কোনো অনিয়ম চোখে পড়েনি । তিনি আমাকে 
খুবই ভালবাসতেন। আমাদের জামিয়া পটিয়ায় তাশরীফ 


পথহারা মানব সন্তান। তার নুরানি চেহরা দেখে মুগ্ধ হতে 


আনতেন। জামিয়ার বার্ষিক সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 


যে কেউ। তার মৃত্যুতে যে শুন্যতা তৈরি হয়েছে, ত 
কিছুতেই পুরণ হওয়ার নয়। 

আমরা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং 
তার শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা 


অংশগ্রহণ করতেন। তার গুরুত্বপূর্ণ দিক-নিদের্শনা ও 
পরামর্শ দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হত। তিনি একজন 
দক্ষ আলেমে দীন ও বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ছিলেন। তার 
মৃত্যুতে যে শুণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হওয়া বড় দুঙ্কর। 


নাচ্ছি। মহান আল্লাহ তার খেদমাতগুলো কবুল করুন, 


আমরা দুআ করি, আল্লাহ যেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, 


তার স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানের হেফাজত করুন এবং ভুল- 


তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান করেন, তার 


ক্রুটিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান 
করুন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম ও চট্টগ্রামের 
এঁতিহ্যবাহী জামিয়া ইসলামিয়া জিরির মহাপরিচালক গত 
২৪ মে ২০২০ (রবিবার) দিবাগত রাত ১টায় চট্টগ্রাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। রমযান 
মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব। তাকে রোববার 
রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ শরীর নিয়েই 
ঈদের দিনের আগের তাৎপর্যপূর্ণ রাতের নফল নামায 
পড়ছিলেন তিনি । নামাযের এক সময় সেজদারত অবস্থায় 
তিনি ইন্তিকাল করেন। 


শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস রেহ.): আল-জামিয়াতুল 
আরাবিয়া নসীরুল উলুম (নাজির হাট বড় মাদরাসা)-এর 
মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস 
সাহেবের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী (দা. 
বা.) বলেন, নাজিরহাট বড় মাদরাসা দেশের একটি 
প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । সেখানকার শায়খুল হাদীস 
ও মুহতামিম ছিলেন আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব । তিনি 
সেখানে প্রায় ১৬ বছর যাবৎ মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব 
লন করে আসছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হাদীস 
বিশারদ, প্রাজ্ঞ পরিচালক এবং একজন খোদাভীরু মুখলিস 
ব্যক্তিতৃ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি একনিষ্ঠতার সাথে কাজ 
আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি মাদরাসার জন্য নি€স্বার্থভাবে 
কাজ করে যান। তার অক্লান্ত মেহনত-প্রচেষ্টায় নাজির হাট 
বড় মাদরাসার পড়ালেখা এবং আর্থিক অগ্রগতি উভয় ক্ষেত্রে 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। 

আল্লামা বোখারী বলেন, আমি নাজিরহাট বড় মাদরাস 
শুরা কমিটির সদস্য । মজলিসে শুরায় মাদরাসার আর্থিক ও 
একাডেমিক রিপোর্ট পেশ করা হত। তিনি প্রায় ১৬ বছর 
যাবৎ মাদরাসা পরিচালনার দায়িতু পালন করেন। এ দীর্ঘ 
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খেদমাতগুলো কবুল করেন এবং তীর প্রতিষ্ঠানের হেফাজত 
করেন। আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ যেন তাদেরকে সবরে 
জমীল নসীব করেন, আমীন । 

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের নাজিরহাট বড় মাদরাসার মুহতামিম 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস ২৮ মে ২০২০ 
(বুধবার) রাতে টট্টশ্বাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। 


প্রবীণ আলেমে দীন মাওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.): 
কক্সবাজার জেলার প্রবীণ আলেমে দীন, বড় মহেশখালী 
নতুন বাজার এমদাদিয়া কাসেমুল উলুম (বড় মাদরাসা)-এর 
মুহতামিম মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের ইন্তিকাল 
গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতি 
বদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ)। আল্লামা বোখারী 
এক শোককবার্তায় মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
তার উচ্চ মর্যাদার জন্য মহান প্রভুর দরবারে কায়মনোবাক্যে 
দুআ করেন। 
এক বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেন, মাওলানা নুরুল 
ইসলাম (েহ.) ছিলেন একজন দক্ষ পরিচালক, সদালাপী, 
উদারমনা ও বিজ্ঞ আলেমে দীন। তার দক্ষ পরিচালনায় 
নতুন বাজার বড় মাদরাসার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। 
মাদরাসার আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি পড়ালেখার 
উন্নয়নের প্রতি তার তীক্ষ নজর ছিল। তাই, দিনদিন 
মাদরাসার পড়ালেখা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত 
হয়েছে। তিনি খুবই একনিষ্ঠতা ও দক্ষতার সাথে মাদরাসা 
পরিচালনা করেছেন। তার ইন্তিকালে মাদরাসা পরিচালনা 
জগতে বড় শৃণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা তার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত 
পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং তার ভক্ত-অনুরক্ত ও 
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমাবেদনা জানাচ্ছি। আল্লাহ 
তাআলা তার খেদমতগ্ুলো কবুল করত তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সু-উচ্চ মাকামে সমাসীন করুন, আমীন । 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


উল্লেখ্য যে, মাওলানা নুরুল ইসলাম গত ৬ জুন ২০২০ 


আলহাজ আহমদ শফী (রহ.): পটিয়া থানার অন্তর্গত 


(শনিবার) আনুমানিক রাত ৮ ঘটিকার সময় কক্সবাজার 
সদর হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। 


মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী হাফেয শেখ আবদুল্লাহ (রহ.): 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী 
এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ইন্তেকালে গভীর 
শোক প্রকাশ করেছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর সম্মানিত মুহতামিম, হাকীমুল ইসলাম 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ) 
তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । মহান প্রভুর দরবারে দ্ুআ করেন, আল্লাহ তাআল 
যেন তাদের সকলকে সবরে জামিল এবং জাতিকে উত্তম 
স্থলাভিষিক্ত দান করেন। 
এক শোকবার্তায় আল্লামা বোখারী বলেন, আমার সাথে 
শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ও হদ্যতা 
ছিল। তিনি আলেম-ওলামাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন । 
আমাকেও খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ধর্মীয় গুরুতৃপূর্ণ 
অনেক বিষয়েই তিনি আমার কাছে পরামর্শ চাইতেন। 
বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে 
কেরামের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। 

ছোটবেলা থেকেই তিনি হযরত মাওলানা শামসুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.)-এর সানিধ্যে বড় হয়েছেন। তিনি কওমি 
মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন । আলেম-ওলামাদের সঙ্গে 
গভীর হদ্যতা ছিল তার। তিনি বিনয়ী ও ধর্মভীরু ব্যক্তি 
ছিলেন। ধর্মপ্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর খুব স্বল্লসময়ে তিনি ধর্মীয় 
অনেক গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ে কাজ করেছেন 
আল্লামা বোখারী বলেন, গত বছর হজের সফরে শেখ 


শোভনদন্তী রশিদাবাদ আরফা করীম উচ্চ বিদ্যালয়ের 
সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা, শফি ত্যান্ড কোম্পানি লিমিডেটের 
সম্মানিত স্বতাধিকারী, বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবক 
আলহাজ আহমদ শফী সাহেব ১৬ জুন ২০২০ (মঙ্গলবার) 
আনুমানিক বিকাল ৪ র সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। তার ইন্তিকালে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী হোফিযাহুল্লাহ) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক 
বিবৃতিতে তিনি মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে 
তার মাগফেরাত কামনা করেন। 

আল্লামা বোখারী বলেন, আলহাজ আহমদ শফী সাহেব 
একজন আলেমবান্ধব ও দীনপ্রিয় ব্যক্তিত ছিলেন। তিনি 
আমাদের জামিয়া পটিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। 


সত্যিই তীর মৃত্যুতে জামিয়া পটিয়া একজন একনিষ্ঠ 
হত ক জী কেহ র য়েছে। 

জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযাহ্ল্লাহ)সহ জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষক তার মৃত্যুতে 
গভীর শোকাহত ও মর্মাহত । আমরা মরহুমের মাগফিরাত 


কামনা করি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করি । হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে তাকে 
জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং তীর পরিবার- 
পরিজনকে সবরে জমীল নসীব করুন, আমীন 


মাওলানা মুসা (রহ.): রাঙ্গুনিয়া থানাধীন আল-জামিয়াতু 


কোরআনিয়া আজীজুল উলুম ইউনুসিয়া চন্দ্রঘোনা মাদরাসার 
মুহতামিম, কর্মঠ ও মেধাবী আলেমে দীন, মাওলানা মুসার 


মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তখন 
তিনি অনেকবার আমার রুমে এসে খোঁজ-খবর নিয়েছেন 


ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত মুহতামিম 


আমার খুব কাছে কাছে থাকতেন । তিনি আমাদের প্রতি যে 
আবেগ, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন, ত 


আবদুল হালীম বোখারী (হাফিযাহুল্লাহ) । 
গণমাধ্যমে দেয়া এক শোকবার্তায় আল্লামা 


কখনো ভুলার নয়। সত্যিই তার মৃত্যুতে আমরা একজন 
আলেমবান্ধব মন্ত্রী হারালাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল 


মাওলানা মুসা ছিলেন আমার প্রিয় ছাত্র জামিয়া 
পটিয়ায় দাওরায়ে হাদীস লীন সময়ে অত্যন্ত সুন্দর ও 


টে 


আলামীনের নিকট দুআ করি, আল্লাহ যেন তার ক্রুটি- 


শুদ্ধভাবে হাদীসের ইবারত পড়তেন। তার ইবারত পাঠে 


বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করেন এবং জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান 
করেন, আমীন। 


বিমুগ্ধ হতো সকল উত্তাদ-মুহাদ্দিস। তিনি তার আদব ও 
শিষ্টাচার, খেদমাত ও সেবার মাধ্যমে শিক্ষকমগ্ডলীর নৈকট্য 


উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় 


অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা ও 


ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৪ জুন 


নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জামিয়া পটিয়ার শীর্ষ 


২০২০ (শনিবার) রাত পৌনে ১২টার দিকে ইস্তি 
করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শনিবার রাত ১০টা 


শর 


মেধাতালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন 
জামিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর তাকে জামিয়া টেকনাফে 


সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিউতে 
ভর্তি করা হয় তাকে। 


এপ্রিল-জুলাই*২০ 


শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে খুবই সুনামের 
সাথে কয়েক বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


রাঙ্গুনিয়া কোদালা মাদরাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ খেদমাত 


ইলমির ছয় সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ 


আজ্জাম দিয়ে যান। পরবর্তীতে চন্দ্রঘোনা ইউনুসিয়া 


নিন্দা জানান তারা । 


মাদরাসার সঙ্কটময় অবস্থায় তাকে মুহতামিম হিসেবে নিযুক্ত 
করা হয়। তিনি তার নিরলস প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ, 
কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে মাদরাসাটিকে উন্নতির 
শীর্ষে উপনীত করেন। স্বল্প সময়ে তিনি মাদরাসার 
আকাশচুম্বী অস্টালিকা ও নতুন আঙ্গিকে ভবন-নির্মাণের 
মাধ্যমে রচনা করলেন মুসলিম স্থাপত্যশিল্ের এক 
গৌরবময় নিদর্শন । 

শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও শিক্ষা-দীক্ষায় মাদরাসাটিকে 
পরিণত করেন একটি আদর্শ মাদরাসায়। বর্তমানে 
আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ডে)-এর উল্লেখযোগ্য মাদরাসারসমূহের মধ্যে 
অন্যতম হলো চন্দ্রঘোনা ইউনুছিয়া মাদরাসা । এই 
মাদরাসার সার্বিক উন্নতি-অগ্রগতির পেছনে মাওলানা মুসার 
ভূমিকা ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সামাজিক, উদার, বিনয়ী ও 
অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তিনি যে কোন বিষয়ে আমার কাছ 
থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে চলতেন। তার আচার-ব্যবহার, 
আদব-শিষ্টাচার ও ভক্তি-ভালবাসায় সদা অন্তর প্রশান্তি 
অনুভব করতো । তার মৃত্যুতে সত্যিই আমরা জামিয়া 
যার ছাত্র-শিক্ষক সকলেই শোকাহত ও মর্মাহত। 
আমরা তার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্ততপ্ত 
পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-অনুরক্ত এবং সহকর্মী ও 
শুভগুধ্য দের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হে 
আল্লাহ! দয়া করে তার খেদমতগুলো কবুল করুন, তার 
প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তম কার্ষনির্বাহির ব্যবস্থা করুন এবং তার 
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, 
আমীন। 

উল্লেখ্য যে, তিনি গত ২৬ জুন ২০২০ (বৃহস্পতিবার) 
দিবাগত রাত ২.৩০ মিনিটে ইন্তিকাল। জুমাবার বিকাল 
৩টায় তার একমাত্র সুযোগ্য সন্তান হাফেয মাওলানা 
মরগুবুর রহমানের ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর উক্ত মাদরাসার কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন 
পশ্চিম পাশে তাকে দাফন করা হয়। 


জামিয়া পটিয়ার বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচারে 
মজলিসে ইলমির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ 


সম্প্রতি ফেসবুকের একটি গ্রুপে চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী 
দীনী প্রতিষ্ঠান জামিয়া পটিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যা 


বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একটি 
মহল বেশ কিছুদিন ধরে জামিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতি 
ঈর্ষান্বিত হয়ে জামিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। 
এর ধারাবাহিকতায় কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি “জামিয়া 
পটিয়া হৃদয়ে নামক একটি গ্রুপে জামিয়া প্রধান ও 
মজলিসে ইলমির বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে মিথ্যা, 
বানোয়াট, অবাস্তাব ও ভিত্তিহীন লেখালেখির মাধ্যমে 
স্ট্যাটাস প্রকাশ করা হয়েছে। 

তাতে জামিয়ার ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষন্ন হয়েছে এবং 
হিতাকাজ্ফীদের মাঝে জামিয়া সম্পর্কে সন্দেহ ও ভুল ধারণা 
সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেশ কিছুদিন ধরে 
“জামিয়া পটিয়া হৃদয়ে নামক ফেইসবুক ফেইজ থেকে 
জামিয়া সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করে 
বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাই এই ফেইজটি সম্পর্কে সকলকে 
সতর্ক থাকার অনুরোধ করছি। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিত্তিহীন এমন অপপ্রচার দ্বারা আমরা 
মজলিসে ইলমীর সকল সদস্য খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত। 
তাই আমরা তার তীব নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 
জামিয়া প্রধানের নিকট সুপারিশ করছি। 

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় । 
ইসলামের প্রচার-প্রসার, শিক্ষার্থীদেরকে দীনী শিক্ষা-দীক্ষা 
ও উন্নত চরিত্র গঠনে জামিয়ার ভূমিকা চিরস্মরণীয় ও 
ঈর্ষণীয়। 

হযরত মুফতি আযীযুল হক (রহ.) ১৩৫৮ হিজরী সালে 
এখলাস ও তাকওয়ার ভিত্তিতে “জমিরিয়া কাসিমুল উলুম” 
নামে এটির ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনিই 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক হিসেবে দায়িতু পালন করেন। 
১৩৭৭ হিজরী সনে তার ইন্তিকালের পূর্বে তিনি নিজেই 
হযরত আল্লামা আলহাজ শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর 
নিকট মুহতামিমের গুরু দায়িতু অর্পণ করেন। তিনি নিজ 
ঈমানী শক্তি ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মাদরাসাটিকে 
পরিণত করলেন বৃহত্তর জামিয়ায় । 

১৪১২ হিজরী সালে তিনি প্রভুর দরবারে গমন করেন । তার 
ইন্তেকালের পর এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আল্লামা 
শায়খ হারুন ইসলামাবাদী রেহ.)-এর ওপর । তার জ্ঞান ও 


অভিযোগ প্রচার করায় মাদরাসার মজলিসে ইলমি তীৰ 


প্রতিভা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে জামিয়ার উন্নতি ও 


নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে । জামিয়া পটিয়ার মজলিসে 
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অগ্রগতির নতুন ধারা সুচিত হয়। 


। আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১৪২৪ হিজরী সালে তার ইন্তেকালের পর আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম সাহেব (রহ.)-এর নিকট অর্পিত হয় জামিয়া 
পরিচালনার মহান দায়িত। তার শারীরিক দুর্বলতার দিকে 
লক্ষ্য করে ১৪২৯ হিজরী সনে তিনি নিজেই মজলিসে শুরার 


আল্লামা তকী উসমানীর পরামর্শ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । 


মাধ্যমে বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী, হাকীমুল ইসলাম 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (হোফিযাহুল্লাহ)-এর 
হাতে সোপর্দ করেন এ গুরুদায়িতৃ । 
বর্তমানে আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(হাফিযানুল্লাহ)-এর সুষ্ঠু পরিচালনায় জামিয়া তার 


আজকাল পুরো দুনিয়ার মধ্যে করোনা ভাইরাসের আলোচনা 
চলছে। বলা হচ্ছে যে এটি বিশ্বের সর্ব ছড়িয়ে পড়েছে। 
এটাকে ঠেকানো বা তা থেকে বাচার জন্য সতকর্তা 
অবলম্বন করা খুবই জরুরি । কোনো কোনো হযরত মনে 
করছেন এ ব্যাপারে গুরুতু দেয়া তাওয়ান্ধুলের খেলাফ বা 
বিপরীত। একথা সঠিক নয়। এমনকি রাসূল সা. আদেশ 


লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। তিনি তার চিন্তা ও চেষ্টা, নিষ্ঠা ও 
প্রজ্ঞা, মনোবল ও তাকওয়া দ্বারা জামিয়াকে শিক্ষা-দীক্ষায় 
বহুমুখী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন 
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা জগতে সমাদৃত। সুন্দর 
ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সুদৃঢ়করণ, আর্থিক 
খাতের উন্নতি সাধন ও দেশব্যাপী সুনাম অর্জনে এক 
অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। 

উল্লেখ্য, জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (হোফিযালুল্লাহ) যেকোনো কাজে স্বেচ্ছাচারিতাকে 
বরাবরই এড়িয়ে চলেন এবং মজলিসে ইন্তেজামিয়া ও 
মজলিসে ইলমীর পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। 
তাই তার হাতে সুচিত হচ্ছে জামিয়ার গৌরবোজ্জল 
ইতিহাস । আমরা তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি । 
মজলিসে ইলমীর সদস্যগণের মধ্যে রয়েছেন, ১. মুফতি 
বদুল হালীম বোখারী (দা. বা.), ২. মুফতি হাফেজ 
আহমদুল্লাহ (দা. বা.), ৩. মাওলানা আমীনুল হক (দা. 
বা.), ৪. মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.), ৫. মাওলানা 
আবু তাহের নদভী (দা. বা.) ও ৬. মুফতি জসীমুদ্দিন (দা. 
বা.)। 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেবুয়ারি ২০২১ 
আর্তজাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ 
ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা 
আল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল সভা 
সম্মেলনের দিন ধার্ধ না করার জন্য জামিয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
আহ্বান জানান । 
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করেছেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে সতক্তা অবলম্বন করা 
উচিত । 

রাসূল (সা.) তায়াউন বা মহামারির ব্যাপারে ইরশাদ 
করেছেন, যখন কোনো জায়গার মধ্যে মহামারি আসে তখন 
কেউ যেনো বের না হয় এবং বাইরের কেউ যেনো ভেতরে 
না যায়। এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা অনুসরণ 
করা খোদ শরীয়তেরই চাহিদা । করোনা ভাইরাস সম্পর্কে 
আমাদের সরকার সুস্থ থাকার লক্ষ্যে যে নিদেরশনা দিয়েছেন 
তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য । আমাদের ভালোর জন্যই 
এটা মানা জরুরি । কোনো সরকার যখন কল্যাণকামিতার 
স্বার্থে কোনো নিদেরশনা দেন তখন তা মেনে চলা 
আবশ্যকীয় । 

বিশেষ করে যেখানে বড় সম্মেলন হয় সেখানে এই 
ভাইরাসের প্রভাব বা লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি । এরকম 
কোনো সম্মেলন না করা বা পিছিয়ে দেওয়া উচিত। যেমনি 
বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান । মূলত এর জন্য বড় কোন আয়োজন 
না করে সুনত হলো সংক্ষেপে সম্পন করা । যদি বিয়ে 
করাই লাগে, তাহলে যেনো সংক্ষেপে করা হয়। জুমা ও 
অন্যান্য নামাযের জামাতের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো যেন 
লক্ষ্য রাখা হয় যে, সুন্নাত ঘরে আদায় করে মসজিদে 
আসবে । নামায শেষে ঘরে ফিরে পরের সুন্নত আদায় 
করবে । মসজিদে পড়বে না। বরং সুন্নত ঘরে পড়াই বেশি 
সওয়াব ও উত্তম। দ্বিতীয় বিষয় হলো অযু ঘরে করে 
আসবে । 

ইমাম সাহেবদের পতি কথা হলো, আপনারা জুমা এবং 
অন্যান্য জামাত সংক্ষেপে পড়াবেন । জরুরতের সময় 
সংক্ষেপ কেরাত পড়া উম । পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের 
পক্ষ থেকে যে নিদের্শনা এসেছে যে, যদি ভাইরাস বেশি 
ছড়িয়ে পড়ে তখন মুসাফাহা থেকে বেঁচে থাকবেন । এরকম 
নিদেশিনা আসলে এটি মানাও জরুরি । এরকম প্রত্যেক 
কাজ যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় এই মহামারি থেকে বাচার 
লক্ষ্যে তা ত্যাগ করলে কোন সমস্যা নেই । এই কোরোনা 
ভাইরাসকে গুরুতু দেওয়া নিজের জন্য যেমন জরুরি, 
অন্যের জন্যও উপকারী । যা রাসূল (সা.)-এর নিদের্শনারই 
মোতাবেক । তার ওপর আমাদের আমল করা জরুরি । 
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১৩ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে 
হোয়াইট হাউসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে 
ইসরায়েলের যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার তাৎপর্য 
বহুমাত্রিক । এতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সুবাতাস বইবে না নতুন 
করে সংঘাত তৈরি করবে এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় 
এখনো হয়নি । এই চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশ ফ্লাইট পরিচালনা, 
নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য,স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি 
ও দূতাবাস বিনিময়ে আর কোন বাধা রইল না। 


১৯৪৮ সাল থেকে কমবেশি সব সময় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন 
সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। চুক্তির আগে ও পরে হামলা ও 
পাল্টা হামলা চলে । চলতি মাসের ১২ ও ১৫ আগস্ট 
ইসরায়েল বাহিনী গাজা স্ট্রিপে হামলা চালিয়ে ক্ষতি সাধন 
করে। তাদের অভিযোগ হামাস বেলুনভর্তি বিস্ফোরক 
পাঠিয়েছে ইসরায়েলী ভুখণ্ডে। এতে দক্ষিণ ইসরায়েলের 


বিস্তৃত ক্ষেতের ফসলে আগুন ধরে যায়। 


অপরদিকে চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো ইসরায়েল জর্ডান 
নদীর পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করবে না। কিন্তু 
চুক্তির পরপরই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষণা 
করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুরোধ রক্ষার্থে বসতি 
স্থাপন তাঁরা সাময়িক স্থগিত রাখবেন। সম্প্রসারণের মূল 
পরিকল্পনা থেকে সরে আসবেন না। ইসরায়েলের সাথে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে মিসর ও জর্ডানের 
পর আরব আমিরাত তৃতীয় রাষ্ট্র। তাঁরা কূটনৈতিক 
সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক 
যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সুসংহত করতে চান। তাঁরা 
মনে করেন আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা 
গুরুত্বপূর্ণ অড়গ্থগতি। স্মর্তব্য যে, ১৯৭৯ সালে মিসর আর 
১৯৯৪ সালে জর্ডানের সাথে ইসরায়েলের চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল। মিসর ও জর্ডানের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের 
পরও ইসরায়েল জোরপূর্বক ফিলিস্তিনি ভূমি অধিগ্রহণ 
অব্যাহত রাখে । 


বর্তমান এই চুক্তি বিশ্বজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 
বাহারাইন, মিসর, ওমান, জর্ডান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স 
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ও জাতিসংঘ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। ইসরায়েলের 
প্রধানমন্ত্রী চুক্তিকে “অতুলনীয় আনন্দ ও এঁতিহাসিক মুহূর্ত" 
বললেও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এটাকে “বিশ্বাসঘাতকতা” বলে 
অভিহিত করেন। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে 
বলেছে, আমিরাতের এই “ভন্তামি আচরণ” ইতিহাস ও 
মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না। ইরানের কাছে 
এই চুক্তি “বিপজ্জনক ও অবৈধ" । সৌদি আরব সরকারিভাবে 
কোন মন্তব্য করেনি। বিশেষজ্ঞের অভিমত রিয়াদ- 
তেলআবিব পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিবাচক হলেও সৌদি 
আরব মুখ খুলছে না চুক্তির ব্যাপারে । নিউইয়র্ক টাইমসের 
কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যানের মতে এই চুক্তি “মধ্যপ্রাচ্যে 
ভুরাজনৈতিক ভূমিকম্পের আঘাত। ১৯৭৯ সালে 
ইসরায়েল-মিসর চুক্তির ফলে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার 
সাদাতকে প্রাণ দিতে হয়েছিল" নেয়া দিগন্ত, ১৬.৮.২০)। 


এই চুক্তি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক 
কোন ভুমিকা রাখবে না এবং দুর্দশাও লাঘব করবে না। 
ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত হাস পাবে বলেও মনে হয় না। 
একমাত্র ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বিপাক্ষিক সম্মানজনক ও 
ফলপ্রসূ আলোচনা বা সমঝোতা চুক্তি সুফল বয়ে আনতে 
পারে। ইসরায়েলের সাথে আমিরাতের কুটনৈতিক, আর্থ- 
বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার হলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় অঞ্চলে অস্ত্রবিক্রির সুযোগ আরো বৃদ্ধি 
করতে পারবে । চলতি বছর ৫৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের 
৪হাজার ৫৬৯টি মাইন রেসিস্ট্যান্ট ত্যান্থুশ প্রটেকটেড যান 
আমিরাতের কাছে বিক্রির জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
অনুমোদন দিয়েছে। এটা এখন কার্যকর হতে বাধা নেই। 


যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, লকহিড 
মাটিনের তৈরি এফ-৩৫ জঙ্গিবিমানের মতো অত্যাধুনিক 
অস্ত্র তাঁরা পেতে থাকবে । আরবদেশগুলোর হাতে এত 
উন্নত অস্ত্র নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার বাইরে 
যাওয়ার সক্ষমতা ইসরায়েলের নেই। ইসরায়েলের নিজের 
অস্থিত্ব বজায় রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-সামরিক 
সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি 
স্থাপন ও রাজনৈতিক মোড়লিপনা অব্যাহত রাখার জন্য 
ইসরায়েলের সহায়তাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অতীব জরুরি । 


আমিরাত-ইসরায়েল চুক্তির ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ট্রাম্পের আগ্রহটা বেশি। কারণ করোনা-কালে দেশের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


অভ্যন্তরে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ 


হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় 


বছরের ইতিহাসে স্বাস্থ্যখাতে এত নাজুক পরিস্থিতি আগে 
কখনো তৈরি হয়নি। কোভিড-১৯ এ দু'লাখ মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে। 
অর্থনৈতিক মন্দার কারণে লাখ লাখ মানুষ হয়েছে কর্মহীন। 
এহেন পরিস্থিতিতে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে আসন্ন প্রেসিডেন্ট 
নির্বচনে প্রতিদ্বদ্ধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর কৃতিত্ব হিসেবে এটা দেখাতে চান। 
নভেম্বরের ভোটে এটা প্রভাব ফেলতে পারে। আফগান 
প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণির সাথে তালিবানদের যুদ্ধনিরোধ 
চুক্তির পেছনেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একই পরিকল্পনা কাজ 
করেছে। 


একটা কথা মনে রাখা দরকার ইরান-মার্কিন সম্পর্ক যতই 
টানাপোড়েন চলুক। ইসরায়েল নিয়ে ইরান যতই হুমকি 
ধামকি চালাক । ইরান দুর্বল হোক বা ধ্বংস হোক সেটা 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল চাইবে না। কারণ আরবদেশগ্জলোকে 
“শিয়াজুজু' এর ভয় দেখিয়ে অস্ত্র বিক্রি করার এবং ঘাঁটি 
স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে কোটি কোটি ডলারের তেল, 
বেতন, ভাতা ও উপটৌকন নেয়ার দূরপ্রসারী পরিকল্পনা 
ভেস্তে যাবে। 


ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর জন্য এই চুক্তির 
প্রয়োজন ছিল। বেশ কিছুদিন যাবত ইসরায়েলের বিভিন্ন 
শহরে নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। এটি 
ইসরায়েলি জনগণের দৃষ্টি ফেরানোর অস্থায়ী পদক্ষেপ । 


বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে হিটলার ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা 
করে। যে ভূমিতে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয় সেখান থেকে 
সাড়ে সাতলাখ ফিলিস্তিন নাগরিক পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হয়। তারা আর কখনো ফিরে আসতে পারেনি । 
ইসরায়েলের অস্থিতি রক্ষায় ইহুদিরা খিষ্টানদের সাথে 
অতীতের তিক্ততা ভুলে এক মঞ্চে আসতে পারলেও 
মুসলমানরা একতাবদ্ধ হতে পারেনি । 


ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও 
১৯৭৩ সালে ইসরায়েলের সাথে আরবদের যুদ্ধ হয়েছে 
চারবার । প্রতিটি যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়েছে। ইসরায়েল 
প্রতিটি যুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক ও অর্থনৈতিক 
সহায়তা পেয়েছে ব্যাপকহারে । আরবদের সাথে সংঘাতের 
ইতিহাসে ২০০৬ সালে ইসরায়েলি সেনাসদস্যরা হিজবুল্লাহ 
গেরিলাদের কাছে নতিম্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর পেছনে 
ছিল ইরানের প্রত্যক্ষ সহায়তা । ৩৪ দিনের এই লড়াই 
জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইতি ঘটে। এতে দেড় হাজার 
লেবাননি নাগরিক প্রাণ হারায় এবং ১০লাখ বাস্তচ্যুত হয়। 


লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও সৌদি আরব নিয়ে 
“বৃহত্তর ইসরায়েল" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হলো ইহুদিদের লালিত 
স্বপ্ন। তারা দাজ্জালের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। নতুন নতুন 
বৈশ্বিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। এসব কথা ?71 177049০0919 
০ 1,977 121797. 2707 গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ 


তবে পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামতে পারে । পশ্চিম 


আছে। অনারব কোন একটি মুসলিম দেশ অথবা জোট 
ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে দু€স্বপ্নে পরিণত 


তীরের এক তৃতীয়াংশ ভুমি দখল ছিল নেতানিয়াহুর 
নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি । মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনে ইনুদি 
লবি বেশ শক্তিশালী । ডেমোক্রাটিক অথবা রিপাবলিকান 
দলের যিনিই প্রেসিডেন্ট হন না কেন, ইহুদি প্রেসার গ্রুপের 
বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা থেকে ইসরায়েল শতভাগ 
সুবিধা নিয়ে আসছে এবং আগামীতেও নেবে । 


১৯১৭ সালে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর 
ফিলিস্তিনকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। এটা 
ইতিহাসে “বেলফোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিত। ১৯৪৮ 
সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বিটেন ফ্রান্সসহ 
ইউরোপীয় দেশগুলো তড়িঘড়ি করে ইসরায়েলের স্বীকৃতি 
দিতে থাকে। ১৮৮২ সাল থেকে মূলত অভিবাসন প্রক্রিয়া 
শুরু হলেও হিটলারের নিধনযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য হাজার 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০ 


করতে এগিয়ে আসতে পারে । এ দেশ বা জোটকে কেন্দ্র 
করে মুসলমানরা একতাবদ্ধ হবে। চুড়ান্ত লড়াই হবে এবং 
মুসলমানদের হাতে বিজয় সূচিত হবে। ফিলিস্তিনিরা 
হারানো ভূমি উদ্ধার করে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার ফিরে 
পাবে। নতুন নামে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মতো 
অকুতোভয় বীরের জন্ম হবে। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও 
রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যৌক্তিক পরিণতির দিকে মোড় 
নিতে যাচ্ছে । আগেভাগে দিনক্ষণ বলা মুশকিল তবে এটা 
সময়ের ব্যাপার মাত্র । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এমন 
ইঙ্গিতের উল্লেখ রয়েছে। আকাশে ঘনমেঘ দেখলে বৃষ্টির 
আন্দাজ ও প্রত্যাশা করা যায়। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


নর 


রামমন্দির বিতর্ক ও 
গাযওয়ায়ে হিন্দ প্রসঙ্গ 


হলো।” 


হস্তিবাহিনীকে আবাবিল পাখি দ্বারা 


বাস্তবায়নকারী 
সমাজপতিদের এ 


মুশরিক 
সিদ্ধান্তবলে 


নিপাত করে আল্লাহর তাআলা তার 
নিরষ্কুশ ক্ষমতার তাৎক্ষণিক প্রমাণ 


পৌত্তলিকেরা কাবা অভ্যন্তরে 


দেখিয়েছেন । তবে আল্লাহর 


গাইরুল্লাহর অসংখ্য মূর্তি স্থাপন 


করে এগুলোর উপাসনা শুরু করে। 
তারা বায়তুল্লাহর চারপাশে উলঙ্গ 


আল্লাহর সবিশেষ অনুগ্রহ ৷ 
ফলে উম্মতে মুহাম্মদি ভূখণ্ডের যে 
কোনো পবিত্র স্থানে নামায আদায় 


তাওয়াফ করতে লাগলো । 
মসজিদের ধ্বংসসাধন ও এতে 


ইবাদতের জন্য নির্মিত স্থানে 
সিদ্ধান্ত পরাধীনতার অশনি 
সংকেত ও জাতিসত্তা বিলুপ্তির 
নিশ্চিত লক্ষণ । 


মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস অতি 
প্রাচীন। বুখত নসর ও রোমান 
খরিস্টানেরা পৃথিবীর বুকে নির্মিত 


ভারতের অযোধ্যা নগরীতে মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন 
শাহ বাবর কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি 


দ্বিতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাস 


বাবরী মসজিদ নামে খ্যাত। প্রায় 


বারেবারে ধ্বং করেছে। 


পাচশত বছর পর্যন্ত এটি আল্লাহর 


জবরদখলকারী অনেক অমুসলিম 


করার সুযোগ লাভ করে। ইবাদত বন্দেগিতে ছিল মুখরিত- 
মসজিদের আবাদ ও ততভ্তাবধানের শক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস দখল প্রাণবন্ত। ভারতের আরএসএস ও 
একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের করেছে। ইয়েমেনের বাদশাহ বিজেপি রাজনৈতিক হীন স্বার্থ 
জন্য সংরক্ষিত। তবে যুগে যুগে আবরাহা কর্তৃক কাবা ধ্বংসের চরিতার্থ করার লক্ষে সর্বপ্রথম 
অমুসলিমরা জোরপূর্বক মসজিদ ইতিহাস ও তার পরিণতি এতে বিতর্কের সূচনা করে। 
দখল করেছে। আবার অনেকে সর্বজনবিদিত। যুগে যুগে অবশেষে আদালত থেকে 
করেছে ধ্বংস। ইসলামের বৈরিশক্তি অনেক মসজিদের স্থলে রামমন্দির 
মক্কার পৌত্তলিক আদালত পৃথিবীর মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেছে। নির্মাণের রায় আদায় করে নেয় 
বুকে নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদতগাহের ক্ষতিসাধধ করেছে। পাচ আগস্ট ২০২০ মন্দির 
বায়তুল্লাহ দখল করে একটি ভেঙে চুরমার করেছে। মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় 
এতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। ধ্বংস করা একটি গরহিত কাজ ও ভারত সরকারের হটকারী এ 
“আজ থেকে এখানে আল্লাহর নির্ঘাত পাপাচার। মসজিদে সিদ্ধান্তে খোদায়ি গযবের লেলিহান 
একতৃবাদের পরিবর্তে গাইরুল্লাহর দখলদারিতৃ কায়েম করে শিখায় পৃথিবী উত্তপ্ত হতে থাকে 
বহুতৃবাদী পুজা চলবে এবং গাইরুল্লাহর পূজা করা এর চেয়েও তাবৎ মুসলিম বিশ্বের হৃদয়-মানসে 


তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো 


মুসলিমের জন্য বায়তুল্লাহে 
প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 


জঘন্যতম অপরাধ সরাসরি 
মসজিদ ভাঙার পরিণতি নিজেদের 
ধ্বংসই তৃরান্বিত করে। আবরাহার 


ঘটে প্রচুর রক্তক্ষরণ। আন্দোলন 
সংখ্বামের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি 
প্রকাশ পায়। সুপ্রতিষ্টিত একটি 


আগস্ট- সেপ্টেঘর'২০-_____0 আত্তার্তহীদ ৪ 
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এতিহাসিক মসজিদকে মন্দিরে 
রূপান্তরের প্রতিকারে মুসলিম 
সমাজের করণীয় কী? মুসলিম 
বিশ্বের এমন ক্রান্তিকালে সমাধান 
দেয়ার অথরিটি কে? এ বিষয়ে 
পুরো জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 
একমাত্র মুসলিম উম্মাহর খলিফার 
পক্ষেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া 
সম্ভব। তবে আবরাহা কর্তৃক 
বায়তুল্লাহ ধ্বংসের প্রাক্কালে কাবার 
মুতাওয়াল্লি আবদুল মুত্তালিবের 
বিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপটি ছিল 
মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য 
শিক্ষণীয় । আবদুল মুত্তালিব ছিলেন 
কাবার মুতাওয়াল্লি ও ততন্তাবধায়ক। 


কুরাইশ বংশের পৌত্তলিক 
সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
খানায়ে কাবায়। তারা বায়তুল্লাহর 


অবকাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই তাতে 
মূর্তিপূজা করেছে। মসজিদ ভাঙা 
ও মন্দির গড়ার রাজনীতি তখনো 
তাদের মাথায় ঢোকেনি 
বায়তুল্লাহর দখলদারিত অন্যের 
হাতে চলে যাবে এমন চিন্তা তারা 
কখনো করেনি। মক্কার অলিন্দ- 
গলিতে মুশরিকদের ক্ষমতা ছিল 
অবাধ ও নির্বঞ্জাট। মক্কার 
উপকন্ঠে বহুতৃবাদ বিরোধী 
রাজনীতির কানা-ঘুষাও ছিল না। 

অতীতকালে মসজিদের প্রতি 
মুশরিকদের ভক্তি-শ্রদ্ধায়া কখনো 
ঘাটতি ছিল না। মন্দিরের প্রতিও 
ছিল না কোনো মুসলিমের বিবেদ- 
বিদ্বেষ। বাল্যকালে অনেক সনাতন 
ধর্মীয় নারীদের মসজিদ চতৃরে 
সিজদা করতে দেখেছি। এখনো 
অনেক সন্ত্রান্ত হিন্দু জনগোষ্টী 
মসজিদের প্রতি মাথানত করে 
কিংবা দু'হাত উচিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন 
সাধারণ  মুশরিকগণ 


করলেও মসজিদের প্রতি তাদের 
শ্রদ্ধাবোধ এখনো অটুট রয়েছে। 
কাবা তন্তাবধানে তাদের অধিকার 


কোনো ধর্মের সহাবস্থান নিষিদ্ধের 

ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে 
গ 
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মতোন 

“আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের 


বের করে দাও।” (সহীহ আল-বুখারী: 
৩১৬৮) 


সর্বময় ও নিরঙ্কুশ। এ ক্ষেত্রে 
আবদুল মুত্তালিব ও কুরাইশ 
পৌত্তলিকদের ভুমিকা ছিলি 
রক্ষকের। পক্ষান্তরে বাবরী 
মসজিদের ক্ষেত্রে মোদি-অমিত 
শাহ এর পদক্ষেপটি ছিল 
ভক্ষকের। ভারতের মুসলিম 


আল্লাহ তাআলা মসজিদ তন্তাবধানের 
একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের হাতে 


অধ্যুষিত মসজিদসমূহে সরকারী 


তন্তাবধান না থাকায় আদালতকে 


ব্যবহার করে তাতে আধিপত্য 
কায়েম করে। যা তাদের জন্য 
হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ 


আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মক্কার 
মূর্তিপূজারীরা আবরাহার আক্রমণ 
থেকে আল্লাহর কুদরতে নিস্তার 
পেলেও মসজিদে মূর্তি পূজার শাস্তি 
পতন ঘটে। পরাধীনতার সেই 


অর্পণ করেন এবং মসজিদে হারামে 
করে বলেন, 
81১০৪০০৩৩০১ 
“হে ইমানদারগণ! মুশরিকগণ একটি 
অপবিত্র জাতি। এ বছরের পর তারা 
যেনো মসজিদে হারামের ধারে কাছেও 
নাআসে।' আত-তাওবা: ২৮) 
আল্লাহর নির্দেশ ও রসূল (সা.)-এর 


অশনি সংকেত বাস্তবে রূপায়িত 
হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে । আরব 
উপদ্বীপে চিরদিনের জন্য রচিত হয় 
পৌত্তলিকতার কবর। মক্কা 
বিজয়ের পর আবু বকর সিদ্দিক 
(রাষি.) এর নেতৃতে মুসলমানগণ 
হজ পালন করেন। আমিরুল হজ 
আবু বকর সিদ্দিক (োযি.) রসুল 
(সা.)-এর পক্ষে দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা 
করেন 


রি এ নি বি এ) 


রা 


65০9৫ ৩৯ 
'পরের বছর থেকে কোনো মুশরিক 
মক্কায় হজ করতে পারবে না এবং 
মক্কা চতুরে মুশরিকদের উলঙ্গ 
তাওয়াফও নিষিদ্ধ করা হলো। 
(সহীহ আল-বুখারী: ১৬২২) 
রসুল (সা.) মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আরব 
উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য 


মনোকামনা ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.)-এর খিলাফতকালে পূর্ণরূপে 
বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমর 
(রাযি.) মুশরিকদের পাশাপাশি ইহুদি- 
খিস্টনিদেরও আরব উপদ্বীপ থেকে 
বিতাড়ন করেন। আল্লাহর একমাত্র 
মনোনীত দীন ইসলামই আরব 
উপদ্বীপে স্বাধীনভাবে টিকে থাকবে। 
এটিই ছিল রসূল (সা.)-এর জীবনের 
সর্বশেষ আকাঙ্ষা। ইসলামের 
জন্মভূমি মক্কা-মদিনায় ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান না 
থাকাই ছিল উম্মাতের প্রতি তার 
সর্বশেষ নির্দেশনা | ইমাম আহমদ বিন 
হাম্বল আয়িশা (োযি.)-এর বরাতে 
বর্ণনা করেন, 


4 ০2 2 ১ ০০০: 
3) 303 0 পি | ০০০ ০৪6 5 পচা ওএ 
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উম্মতের প্রতি রসূল (সা.)-এর 
সর্বশেষ নির্দেশনা এই ছিল যে, আরব 
উপদ্বীপে দ্বি-ধর্মের উপস্থিতি মেনে 


নেয়া যায় না। (মুসনদে আহমদ: 
২৬৩৫২) 

মসজিদ ধ্বংসের চিরাচরিত শাস্তি 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


2, প্রন 24 €৫%৫% 5৫ 254৮ 
ও সর ৩ এ 5 (৪ ওঠ অ্জ ৩ 
ওঁ ০ 6৫ ৩ এন 4 3 ও৫ 5 এ 
১ ৭৫25, 1581) £ 548/৮45% মি কিস ৫ 
১০৫9৬৯৩৫52৬) ৬৩ 


25154 9৮1৫৫৮১৭ 
০০১২১০৩৩৩ ৪১৯১। 


গর 8)15624 56 2৫ ৮2৮৮ ৮১১৫) ৫ 
৬৯০2401৪০৬৪৩১৬ গর্ভ 2 
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৮ ১৫ পুণের 
৪০৯৯] ৩2৬০ 


চোখ বোলাতে হবে কুরাইশদের 
ইতিহাস ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে । 
রাসুল (সা.)-কে মসজিদে হারামে 
নামায আদায়ে বাধা প্রদান করার 
কারণে অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধির 


“যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর 
পথে ও মসজিদে হারামে বাধার সৃষ্টি 
করে । যাতে আমি স্বাগত ও বহিরাগত 
সকলের জন্য সমঅধিকার দান 
করেছি। আর যারা এতে ধর্মদ্রোহী 
কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, 
তাদেরকে আমি মর্মন্তদ শাস্তি আস্বাদন 


“আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত 
মসজিদে ইবাদত করার ক্ষেত্রে যারা 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের চেয়ে 
বড় জালিম আর কে হতে পারে? 
তাদের পরিণাম হলো, এক সময় তারা 
স্বদেশের সেই মসজিদে ভীত-সন্্রস্থ 
অবস্থায় প্রবেশ করবে। দুনিয়ার 
জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অপমান 
আর পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি। 


করাবো ।* আোল-হজ: ২৫) 

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মসজিদে 
আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদানকারী 
এবং মসজিদ ধ্বংসের 
পরিকল্পনাকারীদের আল্লাহ তাআলা 
সবচেয়ে বড় জালিম বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। মুসলিম-অমুসলিম সকলের 
বিশ্বাস হলো জালিমের ইহকালিন শাস্তি 
অবধারিত । পরকালে অবিশ্বাসী তথা 


(আল-বাকারা: ১১৪) মক্কার মুশরিকদের জন্য এখানে যে 
মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করতে বাধা ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে তা 
সৃষ্টিকারীদের অবধারিত শাস্তির হলো, তারা স্বদেশে স্বাধীনভাবে 


ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরও 


2৩149% চির্ত 2 সা 

৪০ ০৫ (0535881 
“যারা মসজিদে ইবাদতকারীদের 
আল্লাহ তাআলা কেনো শাস্তি দিবেন 
নাঃ তারা তো আল্লাহর বন্ধু নয়। 
মুত্তাকিরাই আল্লাহর একমাত্র প্রিয়জন । 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝতে 
পারে না ।' জোল-আনফাল: ৩৪) 


বসবাসের অধিকার ও কর্তৃত হারিয়ে 
ফেলবে । মসজিদে হারামে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে। যেভাবে 
বর্তমানে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের মুসলিম 
নাগরিকদের মসজিদে প্রবেশে বাধা 
প্রদান করছে। একসময় তারাও সে 
মসজিদে প্রবেশে ভয়-ভীতি ও বাধার 
মুখোমুখী হবে। ভারত হলো 
উপমহাদেশের সুপ্রিম পাওয়ার, 
আমেরিকার বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
কথায় আছে, “আমেরিকা যার বন্ধু তার 
কোনো শক্রর প্রয়োজন নেই।' 
পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন একটি স্বাধীন 


আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে নির্মিত 
মসজিদে তারই ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা 


জাতি নিজ দেশের একটি এলাকায় 
প্রবেশে কীভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে? 


সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা 


আরও বলেন, 


বিষয়টি অনুধাবণ করতে আমাদেরকে 
অতীত ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। 


প্রাক্কালে সুরা আল-বাকারার ১১৪ 
আয়াতটি নাঘিল হয়। মদিনার 
উপকণ্ঠে বিকাশমান সুপ্ত মুসলিম শক্তি 
তখনো অনেক চড়াই-উত্রাই পার 
করছে। মুহুমুু বেজে উঠছে যুদ্ধের 
দামামা । প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে 
আরবের সম্মিলিত বিরোধী শক্তির 
মোকাবেলায় । কিন্তু বায়তুল্লাহর ওমরা 
করতে তার নবিকে বাধা দেয়ার 
পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদের 
পতনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 

তাফসীরকারকদের মতে, যে 
প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি নাঘিল 
কেনো। 
স্বাধীনতা হারানোর শাস্তি মসজিদ 
ধ্বংস ও এতে মূর্তি স্থাপনের সঙ্গে 
জড়িত সকলের জন্য প্রযোজ্য । 
অবধারিত যুদ্ধ তথা “গাযওয়ায়ে হিন্দ? 
সম্পর্কে রাসুল (সা.) ভবিষ্যৎবাণী 


করেছেন। যে যুদ্ধে মুসলমানদের 
বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়ের 
সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। 


নাইম ইবনে হাম্মাদ আল-ফিতান গ্রন্থে 
সাফওয়ান ইবনে আমরের বরাতে 
বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


গ 
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১৯ নি 
“আমার উম্মতের একটি দল ভারতে 
যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন । আল্লাহ 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর*'২০-___। আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং 
পাপসমূহ মার্জনা করবেন। এক 
পর্যায়ে তারা মুশরিক শাসকগোষ্টীকে 
গ্রেফতার করে শামে নিয়ে যাবেন। 
তখন ঈসা ইবনে মারয়াম (আ.)-কে 


শামে দেখতে পাবেন । (কিতাবুল 
ফিতান: ১২৩৬) 


নাইম ইবনে হাম্মাদ আরও বর্ণনা 
করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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“বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন মুসলিম 
শাসক ভারত অভিমুখে অভিযান 
পরিচালনা করবেন। এ অভিযানে তারা 
বিজয় লাভ করবেন। তারা সমগ্র 


ভারতের ধন-ভাণ্তার আয়ত্ব করে তা 
দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের শোভাবর্ধণ 


করবেন। মুসলিম বাহিনী ভারতের পূর্বেই বিশ্ব মুসলিম গাযওয়ায়ে হিন্দে 


শাসকগোষ্টীকে বন্দি করবে। 


তারা অংশগ্রহণের প্রস্ততি গ্রহণ করবে । 


পূর্ব-পশ্চিমে পরিচালিত সকল যুদ্ধেও 
বিজয় লাভ করবে। সময়টি হবে 


পিএইচডি গবেষক, চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 


দাজ্জাল এর আগমনের পূর্বমুহুর্তে ।' 


(কিতাবুল ফিতান: ১২৩৫) 


মসজিদের স্থলে মন্দির 


বর্ষা এলো 

মোবারক সালমান 

বর্ষা এলো বর্ধা এলো কদমফুলের শাখে, 
বর্ধার সুখে খলসে-পুঁটি গায়ে কাদা মাখে। 


কৈ-মাগুর রুই-কাতলা উজান দিক ছোটে 
পুকুরপাড়ে খালে-বিলে খোকা-খুকিরা জোটে । 


বিলের জলে শাপলা-শালুক মুখ তুলিয়ে হাসে, 


নতুন জলে হাসের দলে ভেলার মতো ভাসে । 
মাঝি ভায়া নাও নিয়ে ভাটিয়ালি গান ধরে, 
মনের কথা বলে চলে অতিথ জলের পরে। 
গাছগাছালি তরুলতা সজীব হয়ে ওঠে, 

মাছে ভাতে বাঙালি মন খুশিতে বেশ কাটে। 
নতুন জলে গায়ের বধু হাড়ি-পাতিল ধোয়, 
ছোটকালের কত কথা মনকে এসে ছোয়। 


জুহি নী উকি 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০ 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম ও 


আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইতিহাসখ্যাত তুরস্কের 


ইস্তাম্বুলে 
এতিহাসিক স্থাপনা আয়া সোফিয়া 


এর মর্ধাদা বাতিল করে দিয়েছেন। 


সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের 


আয়া সোফিয়াকে আবার মসজিদে 


আবার মসজিদরূপে ফিরে পেল । খুলে 
গেল আল্লাহর রহমতের দরজা । 
“'আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে গর্জে উঠল 
এর মিহরাব ও মিনার। আল্লাহু 


রূপান্তরের ঘোষণায় আমেরিকা, 
রাশিয়াসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ এর 
কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে। 


এতিহাসিক রায়ের পর এ দেশের 
একটি পত্রিকা অনলাইনে শিরোনাম 
করে প্রসিদ্ধ জাদুঘরকে মসজিদে 
রূপান্তর । যারা ইতিহাস জানে না, 


অনেকে একে মসজিদে রূপান্তর না 


তাদের যে কেউ এ শিরোনাম দেখে 


আকবার ধ্বনিতে অনুগত বান্দার 
আবেগঘন পবিত্র সিজদার স্পর্শ পেল 
এর মেঝে এবং আশপাশের বাগান ও 
রাস্তা। তুরস্কের উচ্চ আদালতের 
রায়ের পর গত ২৪ জুলাই জুমার 


করার আহ্বান জানায় । তবে বর্তমান 
প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান 


ভাববে, আয়া সোফিয়া আগাগোড়াই 
একটি বিশ্বখ্যাত জাদুঘর ছিল। এখন 


এগুলোর কোনো তোয়াক্কা না করে ২৪ 
জুলাই থেকে জুমার নামাজের মাধ্যমে 
এখানে নামায চালু করে দেন। এতে 


নামাজের মাধ্যমে ৮৬ বছর পর এ 


দেশটির ইসলামপন্থিরা ভীষণ খুশি । 


মসজিদ আবার নামায আদায়ের জন্য 
উন্মুক্ত হলো । 

করে, এ মসজিদ মুসল্লিদের কত 
আকাক্সক্ষার ছিল। ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের হৃদয়ের কথা পড়তে 
পেরে তাই তো ইস্তাম্বুলের গভর্নর 
নামায আদায়ে সবাই বেশ 


বিবিসির তথ্যমতে, ২৪ জুলাইয়ের 


তাকে মসজিদে রূপান্তর করা হলো । 
অথচ আয়া সোফিয়া এর আগে প্রায় 


নামায পড়েছেন প্রায় এক হাজার 
মুসল্লি । আর বাইরে বাগান ও রাস্তায় 


এর নামকরণ করা হয় কন্সটান্টিনোপল 
যা ৩৩০ খিস্টাব্দ থেকে ১১০০ বছর 


ছিলেন আরও অসংখ্য মানুষ । আয়া 


পর্যন্ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী 


সোফিয়াকে মসজিদ রূপান্তর করায় 
ইউরোপ এতটাই নাখোশ হয়েছে যে, 


ছিল। একটি সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিমে । 
এর রাজধানী ছিল ইতালির রোমে । 


থিসে ২৪ জুলাই জাতীয় পতাকা 
অর্ধনমিত রাখা হয়। 


রোমাঞ্চিত" । ১৯৩৪ সালে সেকুলার 


আয়া সোফিয়া শুধুই একটি মসজিদ 


প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক 


নয়, বরং এটি একটি ইতিহাস । এ 


এতিহ্যবাহী আয়া সোফিয়া মসজিদকে 


ইতিহাস মুসলমানদের জন্য গৌরবের । 


জাদুঘরে রূপান্তর করে আসলে 
মসজিদটির চরম অবমাননা 
করেছিলেন। গত ১০ জুলাই উচ্চ 


আজ আবার যখন একে মসজিদে 
রূপান্তর করা হলো খিস্টজগতে তখন 
বেদনা যেন আবার জেগে উঠল। এ 


এদের ধর্মীয় নেতাকে পোপ বলা হয়। 
অপর সাম্রাজ্য ছিল প্রাচ্যে। এর 
রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল | এদের 
ধর্মীয় নেতাকে প্যাট্রিয়ার্ক বলা হতো। 
পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির 
পর এ সাম্রাজ্য কন্সটান্টিনোপলে 
বলবৎ থাকে দীর্ঘকাল । কুসতানতিনিয়া 
শব্দটি প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


আদালত রায় দেন, আয়া সোফিয়াকে 
মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করাই হবে 
বৈধ কাজ। আদালত জাদুঘর হিসেবে 


দেশেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা 


পবিত্র বাণীতেও উল্লেখ রয়েছে। 


আয়া সোফিয়ার ইতিহাসকে আড়াল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমন হয়েছে 


করার চেষ্টা করছেন। আয়া 


মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত 
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করতে । পৃথিবীতে কেউ কারো গোলাম 
নয়, সবাই এক আল্লাহর গোলাম । 
রাসূলুল্লাহ সো.) তৎকালীন রোম 
সাম্রাজ্যে নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তি 
দিয়ে মহান আল্লাহর একতৃবাদের 
আলো ছড়িয়ে দিতে বিজয়ের সুসংবাদ 
দেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। এরপর 
তিনি এঁতিহাসিক সুসংবাদ দেন, 
“অবশ্যই তোমরা কুসতুনতুনিয়া 
(কম্সটান্টিনোপল) বিজয় করবে। 
কতই না উত্তম আমির এই অভিযানের 
আমির এবং কতই না উত্তম বাহিনী 
এই বাহিনী ।* মমুসনদে আহমদ) 
হযরত মুআবিয়া (োযি.)-এর 
খেলাফতকালে রোম সাম্রাজ্য ইসলামী 
দুনিয়ার সীমানায় এসে আক্রমণ ও 
লুটতরাজ শুরু করে। তখন তিনি এ 
হাদীসকে সামনে রেখে কন্সটান্টিপোলে 
ইসলামের ঝাপ্তা শুধু উত্তোলন নয়, 
বরং এর দণ্ড প্রোথিত করার কামনা 
প্রকাশ করেন। এ কামনাকে 
বাস্তবায়নের জন্য তিনি সর্বপ্রথম 
ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ৬৭৪ 
অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে 
অনেক বড় বড় সাহাবি অংশগ্রহণ 
করেছেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু 
আইউব আনসারী (রাযি.)ও ছিলেন। 
ওই যুদ্ধে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল 
করেন। এর আগে তিনি ইয়াজিদকে 
বলেন, মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে 
তোমরা কুসতুনতুনিয়ার দিকে শক্র 
র যত ভেতরে পারো পৌঁছে 
যাবে এবং ওখানে আমাকে দাফন 
করবে । তার ইন্তেকাল হলে তাই করা 
হলো এবং তাকে কন্সটান্টিনোপলের 
প্রাচীরের পাশে দাফন করা হলো। 
এটি ছিল রোম বিজয়ের প্রথম ধাপ। 
এ অভিযানে পূর্ণ সফলতা অর্জিত 
হয়নি । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসকে 
সামনে রেখে পরবর্তী প্রায় ৮০০ বছর 


আরও অনেক অভিযান পরিচালিত 
হয়েছে। অবশেষে ১৪৫৩ খিস্টাব্দে 


স্থাপত্যটি সেই থেকে আজ অবধি 
স্বমহিমায় মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে। 


উসমানিয়া খেলাফতের সপ্তম সুলতান 
দ্বিতীয় মুহাম্মদ মাত্র ২১ বছর বয়সে 
দুর্গম কন্সটান্টিনোপল বিজয় করে 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুসংবাদ বাস্তবায়ন 
করেন। তিনি এর সুদৃঢ় প্রাচীরে হযরত 
মুআবিয়া (রোযি.)-এর আকাঙ্কা 
মোতাবেক ইসলামের ঝাপ্ডাদণ্ড প্রোথিত 
করেছেন। কন্সটান্টিনোপল বিজয় 
করার কারণে তিনি “ফাতিহ' 
(বিজেতা) উপাধিতে ভূষিত হন। 
সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ 
কন্সটান্টিনোপল বিজয় করে এর নাম 
রাখেন ইসলামবুল (ইসলামের শহর)। 
একে ইসতানবুলও বলা হয়ে থাকে। 
তবে এটা ইসতানবুল নামেই সমধিক 
পরিচিতি লাভ করেছে। এ কারণে 
ইসতানবুল লেখা হলেও নিয়মমাফিক 
এর উচ্চারণ হয় ইস্তাম্বল। এই 
ইস্তাম্বুলে অবস্থিত এঁতিহাসিক স্থাপনা 
আয়া সোফিয়া । এর অর্থ পবিত্র জ্ঞান 
রোমান 11027 (হাজিয়া, কেউ বলে 
হাগিয়া)-কে তুর্কিতে আয়া বলা হয় 
বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সটান্টিয়াস ৩৬০ 
নির্মাণ করেন। তখন এর ছাদ ছিল 
কাঠের। ৪০৪ খিষ্টাব্দে রাজনৈতিক 
কলহের জেরে এ ছাদ আগুনে পুড়ে 
ছাই হয়ে যায়। ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট 
থিওডোসিওস আবার আয়া সোফিয়া 
নির্মাণ করেন। তখনো এর ছাদ ছিল 
কাঠের তৈরি। প্রজাদের বিদ্রোহের 
আগুনে ১০০ বছর পর আয়া সোফিয়া 
আবারো আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

এরপর সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩২ 
খিস্টাব্দে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আয়া 
সোফিয়া নির্মাণের আদেশ দেন। দীর্ঘ 
সময় ব্যয় করে অবশেষে তৃতীয়বার 


খিস্টান বিশ্ব রোমান ক্যাথলিক ও 
অর্থোডক্স দুটি দলে বিভক্ত ছিল। ৫৩৭ 
থেকে ১৪৫৩ খিস্টাব্দ পর্যন্ত আয়া 
সোফিয়া ছিল অর্থোডক্সদের গির্জা ও 
বিশ্বকেন্দ্র এবং খিস্টান বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম ধর্মীয় কেন্দ্র। মাঝখানে ১২০৪ 
খিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে 
ইউরোপের ক্যাথলিকরা এটা দখল 
করে নেয় এবং ক্যাথলিক গির্জায় 
রূপান্তর করে। ১২৬১ খিস্টাব্দে 
ক্যাথলিকদের পরাজয়ের পর আবার 
এটা অর্থোডক্স গির্জায় রূপান্তরিত হয় । 
১৪৫৩ খিস্টাব্দে যুদ্ধের আগে সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতিহ প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব 
দেন। প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় 
অবশেষে যুদ্ধের মাধ্যমে 
কন্সটান্টিনোপল বিজিত হয়। বিজয়ের 
পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী প্রথমবারের 
মতো আয়া সোফিয়া গির্জাতে নামায 
আদায় করেন। 

আয়া সোফিয়া কেন্দ্রিক ভাান্ত 
আকিদাগুলো মুছে ফেলতে সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতিহ এটিকে মসজিদে 
রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। কোনো 
আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আয়া সোফিয়াকে 
গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তর করতে 
পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, 
খিস্টান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজের 
অর্থ দিয়ে আয়া সোফিয়া ক্রয় করে 
নেন। এরপর একটি ওয়াকফ 
আাসোসিয়েশন গঠন করে আয়া 
সোফিয়াকে এর মালিকানায় হস্তান্তর 
করেন। এর বিখ্যাত দলিল আজো 
আঙ্কারার টার্কিশ ডকুমেন্ট ত্যান্ড 
আর্গুমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সংরক্ষিত 
আছে। “আয়া সোফিয়া নামে কোনো 
সমস্যা না থাকায় এর নামে পরিবর্তন 
আনা হয়নি। এর স্থাপত্যশৈলীতেও 


৫৩৭ খিস্টান্দে আয়া সোফিয়া নির্মিত 
হয়। সৌন্দর্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের এই 


তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি। শুধু এর 
দেয়াল ও মেঝেতে যেসব খিস্টীয় 
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প্রতীক ছিল, সেগুলো কুরআনের বাণী 


আনাচে-কানাচে আজ বহু মসজিদের 


সংবলিত ইসলামী লিপি-নকশা দিয়ে 


দরজায় তালা ঝুলছে। 


ঢেকে দেয়া হয়। পশ্চিম দেয়ালে 


বিশ্বে খিস্টান কর্তৃক আয়া সোফিয়াসহ 


স্থাপন করা হয় মিহরাব, যা মসজিদের 
অপরিহার্য অংশ। আর এ স্থাপত্যকে 
নির্মাণ করা হয়। এগুলো থেকে 


বিভিন্ন গির্জা বিক্রয়ের অনেক উদাহরণ 
রয়েছে। এখনো সে ধারা অব্যাহত 
রয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকা- 


আযানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ত। গত ২৪ জুলাই এ চারটি 


কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ব্রিটেনে 
অসংখ্য গির্জা এখন বিয়ে-শাদির 


মিনার থেকে একযোগে আযান ধ্বনিত 


অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর জন্য 


হয়েছে। এটি জামে আয়া সোফিয়া 
নামে খ্যাতি লাভ করে। এভাবে 
১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ৪৮১ বছর এটি 
মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 


ভাড়া দেয়া হচ্ছে । পক্ষান্তরে কোনো 
স্থানকে মসজিদ বানানো হলে, কোনো 
কারণে তা ব্যবহৃত না হলেও কিয়ামত 
পর্যন্ত তা মসজিদ হিসেবেই সংরক্ষণ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর তুরস্কে 
উসমানি খেলাফত ভেঙে যায়। এরপর 


করতে হবে । এর বিক্রয় কিংবা অন্য 
কোনো কাজে এর বিকল্প ব্যবহার করা 


ইসলামবিদ্বেধী কামাল আতাতুর্ক 
১৯৩৪ সালে এতিহাসিক আয়া 


যায় না। কোনোভাবে এর পবিত্রতা 
ক্ষুণ্ন করা যাবে না। গির্জা ও মসজিদের 


সোফিয়া মসজিদের মর্ধাদা ছিনিয়ে 
নিয়ে একে জাদুঘরে রূপান্তর করে 


পার্থক্যটা এখানেই । সুলতান দ্বিতীয় 


বিশ্বের বুকে এক মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। ৮৬ বছর পর ২০২০ সালের 
১০ জুলাই আয়া সোফিয়া তার হারানো 
রূপ ফিরে পায় এবং ২৪ জুলাই আবার 
সেখানে নিয়মিত নামায শুরু হয়। ওই 
দিন জুমার নামাজে এতিহাসিক খুতবা 
দেন তুরক্ষের ধর্মমন্ত্রী প্রফেসর ড. 
আলী আব্বাস এরবাশ। তিনি তার 
ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। 
তিনি বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পদে 
কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। আয়া 
সোফিয়া গোটা মুসলিম উম্মাহর 
সম্পদ। তিনি আরও বলেছেন, যে 
মসজিদের মিনার থেকে আযানের 
ধ্বনি ভেসে আসে না, যে মসজিদের 
মিন্বরে কেউ আরোহণ করে না, যে 
গম্বুজের নিচে গুণ গুণ আওয়াজ উঠে 
না, যে মসজিদের আঙিনায় মুসল্লিদের 
পদচারণা হয় না তার চেয়ে কষ্টদায়ক 
দৃশ্য এই জগতে আর কী হতে পারে? 
ইসলামবিদ্বেষীদের রোষানলে দুনিয়ার 


কাছ থেকে ক্রয় করে মসজিদের জন্য 
তা ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর 
ইসলামবিদ্বেধী কামাল পাশা সেই 
মসজিদ চলমান বা সংরক্ষিত না রেখে 
মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে তাকে 
জাদুঘরে রূপান্তর করে চরম বৈরী 
আচরণ প্রকাশ করেন। ৮৬ বছর পর 
এরদোগান আবার সেই মসজিদের 
পবিত্রতা ফিরিয়ে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি 
করলেন। আজ আয়া সোফিয়াকে 
মসজিদে রূপান্তরে যারা বিলাপ 


নিয়ে কোনো হইচই নেই। বাবরি 
মসজিদকে অন্যায়ভাবে ভেঙে দিয়ে 
সেখানে রামমন্দির নির্মাণের অবৈধ 
রায় দেয়া হয়েছে। তখন এসব মানুষ 
কোনো প্রতিবাদ করেননি। ইউরোপ 
আমেরিকাসহ মুক্তমনা ও সভ্যতার 
নির্মাণে কোনো বাধা দেয়নি । ৮৬ বছর 
পর আয়া সোফিয়ায় আল্লাহু আকবার 
যাওয়ায় সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের মধ্যে আশার আলো 
জেগে উঠেছে । আয়া সোফিয়ার মতো 
বিশ্বের সব মজলুম মসজিদে আবারো 
খুলে যাক রহমতের দরজা । 


লেখক; গবেষক ও অনুবাদক 


বউয়ের কথা ভাবো 
নুরুদ্দীন খা 

পুরুষ তুমি প্রতীক তুমি 
প্রদীপ আলোয় দীপ্ত 
তুমি কেন অকারণে 
খারাপ পরকিয়ায় লিপ্ত। 
একটা নারী তোমার ওপর 
ভরসা করে এলো ঘরে 
সেই নারীটা কোন দোষেতে 
একটু সুখের আশে মরে? 
দুষ্ট নারীর নগ্ন দেহ 


করছেন, স্পেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন 


তোমার কেন লাগবে ভালো 


দেশে যখন শত শত মসজিদ ধ্বংস 
করা হয়েছে তখন তারা কি বিলাপ 
করেছেন? স্পেনকে ইসলাম ও 
মুসলমান শুন্য করার পর বহু 
এতিহ্যবাহী মসজিদকে জাদুঘর ও 
গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল এমনকি, 
অশ্লীলতার আড্ডাখানা বানানো 
হয়েছে। 

গ্রিস ও সার্বিয়াতেও অনেক মসজিদকে 
গির্জায় রূপান্তর করা হয়েছে। এগুলো 


জেনে রাখো,এসব কিছুই 
সংসার জীবন আধার কালো। 
পাপের পথে যাবার আগে 
ঘরের বউয়ের কথা ভাবো 
কিসের লোভে ভালবেসে 
দুষ্ট মেয়ের কাছে যাবো? 
নববধূ কাদবে কেন 

বাসর ঘরে শুধু শুধু 

দুষ্ট নারী ফানুস কেবল 
বউয়ের ভালবাসায় মধু । 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০-________::::::::7) আত্তার্জহীদ ১০ 


ধর্ম।_-|দ।রশশ।ন 
ও বর্জনীয় 


মাওলানা এরফান শাহ 


করোনা ভাইরাসে করুণ অবস্থা! 
নার্ভাস বিশ্বব্যবস্থা! বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ 
ব্যবস্থা! দেশে দেশে শাটডাউন তথা 
অচলাবস্থা! অনিশ্চিত জীবন যাত্রা । 
সর্বত্র উদ্বেশ আর উৎকণ্ঠা! থমকে 
গেছে পৃথিবী! অবাক সারা দুনিয়া! 
করোনাভাইরাস এখন টক অব দ্য 
ওয়ার্ড । সর্বদা একটিই ভাবনা, 
করোনা আর করোনা । জনগণ 
আতঙ্কগ্রস্ত! পেশাজীবীরা ভীত-সন্স্ত! 
আর সরকার কিংকর্তব্যবিমুটন! কি হতে 
চলেছে? কিভাবে এ মহামারী 
মোকাবেলা করবে, সে চিন্তায় 
দায়িতৃশীলদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে 


করোনা ভাইরাসের বিস্তার, সেখানেই 
এ গোপন জীবাণু গবেষণাগার রয়েছে 


আল্লাহ পাক এ ধরনের দুর্যোগ দিয়ে 
মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহপাক 


বলে ধারণা করা হচ্ছে। কুরআনে 


বলেন, “অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা 


আন্নাহ পাক বলেন, “মানুষের 


করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন- 


কৃতকর্মের কারণে সমুদ্ধ ও স্থলে 
বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির 
মাধ্যমে, ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান 
কর।” (আল-বাকারা: ১৫৫) মানুষ অন্য 


আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে 


প্রাণীর মতো নয়। মানুষ আল্লাহর 


আসে ।" আর-রুম: ৪১) পরাশক্তিগুলো 


খলীফা তথা প্রতিনিধি । মানুষকে 


প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য 


ভাবতে হবে বিশ্ব মানবতা নিয়ে। 


যেভাবে যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র 


অপরের সুখে-দুঃখে নিজেকে উজাড় 


প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তাতে 


করে দিতে হবে। সৃষ্টির সেবায় 


মহামারীতে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার 
চেয়ে হাজার গুণ বেশি মানুষ মারা 
যাচ্ছে যুদ্ধবাজ ও দাঙ্গাবাজ 


আত্বনিয়োগ করতে না পারলে, মানুষ 
নামের মর্ধাদা থাকে না। সবার থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে মানুষ একা বসবাস 


রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষমতার প্রতিযোগিতায়! 


করতে পারে না। অতএব, নিজেকে 


ভিকটিমের আহাজারিতে আকাশ 


আড়াল করার চিন্তা না করে বরং 


বাতাস প্রকম্পিত! অথচ, পরিতাপের 


মানবিকতার পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ 


বিষয় হচ্ছে, দেশে দেশে ক্ষমতার 


হতে হবে। আজ হোক আর কাল 


লড়াই, অহেতুক যুদ্ধ, অনর্থক ছন্দ, 


চীনের উহান শহর উৎপত্তি স্থল হলেও 
তা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে 
এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক রাষ্ট্র এ 
ভাইরাসে আক্রান্ত । রোগীর সংখ্যা 


নির্যাতন ও দমন-পীড়ন নিয়ে কারো 
কোনো মাথাব্যাথা নেই! কোনো 
প্রতিবাদ নেই। নেই কোনো 


হোক একদিন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ 
করে চির বিদায় নিতে হবে। তবে 
দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করে 
যদি যেতে পারি, তখনই হবে স্বার্থক 


আলোচনা । বিশ্ব নীরবদর্শকের ভূমিকা 


লক্ষাধিক আর মৃতের সংখ্যা আট 


পালন করছে। 


সহশ্বীধিক! দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের 
অন্যতম কারণ, এটি সংক্রামক তথা 
ছোয়াচে ব্যাধি। এ রোগের ভ্যাকসিন 
তথা প্রতিষেধক এখনো পর্যন্ত 
আবিস্কৃত হয়নি, চেষ্টা চলছে। 

বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন, পরাশক্তিগুলো 
ট্রাডিশনাল অস্ত্রের পরিবর্তে জীবাণু 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়লে শত 


বিদায় । 
মহামারী থেকে পালিয়ে কি মৃত্যু থেকে 
বাচা সম্ভব? এজন্য হাদীসে নিজের 


চেষ্টা করেও তা হয়তো প্রতিরোধ করা 


এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে নিষেধ 


সম্ভব নয়। তবে অযথা আতঙ্কিত ও 
ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। 
মৃত্যু জীবনে একবারই আসে । কথায় 
বলে, “কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। 


করা হয়েছে। অন্য একটি কারণ এই 
যে, আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে 
লোকের প্রয়োজন আছে। ভিন্ন এলাকা 
থেকে কেউ ঝুঁকি নিয়ে আসতে চাইবে 


মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাচতে পারেনি 
এবং পারবেও না। মৃত্যু সম্পর্কে 


না। এজন্য উপদ্রত এলাকায় যারা 
সুস্থ আছেন, তাদের উচিত নিজেদের 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে, “বল, 


অস্ত্র তৈরির পিছনে পড়ে, তাহলে 


তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছ, তা 


গবেষণাগারের সামান্য ভুল-ত্রুটি ও 
দুর্ঘটনা থেকে যে ভাইরাস তৈরি হবে 
তা মরণব্যাধির জন্ম দিয়ে গোটা 


অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ 


উজাড় করে অসুস্থদের সেবা করে 
যাওয়া । মানব সেবার মাধ্যমেই আমরা 
সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারি। 


করবে । আল-জুমুআাঃ ৮) অতএব 


তাই, করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক না 


নির্ধারিত মৃত্যুর ভয়ে বার বার 


মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে 
উঠতে পারে । যে হুবেই প্রদেশ থেকে 


মৃত্যুবরণ করা কখনো বিশ্বাসী ও 
বীরপুরুষের কাজ হতে পারে না। 


ছড়িয়ে বরং দুর্যোগ মোকাবেলা করার 
মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে 
আসতে হবে। ভয়কে জয় করতে 
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হবে। সাহসিকতার সাথে এগিয়ে 
যেতে হবে। 
মানবতার মুক্তিদূত মহামানব, আহমদ 


এটিকে ঢালাওভাবে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আজাব বা রহমত বলার সুযোগ 


জন্ম ও মৃত্যু মহান রব তথা সৃষ্টিকর্তার 
সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত মহিমা । এসব 


নেই । বলা যেতে পারে, “অবিশ্বাসীদের 


বিধাতার শাশ্বত বিধান। তারই 


মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) দেড় 


জন্য আজাব আর বিশ্বাসীদের জন্য 


হাজার বছর পূর্বে দিকনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যদি তোমরা কোথাও মহামারীর 
কোনো সংবাদ শোন, তাহলে তোমরা 
সেখানে প্রবেশ করিও না। আর যদি 
কোনো শহরে কেউ সেই মহামারীতে 
আক্রান্ত হয়, তাহলে তোমরা সেই 
শহর থেকে পলায়ন করিও না।" সেহীহ 
আল-বুখারী: ৫৩৯৬) সাহাবাদের যুগে 
একবার মহামারী প্রেগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দেয়। সেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে 
শাহাদাতবরণ করেন অনেক সাহবায়ে 
কেরাম। তার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ 
সাহাবী, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। রাসূল (সা.) প্লেগ সম্পর্কে 
বলেছেন, “এটা হচ্ছে একটা আযাব 
আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মধ্যে 
যাদের ওপর ইচ্ছা তা প্রেরণ করেন 
তবে আল্লাহতাআলা মুমিনদের জন্য 
তা রহমতন্বরূপ করে দিয়েছেন 
ধৈর্য সহকারে অবস্থান করে এবং 
অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ 
তাআলা তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন 
তাই হবে, যদি মহামারীতে আক্রান্ত 
হয়ে মৃত্যু বরণ করে, সে শহীদের 


রহমত । 


দুই. পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । 
তিন. সজাগ, সতর্ক ও সচেতন হতে 
হবে। আতঙ্কিত না হয়ে বরং মহান 
ক্ষমা প্রার্থনা এবং বেশি বেশি দুআ ও 
দরদ পড়তে হবে। আল্লাহর কাছে 
পানাহ চাইতে হবে। 
45948 5৩৮০ এ 
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আল্লাহ না করুক, তারপরও যদি কোন 
মুমিন আক্রান্ত হন, তাহলে ধৈর্য ধরতে 
হবে এবং আল্লাহপাকের হুকুমের ওপর 
সন্তুষ্ট থাকতে হবে । মনে রাখতে হবে, 
মহান রবের হুকুমের বাইরে যাওয়ার 
কোনো সুযোগ নেই। কবি আল- 
মাহমুদের ভাষায় বলতে চাই, “ভালো 
মন্দ যা কিছু ঘটুক মেনে নেবো এ 
আমার ঈদ ।' কেননা “আমার নামায, 
আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার 
মরণ, সবকিছু  বিশ্বজাহানের 
প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত ।” 
(আল-আনআম: ১৬২) রাসুল (সা.) 
বলেন, “মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক! 


মর্যাদা পাবে ।' সেহীহ আল-বুখারী: 
৩৪৭৪) 

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নজাগে 
করোনাভাইরাস কি তাহলে 


আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে কোনো 
আজাব? আবার বলেছেন এটি 
বিশ্বাসীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে 
রহমত! উল্লেখ্য, একই মহামারী কারো 
জন্য হতে পারে আজাব, আবার কারো 
জন্য হতে পারে রহমত। এটি 
মুমিনদের জন্য শাপে বর! তাই 


তার প্রত্যেকটি বিষয় কল্যাণকর, এটা 
মুমিন ব্যতিত অন্যকারো ভাগ্যে নেই। 
যদি তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, 
আল্লাহর শোকর আদায় করে, এটা 
তার জন্য কল্যাণকর ৷ আর যদি তাকে 
অনিষ্ট স্পর্শ করে ধৈর্য ধারণ করে, 
এটাও তার জন্য কল্যাণকর ।' (সহীহ 
মুসলিম: ৫৩২২) 


নিয়ন্ত্রণাধীন ও ইচ্ছাধীন। অতএব যে 
বিষয়টি হাতের নাগালের বাইরে, তা 
নিয়ে দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনা কখনো 
বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। 
পরিশেষে মহান রবের দরবারে দু'হাত 
তুলে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করি, হে 
আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! 
আমাদেরকে দয়া কর। তোমার গজব 
দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না। 
তোমার আজাব দ্বারা আমাদেরকে 
ধ্বংস করে দিও না। এসবের পূর্বেই 
আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন। 
আমীন, ইয়া রববাল আলামীন । 


লেখক: এরন্থকার ও গবেষক, হাটহাজারী, 
চউথাম 


বৃষ্টির বিড়ম্বনা 

রিফুল ইসলাম সাকিব 
আযাঢ-শ্রাবণ যখন-তখন 
আকাশ মেঘে ঢাকে 
কিনেছি তাই নতুন ছাতা 
সেটাই সঙ্গে থাকে। 


চলতি পথে যখন আমি 
ছাতা হাতে রাখি 

লজ্জা পেয়ে বৃষ্টি লোকায় 
আমায় দিয়ে ফাকি । 


ৃ্টি ছাড়া ছাতাটাকে 
বোঝার মতো লাগে 


ইচ্ছে জাগে ফেলে দিতে 
ভীষণ রকম রাগে। 


আজব ব্যাপার! ছাতা যখন 
বাসায় ফেলে আসি, 
ঝরঝরিয়ে ঝরে তখন 
বৃষ্টি সর্বনাশী । 
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চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ করোনা ভাইরাসের 


হযরত ইউনুস (আ.)-কে হযম 


করেছে । অথচ রোগাক্রান্ত হওয়ার 


ব্যাপারে বলছেন যে, এটা মারাত্বক 
ছোৌয়াচে । কিন্তু বুখারী শরীফের একটি 
অনেককে বলতে দেখলাম, ছৌয়াচে 
রোগ বলতে কিছু নেই। ইসলামে কি 
ছৌয়াচে রোগকে অস্বীকার করা 
হয়েছে? আসলে বিষয়টি কিভাবে দেখা 
উচিৎ? এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা 
পেশ করছি, নিম়োক্ত কয়েকটি কথা 
পরিষ্কার মাথায় থাকতে হবে: 

১. ইসলামের কোনো বিষয়ই সঠিক 
বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। কেননা এ 
বিশ্বজগত যিনি সৃষ্টি কছেন তিনিই 
শরীয়ত দিয়েছেন। অতএব 


করতে পারেনি। কারণ? আল্লাহ 
তাআলার হুকুম হয়নি, তাই এই 


আসবাবগুলো তার কার্যক্রিয়া 
করতে পারেনি। 
৩. সুস্থতা-অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ 


অন্যান্য কারণ যেমনিভাবে বাস্তব 
তদ্ধরপ রোগাক্রান্ত হওয়ার এই 
কারণটিও বাস্তব । 

ইসলাম একে অস্বীকার করেনি। 
এক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে ভ্রান্ত ও বাতিল 


থেকে হয়। সুস্থতার যেমন বিভিন্ন 
কারণ রয়েছে তদ্রাপ অসুস্থতারও 


সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, কোনো 
ব্যাধিকে এমন মনে করা যে, তা নিজে 


বিভিনন কারণ আছে। যেমন- 


নিজেই সংক্রমিত হয় । 


মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় সর্দি বা জ্বর 
হয়। তেমনিভাবে রোগাক্রান্ত 


মূলত ইসলামপূর্ব আরবের জাহেলি 
যুগে কিছু রোগ-ব্যাধিকে নিজস্ব 


হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে 
সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর 


সংস্পর্শে যাওয়া। এটি একটি 
বাস্তব বিষয়। শরীয়ত একে 
অস্বীকার করেনি । 


সঠিক বাস্তবতার সংঘর্ষ হতে পারে 
না। 


তবে অন্যান্য আসবাবের ব্যাপারে যে 
কথা এখানেও একই কথা-কার্য ও 


২.এ বিশ্ব জগতে যা কিছু হয় সবই 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হয়। 
এর পিছনে যেসব আসবাবকে 
বাহ্যিক কার্ধকারণ হিসেবে দেখা 


ক্রিয়া করার ক্ষমতা আল্লাহপ্রদত্ত। 
রোগের মধ্যে ক্রিয়া করার নিজস্ব 
ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ চাইলে 
রোগাক্রান্ত হবে নতুবা হবে না। 


যায় এগুলো যদিও বাস্তব, তবে 


এজন্যই দেখা যায়, সংস্পর্শে যাওয়ার 


এসবের কার্য ও ক্রিয়া করার 
ক্ষমতাও আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ 
তাআলা ক্রিয়া করার ক্ষমতা না 


পরও অনেকে রোগাক্রান্ত হয় না। 
যে হাদীসের কথা এখানে বলা হয়েছে 
এর সঠিক তরজমা হলো: “রোগ-ব্যধি 


দিলে এগুলো ক্রিয়া করতে পারবে 
না। এজন্যই (ক) আগুন হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-কে জ্ালাতে 
পারেনি । (খ) ছুরি হযরত ইসমাঈল 
(আ.)-কে জবেহ করতে পারেনি । 
(গ) সমুদ্র হযরত মুসা (আ.)-কে 
নিমজ্জিত করতে পারেনি । (ঘ) মাছ 


(তার নিজস্ব ক্ষমতায়) একজনের দেহ 
থেকে আরেকজনের দেহে লেগে যায় 
না।” (সহীহ মুসলিম: ৫৭৪২) 


ক্ষমতায় সংক্রামক মনে করা হত। 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবীজি (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, ১৮ “ছোঁয়াচে 


রোগ বলতে কিছু নেই” 

এক বেদুইন জিজ্ঞেস করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, তাহলে আমার উটের কী 
হলো, এগুলো সুস্থ অবস্থায় মাঠে 
চরছিল, এরপর খুজলিযুক্ত উট এসে 
এগুলোর মাঝে প্রবেশ করে, তারপর 
খুজলিযুক্ত উট সুস্থ উটগুলোকে 
খুজলিযুক্ত বানিয়ে দেয়? 

নবীজী বললেন, আচ্ছা, তাহলে প্রথম 
উটটি কীভাবে সংক্রমিত হলো? 
(অর্থাৎ প্রথম উট যেভাবে আল্লাহর 
হুকমে খুজলিযুক্ত হয়েছে, বাকিগুলোও 
আল্লাহর ইচ্ছায়ই খুজলিযুক্ত হয়েছে)। 
(সহীহ মুসলিম: ৫৭১৭) 

তদানীন্তন আরবে কুষ্ঠ রোগকে নিজস্ব 


ছৌয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই 


ক্ষমতায় ছোঁয়াচে মনে করা হতো, এটা 


হাদীসের এ তরজমা বিশুদ্ধ নয়। 
কেননা, এর থেকে বোঝা যায়, বাস্তব 


তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো ।এ 
বিশ্বাসকে অসঠিক প্রমাণিত করার 


ছৌয়াচে রোগকে ইসলাম অস্বীকার 


জন্য এবং এগুলো সবকিছু যে আল্লাহ 
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তাআলার নির্দেশাধীন চোখে আঙ্গুল 
এটা বুঝানোর জন্য কুষ্ঠ রোগীর হাত 


রাসূল (সা.)-এর হাতে একজন কুষ্ঠ 


এগ্তলো নিশ্চিতভাবে সংক্রমিত হয়। 


রোগী বাইআতের জন্য এলে তিনি 


ধরে নিজের বসিয়ে একি পাত্রে খাবার 
গ্রহণ করলেন। হযরত জাবের (রাঘি.) 
হতে বর্ণিত, 


44০4৫ 2 ০০ যারা টি 
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রাসূল (সা.) কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে 
নিজের সাথে তাকে খাবারের পাত্রে 
বসালেন এবং বললেন, “আল্লাহর নামে 
খাবার শুরু করে তার ওপর আস্থা ও 
ভরসা রেখে খাও ।' (তিরমিযী: ১৮১৭) 
এই হাদীসগুলোর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 
নিজস্ব ক্ষমতায় কোন রোগই সংক্রামক 
বা ছোয়াচে নয়। 
অন্যদিকে বিভিন্ন রোগের কিছু বাহ্যিক 
কার্যকারণ থাকে । যেমন- ঠাপ্তা থেকে 
সর্দি কাশি হওয়া,চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহনে 
ওজন বেড়ে যাওয়া কোলস্টোরল 
হওয়া । 
ঠিক তেমনি কিছু কিছু রোগের বাহ্যিক 
কার্যকারণ হচ্ছে সেই ধরনের ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়া । 
এজন্য অতিঠাগ্তা, চর্বিযুক্ত খাবার হতে 
বিরত থাকা যেমন জরুরি তেমনিভাবে 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে কোন 
রোগের মধ্যে যদি বাহ্যিক সংক্রমণ 
স্বভাব থাকে তাহলে এর থেকেও দূরে 
থাকা অপরিহার্য । বাহ্যিক কার্ষকারণের 
ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) বলেন, 

৩ 0528615৩059 
“সিংহ থেকে পলায়ন করার মতো তুমি 
কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো । 
(সহীহ বুখারী: ৫৭১৭) 
রাসুল (সা.) আরো বলেন, 

16০9 6০৮০৫959583 
“খুজলিযুক্ত উটের মালিক যেন অন্যের 
সুস্থ উটের সাথে তার উট না রাখে । 
(সহীহ বুখারী: ৫৭৭১) 


তার হাত স্পর্শ ব্যতীত বায়আত 
করলেন। হযরত শারীদ (রাষি.) 
বলেন 
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কখনও এর ব্যত্যয় ঘটে না। রাসুল 
(সা.) আসলে এসবের খগ্ডন 
করেছেন। এ বিষয়টি যেমন হাদীস 
দ্বারা খণ্ডিত হয় তেমনভাবে বাস্তবতার 
মাধ্যমেও খপ্ডিত হয়। যেমন- কোনো 
এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে 
মহামারী শেষ হওয়ার পর দেখা যায় 


“সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলে একজন 


সুরক্ষিতদের তুলনায় মৃতদের সংখ্যা 


কোষ্ঠ রোগী ছিল। তখন রাসুল (সা.) 


অনেক কম হয়ে থাকে । যদি সংক্রমণ 


তার কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালেন 


আবশ্যক হতো, এর উল্টো চিত্র দেখা 


যে, আমি তোমাকে বাইআত করে 
নিয়েছি, তুমি ফিরে যাও। (সহীহ 
মুসলিম: ২২৩১) 

এসব হাদীসের মুল বক্তব্য হচ্ছে, 
আল্লাহ তাআলার হুকুমে অনেক সময় 
কিছু কিছু রোগ সংক্রামক হয়। উভয় 
প্রকার হাদীসের ওপর আলোকপাত 
করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, 
জুমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত 
যে,রোগ-ব্যাধি নিজস্ব ক্ষমতায় 
সংক্রমিত হতে পারে, আল্লাহ তাআলা 
রোগের মধ্যে এই ক্ষমতা দিয়ে 
অবসরে চলে গেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) 
তাই ছোয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলে 
নিশ্চিতভাবে সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে 
যাবে। ৬৬--০১ (ছোয়াচে বলতে 


কোনো রোগ নেই) বলে মূলত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সেই ভ্রান্ত 
আকীদা খণ্ডন করেছেন । ছোৌয়াচে রোগ 
নেই বলে ঢালাওভাবে সংক্রমণকে 
নাকচ করা হয়নি। কারণ এর বাস্তবতা 
রয়েছে। 
বরং ওই সংক্রমণকে নাকচ করা 
উদ্যেশ্য যার প্রবক্তা ছিল জাহেলী 


যেতো; কেউই বেঁচে থাকতে পারতো 
না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/২৮৭) 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংক্রমণ 
স্বীকৃতিমূলক হাদীসগুলো বর্ননা করার 
পরে বলেন, 
৮৯৮৫8555935 এও ও 44838 
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“আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো নিজ 
ইচ্ছায় অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির 
সংস্পর্শ গ্রহণকে সেই সুস্থ ব্যক্তিরও 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বানিয়ে 
দেন।' স্নানে সগীর: ২৫১৫) 
মোটকথা কিছু কিছু রোগ যে সংক্রামক 
হয়ে থাকে বাহ্যিক কার্ষকারণের 
পর্যায়ে ইসলামে তা স্বীকৃত। 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্রামক বলে বর্তমান 
বিজ্ঞান বিশ্বাসী বন্তবাদীদের বক্তব্যের 
মত নয়। ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে, 
সংক্রামক রোগগুলো আল্লাহর ইচ্ছায়ই 
সংক্রামক হয়, আর আল্লাহ না চাইলে 
হয়না। 
মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(রহ.) বলেন, “আরবের লোকেরা কিছু 
রোগকে নিজ ক্ষমতায় ছৌয়াচে মনে 


যুগের লোকেরা । বিজ্ঞান-বিশ্বাসী 
লোকেরা যা এখনও বলে থাকে 


করতো । 


রাসূল (সা.) এ আকীদার খণ্ডন 


অর্থাৎ তারা মনে করে, কিছু রোগের 


করছেন। তবে কিছু রোগীর সাথে 


স্বাভাবগত অপরিহার্ষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে 


ওঠাবসা করাটা একপ্রকার রোগের 
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কারণ হয়। আর শরীয়ত উপায় 
অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়েছে । সুতরাং 


কোয়ারান্টাইন মেন্টেন করা, বেশি 
বেশি পানি খাওয়া, ভিটামিন নেয়া 


এ জাতীয় রোগীদের থেকে দূরে থাকা 
খোদ শরীয়তেরই নির্দেশ । তবে এসব 


ইত্যাদি পালন ও গ্রহণে কোন বাধাতো 
নেইই, বরং এগুলো কার্যকর করাই 


রোগীর সংস্পর্শে গেলে নিঃসন্দেহে 
রোগ লেগে যাবে এমন আকীদা 
বিশুদ্ধ নয়। বাস্তব-অভিজ্ঞতারও 
পরিপন্থী ।" (তুহফাতুল কারী: ৩৪০৬) 
উত্তাদে মুহতারাম আরেক জায়গায় 
বলেন, “রোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোয়াচে 
হয় এমন আকীদা ইসলামের 
একতৃবাদের আকীদার সাথে 
সাতঘর্ষিক। আল্লাহর এই দুনিয়ায় যা 
কিছু হয় তার ইচ্ছাতেই হয়। ছোয়াচে 
রোগ থেকে সতর্ক থাকা উচিৎ। তবে 
এমন সতর্কতা কাম্য নয় যেসব 
সতর্কতার উপায়-উপকরণগুলো 
নিজেই খোদা বনে যায় ।” ৫/১৬২) 
উপাকার ও অপকারের একমাত্র 
মালিক আল্লাহ তাআলা । হায়াত- 
মওত, সুস্থতা-অসুস্থতা সবই তার 
হুকমে হয়ে থাকে। 

মোটকথা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
ব্যক্তির সংস্পর্শে রোগাক্রান্ত হওয়া 
একটি বাস্তব বিষয় । তবে সংক্রমণের 
এই ক্ষমতা রোগের নিজস্ব নয়; বরং 
আল্লাহপ্রদত্ত। তাই তিনি চাইলে 
সংক্রমণ হবে নতুবা হবে না এবং এটি 
যেহেতু রোগাক্রান্ত হওয়ার একটি 
বাস্তব কারণ তাই রোগাক্রান্ত হওয়ার 
অন্যান্য কারণ থেকে দূরে থাকতে 
যেমনিভাবে কোনো দোষ নেই তেমনি 
এক্ষেত্রেও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন 
করা দোষের নয়। বরং কিছু হাদীসে 
সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও দেওয়া 
হয়েছে। 

বর্তমানেও চিকিৎসকদের পরামর্শ 
পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা, সন্দেহভাজন 
জনসমাগম এড়িয়ে চলা, হোম 


সুন্নাহর দাবি। তবে এগ্তলো অবশ্যই 
বাহ্যিক কার্ষকারণ হিসেবেই কেবল । 
স্বয়তক্রিয় সংক্রামক ব্যাধির বিশ্বাস 
থেকে নয়। 
এক কথায়: ৬১১০১ ও এজাতীয় 
সাথে, আর ?১১৯খ। ৬০০১ ও এজাতীয় 
হাদীসের সম্পর্ক বাহ্যিক কার্ধকারণের 
দিক থেকে আমলের সাথে । 

লেখক: পরিচালক, মারকাযুদ দিরাসাতিল 


ইসলামিয়া, ঢাকা ও মুহাদ্দিস জামিয়া 
ইসলামিয়া লালমাটিয়া 


তোমার কৃপায় রাতের বেলা 
বিঁর্ধি সুরে পোকা-রা সব 
করে যেন পিকনিক! 


তোমার কৃপায় সবুজ লীলায় 
লুকে থাকে প্রেম গভীর, 
তোমার কৃপায় প্রকৃতি-তে 
জনে প্রেমাত্সা কবির । 


দিন বদলের দিন এসেছে 
কাজী তানভীর 

দিন বদলের দিন এসেছে 

দিন বদলের দিন, 
মজলুমানের জীর্ণ বুকে 

বাজাও সুখের বীণ। 


কীাদছে দেখো মা বোনেরা 
ভারত ফিলিস্তিন, 
লাশের মিছিল সংখ্যা ছাড়ি 
বাড়ছে দিনাদিন। 


ঘর-বাড়ি সব ধুলায় মিশে 
ভারত সাগর হচ্ছে রঙিন 
বসছে লাশের হাট, 


শোষণ-পীড়ন করছে জালেম 
অবুঝ শিশুর পর, 
বুলেট বোমায় হানছে আঘাত 
ভাঙছে মনের ঘর । 


মায়ের চোখে খোকার মরণ 
দু'ঢোক পানি চাইলে তারা 
করছে তাদের খুন। 


আমার বোনের সম্ত্রমে আজ 
সেই পশুদের চোখ, 
আর্তনাদে চিৎকারে মম 
যায় হারিয়ে সুখ । 


করার এঁ রড কপাট হয়ছে, 
তাদের জীবন ঘর, 

লাঞ্চনা আর বঙ্কনাতে 
সোনার জীবন খর । 
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আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে 
অতিউত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন। রোগ-ব্যাধি বা সমূহ 


বিপদাপদ দিয়ে ধ্বংস করার জন্য 
তিনি সৃষ্টি করেননি। এ পৃথিবীতে 
মানুষকে তিনি একমাত্র তারই ইবাদত 
করতে পাঠিয়েছেন। মানুষকে তিনি 
তার খলীফা বা প্রতিনিধিতের মর্যাদায় 
ভূষিত করেছেন। মানুষ আল্লাহর 
নির্দেশিত বাণী পবিত্র আল-কুরআন 
অনুযায়ী ও তার প্রেরিত শেষ পয়গম্বর 
মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে 
সঠিকভাবে চলবে, যেন ইহকালে শান্তি 
ও পরকালে মুক্তি পায়। ইসলামের এই 
পথই হলো সত্যের পথ, মুক্তির পথ ও 
আলোর পথ। এ আলোকিত পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ যখন নিশ্চিত 
ধ্বংসের দিকে ছুটবে ও বস্তুবাদী ধ্যান- 
ধারণার মোহে, দুনিয়াবি সফলতা 
লাভের খায়েশে বা সাম্রাজ্যবাদী 
তখনই বান্দাকে সঠিক পথে আনার 
জন্যে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রোগ- 
শোক ও বিপদাপদ দেন। যেন মানুষ 
আবার তার ভুল বুঝতে পারে, মহান 
রবের পথে ফিরে আসতে পারে । এই 
রোগ আমাদের গোনাহের কারণে হতে 


মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ 
পারে। কারণ আল্লাহ তাআলা যে, তারা এই মৃত্যুকে শহীদী মরণ 
বলেছেন, ইসেবে আখ্যা দেন। 


০০৮৬৬৫৯5503 9419 
“স্থলে বা জলে যেসব ফাসাদ বা 
অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়, তা 
মানুষের হাতের কামাই |” (সুরা আর- 
রুম: ৪১) 

কিন্ত তাই বলে কারো এই রোগ দেখা 
দিলে আমরা বলতে পারবো না ওই 
লোকের পাপের কারণে এই রোগ 
হয়েছে। আমাদের পাপের কারণে 
হলে সেটা তার পাপের ফসল নয়। 
অনেক ছোট বাচ্চার এইডস হয়েছে, 
যারা কখনো সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড 
কোনোভাবে ভাইরাস তার দেহে ঢুকে 
গেছে। কাজেই দুনিয়ায় কোনো 
আল্লাহর সংকল্প মনে করে নিতে হয়। 
বাসস্থানে শেষ পরিণতি ও মৃত্যু 
উভয়কে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত 
নেওয়াই ঈমানের দাবি। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাহাবীদের জীবন 
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“হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আমি মহানবী 
(সা.)-এর কাছে মহামারী সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, “এটা এক 
ধরণের আযাব, যে জনগোষ্ঠীর ওপর 
আল্লাহ চান পাঠিয়ে থাকেন। তবে 
এটা মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে 
দেন। যদি কোনো বান্দাকে এ 
মহামারী ধরে ফেলে, এরপর ওই 
শহরে ধৈর্য ধরে থাকে যে আল্লাহ তার 
ব্যাপারে যা-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ই 
হবে। এরপর লোকটির মৃত্যু হলে 


শহীদের মতো সাওয়াব পাবে ।” (সহীহ 
আল-বুখারী: ৪১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
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তবে এসব মহামারী সম্পর্কে আমাদের 
একটা সতর্কবার্তা আমাদের নবী (সা.) 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 
১৫৬০৬ ৬০এ 25 
ক্স 4৬ এ এ 
1555 230150০2৬৫০ 
“কোনো জাতির মাঝে যদি অশ্লীল 
কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং তারা তা 
প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করে । তা হলে 
দেন এবং এমন সব রোগ দেন যা 
ইতঃপূর্বের কোনো জাতির মাঝে তা 
দেখা যায়নি ।' (সুনানে ইবন মাজাহ, 
২/১৩৩২, হাদীস: ৪০১৯) 
এ হাদীস এ যুগের মুসলিমদের জন্য 
খুবই উপকারী হতে পারে। আজ 
নামে যে রোগ আমাদের কাছে প্রকাশ 
পেয়েছে তা কোনো না কোনো 
অশ্লীলতা ব্যাপকতার ফল। 


ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে 
আমরা দেখি, হযরত মুসা (আ.)-এর 
সম্প্রদায় চরম অবাধ্য হয়ে পড়েছিল। 
ফলশ্রুতিতে তাদের ওপর বিভিন্ন 
বিপদ-আপদ নেমে আসে । এ প্রসঙ্গে 
এর এসেছে, 


রি প৫27০৮1৮ 
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“অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, 
পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা 
ররিষ্ট করি। এটা স্পষ্ট নিদর্শন। তারা 
দাভিকই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো 
এক অপরাধী সম্প্রদায়।" (সুরা আল- 
আ'রাফ: ১৩৩) 
এ সীমাহীন বিপদে আক্রান্ত সম্প্রদায় 
এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মুসা 
(আ.)-এর কাছে পাকাপাকি ওয়াদা 


করলো যে, তারা এসব আযাব থেকে 
যুক্তি পেলে হযরত মুসা (আ.)-এর 
ওপর ঈমান আনবে । হযরত মুসা 
(আ.) দুআ করলেন, ফলে তারা এসব 
আযাব থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু যে 
জাতির ওপর আল্লাহর আযাব চেপে 
থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান- 
চেতনা কোনো কাজ করে না। কাজেই 
এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি 
পেয়ে তারা আবারও নিজেদের 
হঠকারিতায় আঁকড়ে বসলো এবং 
ঈমান আনতে অস্বীকার করলো । 

এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী 
দি? বলেছেন, 
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“মহামারী এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ 
বনী ইসরাঈলের ওপর পাঠিয়েছিলেন । 
সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, 
কোথাও তা বিদ্যমান তখন তোমরা 
সেখানে যেয়ো না। আর যদি মহামারী 
এলাকায় তোমরা থাক, তবে সেখান 


থেকে পালানোর জন্য বের হয়ো না।' 
টি বুখারী: নি হাদীস; নি 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমীরুল 
মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে সাহাবীদের সময়ে একবার 
মহামারী প্রেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। 
সিরিয়ায়-প্যালেস্টাইনে এ প্লেগে 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন 


তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কথাটি 


আমার খুব প্রয়োজন। আমার এ 


অনেক সাহাবী । তাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত 
সাহাবী। হযরত ওমর (রাষি.) 
সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ৬৩৯ খিস্টাব্দে 


বলতো! আর হ্যা, আমরা আল্লাহর 
এক তাকদীর থেকে আরেক 
তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। 
আল্লাহর এক তাকদীর থেকে আরেক 


রওয়ানা হয়েছিলেন। “সারগ' নামক 
জায়গায় পৌছার পর সেনাপতি হযরত 


তাকদীরের দিকে ফিরে যাওয়ার মানে 
কী? হযরত ওমর (রোযি.) সেটা হযরত 


আবু উবাইদা (রাযি.) খলীফাকে 


আবু উবাইদা (রাযি.)-কে বুঝিয়ে 


জানালেন, সিরিয়ায় তো প্লেগ দেখা 
দিয়েছে । হযরত ওমর (রাষি.) প্রবীণ 


বলেন, “তুমি বল তো, তোমার কিছু 
উটকে তুমি এমন কোনো উপত্যকায় 


সাহাবীদেরকে পরামর্শের জন্য 
ডাকলেন । জানতে চেয়েছেন, এখন কী 
করবো? সিরিয়ায় যাবো নাকি যাবো 


নিয়ে গেলে যেখানে দুটো মাঠ আছে 


মাঠদুটোর মধ্যে একটি মাঠ সবুজ 
শ্যামল, আরেক মাঠ শুষ্ক ও ধূসর 


না? সাহাবীদের মধ্য থেকে দুটো মত 


এবার বলো, ব্যাপারটি কি এমন নয় 


আসলো । একদল বললেন, “আপনি 


যে, তুমি সবুজ মাঠে উট চরাও তাহলে 


যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন সে উদ্দেশ্যে 


তা আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী 


যান।” আরেক দল বললেন, “আপনার 


চরিয়েছো ৷ আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, 


না যাওয়া উচিত।' তারপর আনসার ও 


তা-ও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী 


মুহাজিরদের ডাকলেন পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য। তারাও মতপার্থক্য 


চরিয়েছো |” অর্থাৎ হযরত ওমর 
(রাযি.) বলতে চাচ্ছেন, হাতে সুযোগ 


করলেন । সর্বশেষে বয়স্ক কুরাইশদের 


থাকা সত্তেও ভালোটা গ্রহণ করা মানে 


ডাকলেন। তারা এবার মতানৈক্য 


এই না যে আল্লাহর তাকদীর থেকে 


করলেন না। সবাই মত দিলেন, 


পালিয়ে যাওয়া । কিছুক্ষণ পর হযরত 


“আপনার প্রত্যাবর্তন করা উচিত। 


আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) 


আপনার সঙ্গীদের প্লেগের দিকে ঠেলে 
দেবেন না।' হযরত ওমর (রাষি.) 
তাদের মত গ্রহণ করলেন। তিনি 


আসলেন। তিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত 
ছিলেন। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর একটি হাদীস শোনালেন । আর তা 


সিদ্ধান্ত নিলেন, মদীনায় ফিরে যাবেন । 
খলীফাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেখে 
সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) বললেন, “আপনি কি মহান 
আল্লাহর নির্ধারিত ইচ্ছে থেকে 


হচ্ছে, “তোমরা যখন কোনো এলাকায় 
প্লেগের বিস্তারের কথা শুনো তখন 
সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি 
কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে 


পালানোর জন্য ফিরে যাচ্ছেন? আবু 
উবাইদাহ (োযি.)-এর কথা শুনে 
হযরত ওমর (রাষি.) কষ্ট পেলেন। 
হযরদ আবু উবাইদা (রাষি.) ছিলেন 


তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও 
না।” সেহীহ আল-বুখারী: ৭/১৩০, হাদীস: 


৫৭২৯) 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি সমস্যার 


ণু 


চিঠিটি যদি রাতের বেলা আপনার 
কাছে পৌছে তাহলে সকাল হওয়ার 
পূর্বেই আপনি রওয়ানা দেবেন। আর 
চিঠিটি যদি সকাল বেলা পৌছে তাহলে 
সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বের আপনি রওয়ানা 
দেবেন। চিঠিটা পড়ে হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) বুঝতে পারলেন । 
খলীফা চাচ্ছেন তিনি যেন প্রেগে 
আক্রান্ত না হন। অথচ একই 
অভিযোগ তো তিনি হযরত ওমর 
(রাযি.)-কে করেছিলেন । প্রতিউত্তরে 
হযরত আবু উবাইদা (রোযি.) লিখেন, 
“আমিরুল মুমিনীন! আমি তে 
আপনার প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছি 
আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে 
অবস্থান করছি। তাদের মধ্যে যে 
মুসীবত আপতিত হয়েছে তা থেকে 
আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, 
যতোক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের 
মাঝে চুড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। 
আমার চিঠিটি পাওয়ামাত্র আপনার 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে 
এখানে অবস্থানের অনুমতি দিন।” 
চিঠিটি পড়ে হযরত ওমর (রাষি.) 
ব্যাকুলভাবে কান্না করেন। তার কান্না 
দেখে মুসলিমরা জিজ্ঞেস করলো, 
আমিরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা কি 
ইন্তিকাল করেছেন? হযরত ওমর 
(রাযি.) বললেন, “না, তবে তিনি 
ত্যুর দ্বারপ্রান্তে । (আসহাবে রাসূলের 
, আবদুল মা'বৃদ, ১/৯৩-৯৪) 
কিছুদিন পর হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) প্লেগে আক্রান্ত হন। আক্রান্ত 


লা 


তার এতো পছন্দের যে, হযরত আবু 
উবাইদা (রাষি.) এমন কথা বলতে 


হযরত ওমর 
বললেন, “ওহে আবু উবাইদা! যদি 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০ 


সমাধান করে দিলো । হযরত ওমর 
(রাধি.) হাদীসটি শুনে মদীনায় 


হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই 
শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় ফিরে 
ওমর (রাযি.) হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.)-কে চিঠি লিখলেন, “আপনাকে 


বলেন, 


1৮০৫ 9861345825৬) 
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ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
“(প্লেগ) মহামারীতে মৃত্যু হওয়া 


ভীত-সন্ত্ন্ত। নতুন সেনাপতি হওয়ার 


প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত ।” 
(সেহীহ আল-বুখারী: ৪/২৪, হাদীস: ২৮৩০) 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ছিলেন 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী । 
আশারায়ে মুবাশশারার একজন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
খলীফা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উঠলে হযরত 
আবু বকর (াযি.) হযরত আবু 
উবাইদা (রোযি.)-কে প্রস্তাব করেন। 
হযরত ওমর (রোযি.) ইন্তিকালের আগে 
কে পরবর্তী খলীফা হবেন এ প্রশ্ন 
উঠলে তিনি বলেন, “যদি আবু উবাইদা 
বেঁচে থাকতেন তাহলে কোনো কিছু না 
ভেবে তাকেই খলীফা বানাতাম।' 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্লেগ সম্পর্কে বলেন, 
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15৫5 ৮454 
“এটা হচ্ছে একটা আযাব। আল্লাহ 
তার বান্দাদের মধ্যে যাদের ওপর 
ইচ্ছা তাদের ওপর তা প্রেরণ করেন। 
তবে আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা 
রহমতস্বরূপ করে দিয়েছেন। কোনো 
ব্যক্তি যদি প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় 
সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান 
করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকে যে, আল্লাহ তাকদীরে যা লিখে 
রেখেছেন তাই হবে, তাহলে সে 
একজন শহীদের সওয়াব পাবে।' 
(সহীহ আল-বুখারী: ৪/১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৪) 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 


পর হযরত মুআয (রাযি.) একটা 
ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, “এই 
প্লেগ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো 
মুসীবত নয়, বরং তার রহমত এবং 
নবীর দুআ। হে আল্লাহ! এই রহমত 
আমার ঘরেও পাঠাও এবং আমাকেও 
এর যথেষ্ট অংশ দান কর ।" (হায়াতুস 
সাহাবা: ২৫৮২) 

দুআ শেষে এসে দেখলেন তার 
সবচেয়ে প্রিয়পুত্র হযরত আবদুর 
রহমান (রহ.) প্রেগাক্রান্ত হয়ে 
পড়েছেন। ছেলে বাবাকে সান্তনা দিয়ে 
কুরআনের ভাষায় বলেন, 


৫ 


“সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। 
সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ 
পোষণকারীর অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।' (সুরা 
আল-বাকারা: ১৪৭) 
পুত্রের সান্তুনার জবাব পিতাও দেন 
কুরআনের ভাষায়: 

০৩৮৮৯) ০240185৩0৪5 
“ইনশা আল্লাহ তুমি আমাকে 
ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে ।” (সুরা আস- 
সাফফাত: ১০২) 
কিছুদিনের মধ্যে তার প্রিয়পুত্র প্লেগে 
শহীদ হন। অবশেষে তীর হাতের 
একটা আঙুলে ফোড়া বের হয়। এটা 
দেখে হযরত মুআয (রাষি.) প্রচণ্ড খুশি 
হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও প্রেগে 


আক্রান্ত হয়ে শহীদ হন। (আসহাবে 
রাসূলের জীবনকথা, ৩/১৫১-১৫২) 


করোনা ভাইরাস অনেক জায়গায় 
মহামারী আকার ধারণ করেছে। 


ভাইরাস। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এর 
থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে ব্যস্ত । 
বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দর, 


স্টেশনগুলোতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি দেশই নিজের 
সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিচ্ছে। 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর সংক্রমণ 
দীর্ঘায়িত হতে পারে। কা'বা ঘরের 
তাওয়াফ সাময়িক স্থগিত রাখা হয়েছে 
(এখন সীমিত পর্যায়ে তাওয়াফ 
হচ্ছে)। সবমিলিয়ে পুরো বিশ্ব একটা 
আতঙ্কের মধ্যে আছে। ঠিক এই 
মুহূর্তে প্রশ্ন উঠছে, করোনা ভাইরাস কি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব? 
বিগত কয়েক মাসের চীন সরকারের 
মুসলিম-বিদ্বেধী মনোভাব এবং 
মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ফলে 
অনেকেই মনে করছেন, এটা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আযাব। চীন সরকার 
উইঘুরের মুসলিমদের যেভাবে নির্যাতন 
করেছে, মুসলিম আইডেন্টিটির জন্য 
তাদেরকে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, 
চীন সরকারের এই আযাকশনের জন্য 
একটা রিআাকশনারি অবস্থান থেকে 
মুসলিমরা কেউ কেউ করোনা 
ভাইরাসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আজাব বলে অভিহিত করছেন। 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস থেকে 
দেখতে পাই, প্লেগকে তিনি বলেছেন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব, আবার 
বলেছেন, এটা মুমিনদের জন্য 
শর্তসাপেক্ষে রহমত । একই মহামারী 
আযাব, আবার কারো জন্য হতে পারে 
রহমত । তাই বলে, একে ঢালাওভাবে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব কিংবা 


১৫০টির বেশি দেশে করোনা ভাইরাসে 


ইন্তিকালের পর সেনাপতি হন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেক প্রিয় 


এ যাবৎ আক্রান্ত ১ লাখ ৬০ হাজার 
মানুষ । মারা গেছে ৫ হাজার ৬ 


সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল 


শতাধিক মানুষ । সারাবিশ্বে এখন 


(রাযি.)। সবাই তখন প্রেগের আতঙ্কে 


আলোচিত বিষয় হলো করোনা 


ঢালাওভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রহমত বলার কোনো সুযোগ নেই 
মহামারী ভাইরাস যদি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আযাব হয়ে থাকে তাহলে 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী 
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আল্লাহর আযাবে ইন্তিকাল করেছেন? 


“আল্লাহুম্মা ইনি আওজুবিকা মিনাল 


সাহাবীদের বেলায় আল্লাহ 
সাধারণভাবে ঘোষণা করেছেন, 
“আল্লাহ তাদের প্রতি অন্তষ্ট এবং 
তারাও আল্লাহর প্রতি ।' তাহলে হযরত 
সুহাইল ইবনে আমর (রাযি.), হযরত 
মুআয ইবনে জাবাল (রাষি.), হযরত 
ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত 
ইয়াধীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাষি.), 
হযরত আবু মালিক আল-আশআরী 
(রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণ আল্লাহর 
আযাবে নিপতিত হয়েছেন? উত্তর 
হচ্ছে, না। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীস অনুযায়ী ওই মহামারীকে তারা 
রহমত হিসেবে নিয়েছিলেন। 
মহামারীতে মৃত্যুবরণ করাকে তারা 
শাহাদাত হিসেবে দেখেছেন। যার 
ফলে হযরত মুআয ইবনে জাবাল 
(রাযি.) সেই রহমত পাওয়ার জন্য 
দুআ পর্যন্ত করেন। 

মহামারী থেকে বাচার জন্য আমরা 
প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে মহান 
আল্লাহর কাছে কায়মনোচিত্তে দুআ 
করবো, 


৬৩৬01 ৩৩ এত। 
29432054555 3 ৪৫১২ 

25 
“হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি রোগ 


বারাসি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, 
ওয়া সাইয়ি ইল আসক্কাম।' সুনানে 
আবু দাউদ, ৩৯৩, হাদীস: ১৫৫৪) 

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 


259৫ 2 


দু ৫2 ০. 2 নে 
৮৫5 ০১20 এগ উপ ১512 
৮5 পারি ১৫ ৯. 

১ 0] 802৯৮) 65496 ৯ 
৩৪1০3 ১০৪ ও লী (| ৭২ 


৫:59) 


24৮৮4 


“যে কেউ বিপদ- মুসিবতে পড়ে “ইব্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' 
বলবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! 
আমাকে এ মুসীবত থেকে উদ্ধার 
করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্ত 
ফিরিয়ে দিন, অবশ্যই আল্লাহ তাকে 
উত্তম কিছু ফিরিয়ে দেবেন ।' (মুসলিম: 
২/৬৩১, হাদীস: ৯১৮) 
করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকতে 
ডাক্তাররা সব সময় পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতায় থাকতে বলেছেন। আর 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
13691 5501 
“পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ ।' 
মুসলিম: ১/২০৩, হাদীস: ২২৩) 
আমাদের সবার উচিত রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত সমাধান মেনে 


(সহীহ 


দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান 


চলা এবং আল্লাহর কাছে নিজ নিজ 


করো, তুমিই তো আরোগ্যদানকারী । 
আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, 
যারপর কোনো রোগ থাকে না।” (সহীহ 
আল-বুখারী, ৭/১২১, হাদীস: ৫৬৭৫) 
আবার রাসূলুল্লাহ (স.) এই দুআটিও 
পড়তে বলেছেন, 


,:০৪৯7০ 15221 2০8 ০1 এ এ? 
১১৩৮3 ০৮০০। ০০ এ ১৪প ৩1650) 
86882 প51৮ 
8৮81 শি ০০3 চা 


গোনাহের জন্য তওবা করা। 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্লেগের ব্যাপারে 
প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেসব 
জায়গায় যাবে না।” তারপর বলেছেন, 
“যেখানে আছো সেখানে প্লেগ দেখা 
দিলে অন্যত্র যাবে না।” রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর হাদীস ও হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর আমল থেকে দেখতে 


পাই, মহামারীর বেলায় প্রতিরক্ষার 
দিকে সতর্ক হওয়ার শিক্ষা । আবার 
অন্যন্য সাহাবীরা যখন প্লেগে আক্রান্ত 
হয়েছেন, তখন ধৈর্যধারণ করে, রহমত 
মনে করে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে 
নিয়েছেন। যার  প্রতিদানস্বরূপ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী 
তাদের মৃত্যু হচ্ছে, শাহাদাতবরণ । 
তারপরও যদি করোনা-আক্রান্ত হয়ে 
আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে ধৈর্য 
ধারণ করবো, আল্লাহর ফয়সালায় 
সন্তুষ্ট থাকবো এবং শাহাদাতের 
পেয়ালাপানে উনযুখ থাকবো । ভালো- 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব 
বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 


শরত্রানী 
কাজী তানভীর 


রূপের দেশে শরৎ হাসে 
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে, 
নীলাম্বরের কোল জুড়ে এ 
মেঘের ভেলা ভাসে। 


শরৎ গ্রাতে শিশির কণা 
ঘাসের বুকে হাসে, 
ফুল-শেফালি জুই চামেলি 
নাচে ঝিলের পাশে । 


উপচেপড়া সুর কোলাহল 
পাক-পাখালির গানে, 
খোকা-খুকি ছন্দ খেলে 
শিউলি তলার পানে । 


শরত্রানী মুছতে গ্লানি 
এল এবার দেশে, 

বেশ মনোহর খতুর সাজে 
এসছে রানী হেসে । 
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ৈ পক 
শর্ত 
৩ ক চে 
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না 
চি 


এলি” 
টি 
ক 


পা লর্ 


হীনমন্যতা ও ইসলামের নির্দেশনা 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


বর্তমান সময়ে মানুষের দুশ্ন্তা, 


অপূর্ণতা ও দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা 


অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের মাত্রা অতীত 
পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে গেছে বলেই 


হয়েছে আরেকটি আয়াত দেখুন 
যেখানে বংশগত কৌলিন্য ও 


মনে করা হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণে 
এ দাবি বাস্তবতার বেশ কাছাকাছি । এ 
উদ্বেগ-উৎকগ্ঠী ও  ডিপ্রেশনের 
পাশাপাশি সমানতালে বেড়ে চলেছে 
হীনমন্যতা । এটা উক্ত অবস্থার সহায়ক 
একটি মানসিক সমস্যা । কোনো 
রোগের কারণ উদঘাটন করা না গেলে 
তা নিরাময় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে 
পড়ে। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ 
হীনমন্যতাবোধ। এটা মানুষের 
আত্মবিশ্বাসের প্রাসাদ ধ্বসিয়ে দেওয়ার 
সঙ্গে তার জীবনীশক্তির ক্ষয় তরান্বিত 
করে। 

কুরআন সবার আগে মানুষের পরিষ্কার 
করলো যে, আকার-আকৃতি বিচারে 
প্রত্যেক জনই সবচাইতে সেরা ও 
সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ঘোষণা করা 
হয়েছে, 

0 ৮াঞ্2০ ০৫৮০০০০৬ ৮৫৪০ 


জাতপাতের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে 
চমৎকারভাবে বলা হচ্ছে, 
(25 ৩26 আ্াঞ্ 
০% 262 
“আমি তোমাদেরকে নারী ও 
পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছি। আর 
তোমাদেরকে বর্ণ ও বংশগত ভিন্নতায় 


করা হয়েছে, 

৩৩5 ও৪ 45127 এ প্র 
৩ ঞে গুঠে ও৪ গু 55282 9 ১৫ 
৬ তরে ৬৮2২১ ০৭৪ আপ্র9৬ 
“হে বিশ্বাসীগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন 
অন্য সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য না করে 
কোনো নারী যেন অন্যকে নিজের 


চাইতে হীন ভেবে তাকে অপমান না 


একারণে বিন্যাস করেছি যাতে 


করে এবং অন্যের নামকে 
ব্যাঙ্গাত্নরকভাবে উচ্চারণ থেকে বিরত 


কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম 
ব্যক্তি সেই যে বেশি পরহেযগার । আর 
এটা জেনে রাখো যে, আল্লাহ সকল 


থাকতে হবে । ঈমান আনার পর এরূপ 
কাজ অত্যন্ত নিকৃষ্ট । যদি তোমরা 
এরূপ কাজ থেকে তওবা না করো 


বিষয়ে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত আর 


সবচেয়ে বেশি অবহিত ।” (আল-হুজুরাত; 
১৩) 


তবে জেনে রাখো, তবে তোমরা 
জালিমদের তালিকাভুক্ত হবে । (আল- 
হুজুরাত: ১১) 


মানুষকে গোত্র ও গোষ্ঠীতে আলাদা 
করা হয়েছে যেন সহজেই একে 


মুসলমানের পক্ষে অন্যকে নিকৃষ্ট 
ভাবার কোনোরূপ বৈধতা নেই। 


অপরকে চিনতে এবং পরিচিতসহ 


“আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টির সবচাইতে 
সুন্দর আকৃতিতে বানিয়েছেন এবং 


ডাকতে পারে । তবে এর অর্থ কখনোই 


একইভাবে নিজেকেও অন্যের চাইতে 


নিকৃষ্ট মনে করার অনুমতি দেওয়া হয় 


এমন নয় যে, এক গোত্রের লোকেরা 


নি। আল্লাহর কাছে সৎকর্মপরায়ণ সেই 


আখেরে তোমাদেরকে তার কাছেই 
ফিরে যেতে হবে ।' (আত-তাগাবুন: ৩) 
এই আয়াতে মানুষের শারিরিক 


নিজেদেরকে অপর গোত্রের চাইতে 
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে । 


কুৎসিত মুসলমানটি সুদর্শন অসৎ 
মুসলমান ব্যক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ । এই 


এই সুরার তের নম্বর আয়াতে উল্লেখ 


তাৎপর্যপূর্ণ মুলনীতিকে পৃথিবীর 
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ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
ইতিহাসে শীর্ষ ম্যাগনাকার্টা অর্থাৎ 


গেছে তার জন্য আফসোস নয় এবং যা 


বিদায় হজের ভাষণে এভাবে তুলে 
অনারবের ওপর, কোনো শ্বেতাঙ্গের 
জন্য কৃষ্তাঙ্গের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, 
মানুষ কেবল কর্মগুণেই শ্রেষ্ঠ লাভ 
করতে পারে। আর মনে রেখো, 
তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর 
তিনি মাটির তৈরি ।' 

তিনি এই নির্দেশনা নিজের জীবনে 
বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ 
দাসের সঙ্গে আরবের শীর্ষ অভিজাত 
গোত্র বুন হাশিমের মেয়েদের বিয়ে 


অর্জিত হয়েছে তার জন্য অহঙ্কার নয় 
এই সংক্ষিপ্ত মূলনীতিটা যদি মগজে 
স্থাপন করে নেওয়া যায় তাহলে 
পৃথিবীর কোনো বিপদই মানুষকে 
অস্থির করে তুলবে না, কোনো দুশ্চিন্তা 
কাবু করতে পারবে না। 
হয়; প্রত্যেক ব্যক্তির নাম তার 
ব্যক্তিতেেরও প্রতীক হয়ে থাকে । নামের 
মধ্যে যদি অহংবোধ অথবা হীনমন্যতা 
লুকিয়ে থাকে তবে ইসলাম সে-ধরনের 
নামও অপছন্দ করেছে। 


দিয়েছেন । অথচ আরবের রক্তেই প্রবল 


হযরত আয়েশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


কৌলিন্যবোধ মিশে আছে! 
হীনমন্যতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিংসাকে 
ইসলাম নিন্দা করেছে। এমনকি 


কুরআন মাজীদে হিংসুকদের অনিষ্ট 
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 
8৩০9 5১৪৫৮? 
“আর হিংসুকে অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি) যখন সে হিংসা করে । 
€আল-ফালাক: ৫) 
সম্পদের অহমিকায় মাটিতে যাদের পা 
পড়ে না আর ক্ষমতার তাপে যারা 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে তাদের এই 
তারা যখন অর্থবিত্ত কিংবা ক্ষমতা 
হারায় তাদের অবস্থার স্বরূপ পবিত্র 
কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 
2১2 0214 5526805৮165 
৪১৮৩৩৫৪ ৩০এ৪ 
'যা পেয়েছো এটার জন্য অহঙ্কার 
করো না আর যা হারিয়েছো এ জন্য 
পন্তাবে না কারণ কোনো দাম্ভিক 
লোককে পছন্দ করেন না।” আল- 
হাদীদ: ২৩) 
লক্ষ্য করুন, মানসিক কষ্ট দূর করার 
জন্য কুরআন মজীদ এমন লক্ষ্যভেদী 
অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে যা চলে 


আছে, “আল্লাহর রাসুল (সা.) মন্দ 
নামগুলো পরিবর্তন করে দিতেন।” 
(সুনানে তিরমিযী) 

হাদীসে এই ধরনের বহু বর্ণনা পাওয়া 
যায়; অপছন্দনীয় নাম হওয়ার কারণে 
অনেকের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া 
হয়েছে। যার নাম বারা ছিলো তাকে 
জয়নাব এবং আসিয়াকে জমিলায় 
বদলে দেওয়া হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, নবীজি 
(সা.) ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তিই 
প্রকৃত মুসলমান যার শারীরিক ও 
মৌখিক আচরণে কারও আক্রান্ত হবার 
আশঙ্কা থাকে না আর প্রকৃত মুহাজির 
সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ 
বিষয় পরিত্যাগ করে । 

বিশ্বনবী (সা.) মানুষের ব্যক্তিতুকে 
সম্মানিত করেছেন। মানুষের নৈতিক 
চরিত্র ও ভালো কাজের কারণে 
মহিমান্বিত ও সম্মানের অধিকারী 
হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ও প্রাইভেসির ক্ষেত্রে কঠোর 
অবস্থান নিতে গিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন 
একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, 
অনুমতি ব্যতিরেকে কারও চিঠি খুলে 
পড়া এবং অনুপস্থিতিতে গীবত- 


পরচর্চার মতো বিষয়গুলো । বন্ধু- 
বান্ধবদের মধ্যে আত্মভ্তরিতা, 


আত্মতুষ্টিজনিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেন 
নি। প্রত্যেকজন মানুষকে নিজের ভুল 
নিজেকে শোধরে নিয়ে অপরকেও 
সংশোধনের আন্তরিক হবার তাগিদ 
দিতে ভুলেননি। তিনি ঘোষণা 
করেছেন, মানুষ যতক্ষণ অপর 
ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় 
থাকবে আল্লাহও তার প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত রাখবেন। অসুস্থ ব্যক্তির 
শুনা, খোজ-খবর নেওয়া এবং মৃত 
মুসলমানের জানাযায় শরীক হবার 
মধ্যদিয়ে সমতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত 
স্থাপিত হয়। ইসলাম গ্রহণের পর, 
দেওয়ার পর কোনো মুসলমান 
হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন না; তার 
জন্য এটার অনুমতি নেই। 


পড়ালেখা 

আজহার মাহমুদ 
পড়ার সাথে লেখা আর 
লেখার সাথে পড়া, 
দুটোই হবে একই সাথে 
বাবার নির্দেশ কড়া । 


বাবার কথা মান্য করে 
দেখি আমার ঘড়ি। 


সময় দেখে পড়ালেখা 
দুটোই করি শেষ, 
পড়া শেষে বাবার কাছে 
আদর পাই বেশ। 
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ম।হ।জী।ব।ন 


বিশ্বনন্দিত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের 
শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মুফতি 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.)-এর 


নকুল উল্লু দেওবন্দে ভর্তি হন। ২২ 
বছর বয়সে কৃতিতের সাথে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি দাওরায়ে 
হাদীস ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি 


সাহিত্য, পঠনপাঠন অভিজ্ঞতা 
করে। তার ৮০ বছরের জীবন ছিল 


একটি মুহূর্তও বিনষ্ট হতে দেননি। 
ইলমে দীন আহরণ ও বিতরণ ছিল 
তার সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। 


হযরত মুফতি সাইয়েদ মাহদি হাসান 
শাহজাহানপুরী (রহ.)-এর তত্তাবধানে 
“ইফতা'-এর কোর্স সম্পন্ন করেন। 
খ্যাতনামা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ 
মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান 
নানৃতুভী রহ.)-এর সহকারী হিসেবে 
ফতোয়া রচনার দুর্লভ সৌভাগ্য তার 
ভাগ্যে জোটে । তার প্রদত্ত ও সাক্ষরিত 


ছাত্রজীবন থেকে রুটিনমাফিক 


বহু গুরুতৃপুর্ণ ফতোয়া দারুল উলুম 


দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় তিনি 
অভ্যত্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেওবন্দী 
ঘরানার এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
জ্ঞানসাধক, যার যশ, খ্যাতি ও 
পরিচিতি ভারতের সীমানা পেরিয়ে 
গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। 

জনুগ্রহণকারী এই মনীষী এমন এক 
এলাকায় প্রাথমিক পড়ালেখা সম্পন্ন 
করেন, যার নাম ছিল পালনপুর। 
বিদগ্ধ ও মুহাক্কিক আলিমে দীনের জন্য 
ও পরিচিতি রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত 


দেওবন্দের ইফতা বিভাগের রেজিষ্টারে 
সংরক্ষিত আছে। 
দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব 


খ্যাতনামা উত্তাদের কাছে তিনি ইলমে 
দীন হাসিল করার সৌভাগ্য লাভ 
তাদের মধ্যে রয়েছেন, 


সাহেব মুরাদাবাদী, আল্লামা মুহা 
ইবরাহীম সাহেব বলিয়াভী, মুফতিয়ে 
আযম মাওলানা মুফতি সাইয়েদ মাহদী 
মাহমুদ আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ 
সাহেব মিসরী, মাওলানা ওয়াকার 
আলী সাহেব বিজনুরী ও মাওলানা 
নসির আহমদ খান সাহেব 
বুলন্দশহরী । 

ফারিগ হওয়ার পর সুরাটের রান্দির 
হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি 
এই মাদরাসায় বিভিন্ন কিতাব বিশেষ 
করে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, 
হিদায়া আখিরাইন, আল ফাউযুল 
কবির পাঠ দান করেন। দারস ও 
তাদরীসের পাশাপাশি তিনি নানা 
বিষয়ে নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হন। 
“ইফাদাতে নানুতুভী' শিরোনামে 
লিখিত একটি গবেষণা নিবন্ধ আল্লামা 
মানযুর নুমানী (রহ.) কর্তৃক সম্পাদিত 
মাসিক “আল-ফুরকান'-এ কিস্তি 
আকারে ছাপা হয়। এ সময় তিনি 
মাওলানা আবু তাহের পাটনী (রহ.) 
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লিখিত “আল-মুগনী”-এর আরবি শরাহ 
রচনা করেন। 

১৩৯৩ হিজরী সালে তিনি মাদরে 
ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দে উস্তাদ 
মনোনীত হন। একাধারে ৪৮ বছর 


অধ্যয়ন, লেখালেখি থেকে তিনি 


সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । আহলে 


নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি । একাগ্রতা 
ও মেহনত তাকে সফলতার স্বর্ণ 
শিখরে পৌঁছায় । তার লিখিত ছোট বড় 
গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতাধিক। 


তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ 


ইলমদের কাছে তার রচিত কিতাবের 

রয়েছে বিশেষ চাহিদা । 

১. তাফসীরে হিদায়তুল কুরআন (১-৫ 
খণ্ড), 


মৌলিক রচনার পাশাপাশি তিনি বহু 


শিক্ষকতার খিদমত আজ্জাম দেন 
সফলতার সাথে। এই সময়ে তিনি 


কিতাবের তরজমা করেছেন ও 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন । উর্দু, আরবি ও 


মুসাল্লামামুস সাবুত, হিদায়া, সুন্নুমূল 


ফার্সী ভাষায় তীর পারঙ্গমতা 


উলুম, জালালাইন, আল-ফাউযুল 
কবির, শারহে আকায়েদ নাসাফী, 


বিস্ময়কর। অনুবাদ মূলতঃ দুরুহ 
কাজ । দু'ভাষার ওপর সমান দক্ষতা না 


মোল্লা হাসান, তাফসীরে বায়যাভী, 
মুতানাব্বী, মাইবুযী, মিশকাত, সাবায়া 
মুআল্লাকা, নুখবাতুল ফিকর, তাফসীরে 
মাযহারী, সিরাজী, নাসায়ী, মুওয়াত্তা 
ইমাম মালেক, দিওয়ানে হামাসা, 
মুওয়ান্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুসলিম, 
তাহাভী, আল ইতকান, হুজ্জাতুল্লাহিল 
মুকাদ্দামাহ ইবনে সালাহ, রশিদীয়াহ, 
তাফসীরে মাদারিকের দারাস প্রদান 
করেন। এতগুলো অতিগুরুত্পূর্ণ 
কিতাবের পাঠদানের সৌভাগ্য ও 
সুযোগ ক'জনের আসে? 

উপর্যুক্ত কিতাবের তালিকা পর্যালোচনা 
করলে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি 
এসব কিতাব পাঠদান করেন তীর 
ইলমি মাকাম কত উঁচু। হযরতের 
দারসে বসে ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীদের 
বিশেষ আগ্হ সবসময় লক্ষ্য করা 
গেছে। জটিল থেকে জটিলতর 
বিষয়গুলো বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন 
করার গুণ ও যোগ্যতা ছিল তার 
সহজাত । 

সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) 
শিক্ষকতা জীবন তথা আমলি 
যিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অতি 
মূল্যবান । ব্যস্ততার মাঝেও অধ্যবসায়, 


থাকলে অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল 
হয় না। যে কোন বিদেশী ভাষা থেকে 
মাতৃভাষায় অনুবাদ যতটা সহজ, 
বিদেশী ভাষা থেকে আরেকটি বিদেশী 
ভাষায় তরজমা ততটা কষ্টসাধ্য। 
আল্লামা মুহাম্মদ তাহের পাটনী (রহ.) 
রচিত আসমাউর রিজালের কিতাব 
“আল-মুঘনী'-এর আরবি শরাহ 
লিখেছেন হযরত মুফতি সাঈদ আহমদ 
পালনপুরী (রহ.)। “যুবদাতুত তাহাভী" 
নামে ইমাম তাহাভীর “শারহু মাআনী 
আল আছার সংক্ষেপিত শরাহ 
আরবিতে লিখেছেন তিনি। হযরত 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী 
(রহ.) কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত 


২. ফায়যুল মুনঈম, মুসলিম শরীফের 
শরাহ, 

৩. তুহফাতৃত দুরার, 

৪. মাবাদিউল ফালসাফা, আরবি, 

৫. মুঈনুল ফালসাফা, উর্দু, 

৬. মিফতাহুত তাহযীব, 

৭. আসান মানতিক, 

৮. আসান সারাফ, 

৯. মাহফুযাত, নির্বাচিত আয়াত ও 
হাদীস সংকলন (১-৩ খণ্ড), 


নুখবাতুল 


১৪. হায়াতে ইমাম তাহাভী (রহ.), 
১৫. ইসলাম তাগাইয়ার পযির দুনিয়া 
মে 


উসুলে তাফসীর বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 
“আল ফাউযুল কবির তিনি আরবি 
ভাষায় তরজমা করে এর নামকরণ 
করেন “আল-আউনুল কবির'। দারুল 
উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও মুফতি 
জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ইবন 
ইউসুফ পালনপুরী (দা. বা.) “আল- 
খায়রুল কাছির' নামে এটাকে আরবি 
থেকে উর্দূতে ভাষান্তর করেন। 

সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) 
লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ 
করা হল। বিষয়বৈচিত্র ও জ্ঞান 
গবেষণার কারণে এই কিতাবপগ্তলো 


১৬. নুবুওয়াত নে ইনসানিয়ত কো 
কিয়া দিয়া? 

১৭. দাড়ি আউর আম্বিয়া কি সুন্নাতে, 

১৮. হুরমতে মুসাহারাত, 

১৯. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলা, 

২০. ইযাহুল আদিল্লাহ, 

২১. হাওয়াশিয়ে ইমদাদুল ফাতাওয়া, 

২২. ইফাদাতে নানুতুভী, 

২৩. ইফাদাতে রশিদীয়াহ, 

২৪. রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ, 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার উর্দু শরাহ, 
(১-৫ খণ্ড), 

২৫. ফতওয়া সংকলন, 
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২৬. তুহফাতুল আলমায়ী, শরহে সুনান 
তিরমিযী (১-৫ খণ্ড), 

২৭. মিফতাহুল আওয়ামিল, 

২৮. গাঙ্জিনায়ে সারাফ, 

২৯. কিয়া মুকতাদী পর ফাতিহা 
ওয়াজিব হ্যা, 

৩০. তারাযী, শারহে সিরাজী, 

৩১. কামিল বুরহানে ইলাহী, (১-৪ 
খণ্ড), 

৩২. আসান ফার্সি (১-২ খণ্ড), 

৩৩. আসরী তালীম আওর উস কে 


৩৫. আল-ুযাফি়া শারহে কাফিয়া, 
৩৬. হাশিয়াতু হুজ্জাতিল্লাহিল 
বালিগাহ, আরবি (১-২ খণ্ড), 
৩৭. আসান নাহু, 0-২ খণ্ড)। 
২০০৭ সালে আমি যখন দারুল উলুম 
দেওবন্দ সফর করি হযরত মুফতি 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.)-এর 
সাথে তার কক্ষে মুলাকাত করি এবং 
দোয়া নিই। চট্টগ্রামের জিরি আল- 
জামিয়াতুল আরাবিয়া আল- 
পাঠদানের সময় আমি অন্যান্য 
লিখিত 'তুহফাতুল আলমাঈ, শরহে 
সুনান তিরমিযী* অধ্যয়ন করে থাকি। 
এতে আমার জ্ঞানের অনুষদ বাড়ে 
এবং তালিবে ইলমরা সমানভাবে 
উপকৃত হয়। এভাবে হযরত 
পালনপুরী (রহ.) সাথে আমার ইলমি 
সম্পর্ক বহাল রয়েছে। দোয়া করি 
আল্লাহ তাআলা হযরতের সব খিদমাত 
কবুল করুন এবং জান্নাতে উচ্চ মাকাম 
নসীব করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল 
আলামীন। 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও ১১258 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভনি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কলম 
সৈনিক, পরাধীন ভারতবর্ষের পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা, আমাদের 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 


কাজী নজরুলের 
চেতনায় ইশকে 
রাসুল (সা.) 


মোহাম্মদ শফিউল হক 


উঠেছেন। যা আজো কোটি 
মুসলমানদের মুখের কথা, প্রাণের 
কথা । 


কবি রাসূল (সা.)-এর শানে দরুদ 
পড়ে লিখেন, “উরজ্ য়্যামেন নজ্দ 
হেজাজ তাহামা ইরাক শাম/মেসের 


রাসূলের শানে নজরুল নিবেদন 


ওমান্‌ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট 


বাঙালি জাতির ও বাংলা সাহিত্যের 
এক মহা সম্পদ । তিনি ছিলেন শক্তি 
আর ভক্তির এক সমন্বিত মহাপুরুষ । 
একদিকে শক্তির প্রকাশ ছিল দ্রোহ, 
অন্যদিকে ভক্তির নিবেদন ছিল প্রেম । 
মানবীয় পার্থিব প্রেমের উধ্র্বে যে 
মহামানবিক অপার্থিব প্রেম, যে প্রেমে 
শুধু পরমের প্রতি আত্মসমর্পণের 
সম্পূর্ণ নিবেদন, নজরুল ছিলেন সে 
প্রেম দুনিয়ার মুয়াজ্জিন। “আমি আল্লাহ 


নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে' 
খোদাপ্রেমের এ গান নজরুল 
গেয়েছিলেন। খোদার হাবিব, 


আমাদের নবী বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, 
স্বাধীনতার মুক্তির সনদ হযরত মুহম্মদ 
(সা.)-এর প্রতি যে বর্ণনাতীত 
ভালোবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন 
তা আর কোন বাঙালি সাহিত্যিক 
দেখিয়ে যাননি। কি তার গান, কি 
কবিতা সব জায়গায় তিনি 
রাসূলপ্রেমের এক দ্যুতি ছড়িয়েছেন। 
তিনি তার সবকিছু নবীপ্রেমে সঁপে 
দিয়েছেন আর নিজেকে রাসুল (সা.) 
এর একজন বাধ্য শিষ্যরূপে 


করেছেন তার কবিতার তোহফা, 
গজলের সুরে সুরে গেয়েছেন রাসূলের 
মুহব্বতের গীতমালা | রাসূল (সা.)- 
এর পৃথিবীতে আগমন কেন্দ্রিক গানে 
কবি লিখেছেন, “তোরা দেখে যা 
আমিনা মায়ের কোলে/মধু পূর্ণিমারই 
সেথা চাদ দোলে/যেন উষার কোলে 
রাঙা রবি দোলে । আরব জাহানের 
শুক্ধ মাটির স্বভাবগত কারণেই সেখানে 
সবুজ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি হয় 
কম। মক্কানগরীর সেই মরু অঞ্জলে 
রাসূলের আগমনকে বিদ্রোহী কবি 
সৌরভ পূর্ণ ফুটন্ত গোলাপের সাথে 

তুলনা করেছেন। আর সেই ফুটন্ত 
গোলাপের খোশবু নিতে বিশ্বজাহানে 
প্রতিযোগিতা এবং কাড়াকাড়ি যেন শুরু 
হয়েছে। চাদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, নীল 
পরী তথা বিশ্বজাহানের সকল মাখলুক 
সেই ফুলের খোশবু নিতে মাতোয়ারা । 
যেমনটি কবি বলেন, “সাহারাতে ফুটল 
রে ফুল/রঙিন গুলে লালা /সেই 
ফুলেরই খোশরুতে/আজ দুনিয়া 


আত্মপ্রকাশ করাতে ব্যাকুল হয়ে 


মাতোয়ারা | 


নাম,/পড়ে, _ “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাম ।' কবি এখানে ইয়ামেন, নজদ, 
হিজাজ, ইরাক, ইরান, মিসর, ওমান ও 
তেহরানসহ বিশ্বব্যাপী রাসূল (সা.)- 
এর নাম মোবারক নিয়ে মানুষ কিরূপ 
শ্রদ্ধা ও পূর্ণভক্তি সহকারে উনার প্রতি 
দরুদ পড়েন তার উল্লেখ করেন । কবি 
আরও বলেন, “আমার সালাম পৌছে 
দিও নবীজীর রওজায় | 

নজরুল তার কবিতায় রাসূল (সা.)-কে 
সৃষ্টিজগতের দম বা প্রাণ বলে সম্বোধন 
করেছেন । তার ইনতিকালের পর মক্কা 
ও মদীনার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন, “মক্কা ও মদীনায় আজ শোকের 
অবধি নাই /যেন রোজ-হাশরের 
ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে /কাপে 
ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির 
দম টুটে! 

কাজী নজরুল রাসূল (সা.)-কে 
আরবের উদিত সূর্য বলে উল্লেখ করে 
তার গুণগান গেয়েছেন। সূর্য যেমনি 
করে সমস্ত জগতকে আলো দেয় 
তেমনি রাসূল (সা.) সমস্ত সৃষ্টি 
জগতের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ 
থেকে কল্যাণ ও রহমতের এক এঁশী 
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আলো নিয়ে এসেছেন। কবির রচনায় 


গ্তনাহগার/নতুন করে সওদা কর 


এসেছে, “জেগে ওঠ তুই রে ভোরের 


জীবন ভরে করলি লোকসান/ আজ 


পাখী, নিশি প্রভাতের কবি!/লোহিত 


হিসাব তার খতিয়ে নে/বিনি মূলে দেয় 


সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব- 


বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর ।' 


রবি। তিনি আরও বলেন, “নহে 
আরবের, নহে এশিয়ার, বিশ্বে সে 


কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে 


একদিন,/ধুলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল 


নিজের মুক্তির জন্য ইয়া নাফসি ইয়া 


গো বেহেশত জ্যোতিহীন!/কবি তার 


নাফসি করতে থাকবে । পাপ-পুণ্যের 


অন্য কাব্যগ্রন্থে লিখেন, “উঠেছিল রবি 
আমাদের নবী, সে মহা- 
সৌরলোকে,/ওমর, একাকী তুমি 
পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!” 
রাসুল (সা.)-কে আল্লাহপাক দুনিয়ার 
বুকে পাঠিয়েছেন সকল প্রকার 
ভেদাভেদ, হানাহানি-মারামারি ভুলিয়ে 
মানুষের মাঝে প্রেম-গ্রীতি আর 
ভালবাসা কায়েম করার জন্য । তিনি 
এই ধরায় এসে আইয়্যামে 
জাহেলিয়াতের এক বর্বর যুগের 
মান্ষদের তৈরি করলেন পৃথিবীর 
ইতিহাসের সবচেয়ে সোনার মানুষ 
রূপে । কবি তাই সেই তরুণ নবীর 


জয়গান গেয়ে বলেন, “দেখিতে 
দেখিতে তরুণ নবীর সাধনা- 
সেবায়/শক্র মিত্র সকলে গলিল অজানা 


মায়ায় ।%“ মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে 
হইল রাজী,/সত্যের নামে চলিবে না 
আর ফেরেব-বাজী!? 

পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ 
দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে 
যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। সেই 
ধারাবাহিকতায় আখেরী নবী রাসূল 
(সা.)-কে পাপে নিমজ্জিত মানুষকে 
জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের সুসংবাদ 
সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার বিধানকে 
দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠানো 
হয়। মানবতার কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম মানবের মহান শিক্ষকের 
নিকট হতে সওদা নিয়ে পাপমুক্ত 
হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে, 
“ইসলামের এ সওদা লয়ে/এল নবীন 
সওদাগর/বদনসিব আয়, আয় 


হিসাব দিয়ে মুক্তির সনদ নিতে হবে 
সেদিন সকল মানুষকে । পরপারের 
ভয়াবহতম এইদিনে রাসূল (সা.)-এর 
শাফায়াত ছাড়া মুক্তির বিকল্প কোনো 
পথ খোলা থাকবে না বান্দার জন্য। 
উক্ত গানের অপর অংশে সে কথাটিই 
বলছেন কবি নজরুল শাফায়াতের সাত 
রাজার ধন/কে নিবি আয় তৃরা 
কর ॥/কিয়ামতের বাজারে ভাই/মুনাফা 
যে চাও বহু/এই ব্যাপারির হও 
খরিদ্দার/লও রে ইহার সীলমোহর |" 
কিশোরকালে রাসূল (সা.) বাণিজ্য 
উপলক্ষ্যে চাচা আবু তালেবের সাথে 
সিরিয়া গমন করলে সেখানকার 
একজন খিস্টান পাদরি নজরে আসে 
যে রাসূল (সা.)-কে তপ্ত রৌদ্রালোকের 
মাঝে এক খণ্ড মেঘ ছায়া দিয়ে চলছে। 
নবী প্রেমিক কবি তীর মনোজগতের 
কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ এ মহামানবকে শুধু মেঘই নয় 
বরং বিজলি তার গলার মালা হয়ে 
এবং পূর্ণিমার চাঁদ তার মাথার মুকুট 
হয়ে শোভাবর্ধন ও ধন্য হতে চায় 
হেরা হতে হেলে দোলে-এ গানের শেষ 
শে কবি উল্লেখ করেছেন এভাবে 
“আসমানে মেঘ চলে ছায়া 


দিতে/পাহাড়ের আছুগলে ঝরণার 
পানিতে/বিজলি চায় মালা 


হতে/পূর্ণিমার চাঁদ তার মুকুট হতে 
চায়।” 
কবি নজরুল নিজেকে 


পেতেন । রাসুল (সা.) এর প্রতি কবির 
অকৃত্রিম ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, 
এই গানে, “আমি যদি আরব হতাম 
মদীনার পথ/সেই পথে মোর চলে 
যেতেন নূর নবী হযরত” নবীর নাম 
কবি যতই স্মরণ করেন মনের প্রশান্তি 
ততই বাড়ে। এই তৃত্তির শেষ নেই, 
অফুরন্ত । তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রিয়তমের 
নাম জগতে থাকেন । এ গানের শেষ 
অংশে পরম প্রভুর নিকট আকুতি 
জানিয়েছেন সদা সর্বদা বিশ্বনবীর নাম 
যেন তার হদয়পটে অগ্ান থাকে। 
যেমন- “মুহম্মদ নাম যতই জপি ততই 
মধুর লাগে/নামে এত মধু আছে কে 
জনিত আগে 1/......... /এ নামে 


মুসাফির রাহি চাই না তখত 
শাহানশাহী/নিত্য ও নাম ইয়া 
ইলাহি/যেন হদে জাগে । 


কবি নজরুলের আরও একটি বিখ্যাত 
গান “তাওহীদেরই মুরশিদ আমার 
মুহম্মদের নাম, এ নাম জপলেই 
বুঝতে পারি খোদার কালাম ।” এ গানে 
কবির রাসূলপ্রেম সহজ ভাষায় প্রকাশ 
পেয়েছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও 
নৈকট্য লাভের জন্য রাসূল (সা.)-এর 
দেখানো পথই একমাত্র পথ । 

কবির চঞ্চল চিত্ত আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় 
মদীনার প্রকৃতির সাথে সখ্য গড়ে 
মনের গভীর বন্ধন থেকে জিজ্ঞেস 
করছেন আল্লাহর এই প্রিয় বন্ধুটি 
মদীনার কোন কোন জায়গায় বিচরণ 
করেছেন? বিমোহিত নয়নে সে 
জায়গাগুলো দেখতে চান তিনি । কবি 
তার এই গানে বলেন, “আরে ও 
মদীনা বলতে পারিস কোন সে পথে 


সৌভাগ্যবান মনে করতেন যদি 
রাসূলের পায়ের একটু পরশও 


তোর/খেলত থুলামাটি নিয়ে মা 
পরম ফাতেমা মোর 1/... ... ... /মা আয়শা 
মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন 
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রাখ রে আমার কথা |/... ... ... /কোন্‌ 
পাহাড়ের ঝর্ণা তীরে মেষ চড়াতেন 
নবী/কোন্‌ পথ দিয়ে রে যেতেন হেথায় 
আমার আল আরাবি/তুই কীদিস 
কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজির 
গোর ।? 

কবি তার কবিতায় রাসূল (সা.)-কে 
কখনো তার নয়ন-মণি, কখনো গলার 
মালা, আবার কখনো চোখের অশ্রুর 
সাথে তুলনা করে কবি মনের আকুল 
কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছেন৷ কবি 
মনে করেন যে, রাসূল (সা.)ই তার 
সবকিছু । এমনকি কবি মানবজাতির 
বহুল আকাজ্িত বেহেশতের আশাও 
ছেড়ে দিয়েছেন যদি পান সেই মহান 
প্রেমাস্পদ রাসূল (সা.)-কে। যেমন 
কবির ভাষায়: “মোহাম্মদ মোর নয়ন- 
মণি মোহাম্মদ নাম 
জপমালা ॥/মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি, 
মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,/মোহাম্মদ 
মোর অশ্রু-চোখের ব্যথার সাথি শান্তি 
শোকের,/চাইনে বেহেশত যদি ও নাম 
জণ্তে সদা পাই নিরালা ।” 

কবি মনে করেন রাসূল (সা.) ছাড়া 
অন্য কেউ বেহেশতের সঠিক পথ 
দেখাতে পারবে না। একমাত্র সহজ- 
সরল ও সত্যের পথ মানবজাতিকে 
দেখানোর জন্যই যেন তিনি পরম 
সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এ ধরাধামে 
আগমন করেছেন। তিনি বলেন, “ইয়া 
মোহাম্মদ, বেহেশত হতে খোদায় 
পাওয়ার পথ দেখাও ।' পৃথিবীতে মহান 
আল্লাহর ঘর বলতে মক্কা নগরীর পবিত্র 
কাবা শরীফকে বুঝানো হয়ে থাকে। 
আর হজ্জ ও হজ্জের মৌসুম ছাড়া 
বছরের অন্যান্য সময়েও সমগ্ পৃথিবী 
থেকে দলে দলে মুসলমানরা এই ঘর 
তাওয়াফসহ পবিত্র জায়গাটি কেন্দ্র 
করে পুণ্য হাসিলের নিমিত্তে ছুটে 
আসে। জীবনের একটি পরম 
আকাকাজ্ষা থাকে কাবার পথে 


যাওয়ার । কবির মনেও ছিল এইরকম 
এক সুপ্ত বাসনা । আর তিনি প্রিয় 
নবীজী (সা.)-এর কাছেই প্রকাশ 


বছরের শিশু বয়সে মসজিদে চাকরি 
নেয়ার মাধ্যমে রাসূলের প্রতি তার যে 
দরদের শুরু হয়েছিল বাকরুদ্ধ হওয়ার 


করলেন তার এই গহীন ইচ্ছা । তিনি 
দেখাও সেই কাবার ।' 


আগ পর্যন্ত তা চালু ছিল। বিভিন্ন 
সময়ে মনোভাবে বঞ্চনার শিকার 
হলেও কবি তার আদর্শ হতে বিচ্যুত 


মুসলিম জাগরণের কবি কাজী নজরুল 


হননি কখনো । সাহিত্য ও কবিতাচর্চার 


ইসলামের অসংখ্য গান ও কবিতায় 
রাসূল (সা.)-এর প্রতি তার হৃদয় 
নিংড়ানো ভালবাসা প্রকাশমান। আট 


বর্তমান সময়ে নজরুলের মতো আল্লাহ 
ও রাসূলপ্রেমিক একজন লেখকের বড় 
বেশি প্রয়োজন। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1950711960] হ। 270702.0--- 


[২০5,005 
111370 


008017 00706181])9$0 


177018, 7১105181) 19750 


81)0187, ব০091 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


794, 0, ইহা, 
0791 থা), 90, 
01911, /১021041019197, 
910. 48511]. ০00110105. 


1151900 1101100 


ন0100৩21) & 40102, 00001105, 1152200 1701600 


0104১000008 02550 01900 


/0508]18. 1101800 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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কিভাবে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় 
খুজবেন? এর উপায় অনেক। তার 


দৈনিক রুটিনের 


মাধ্যমে ভালো ছাত্র 


সাইফুল ইসলাম 


কারণ এই সময়ে শরীরের ইন্দ্রীয়গুলো 
ভালো কাজ করে । কিভাবেভালো ছাত্র 


এমন সময় নিয়ে আসবেন না যে 
সময়ে আপনি কোন নির্দিষ্ট কিছুই 


মধ্যে সহজতর পদ্ধতিগুলো জানা 
থাকলে যে কোন ছাত্রই হয়ে উঠতে 
পারেন ভালো ছাত্র। প্রাত্যহিক 
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনেক দামী 
আর বৈচিত্রময় । তাই এই 
মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগানোই হচ্ছে 
প্রতিভাবান লোকেরদের কাজ । ছাত্র 
জীবনেও এরকম একটি বৈচিত্রময় 
কাল অতিক্রম হয়। একে অনেক ছাত্র 
সাজিয়ে ফেলেন নিজেদের মত করে। 
র ফলাফল নিশ্চিত কামিয়াবি ও 
ভালো রেজাল্ট । আর এই আয়োজনের 
নাম হল প্রতিদিনের রুটিন অথবা 
ডেইলি রুটিন। কিভাবে ভালো ছাত্র 
হওয়ার উপায় অনুশীলন করতে গেলে 
কতগুলি মৌলিক বিষয় আসে । তার 
মধ্যে একটি অবশ্যই ডেইলি রুটিন। 
এছাড়াও আছে সহায়ক অনেক কাজ । 
তবে ডেইলি রুটিনের অনেক সুবিধা 
আছে। যে কোন খারাপ ছাত্রকেই 
ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় বাতলে 
দিতে পারে। এই লেখায় আমি তাই 
শুধু ডেইলি রুটিন নিয়েই আলোচনা 
করেছি। 

একটি ডেইলি রুটিন শুরু হতে পারে 
ঘুম থেকে উঠার পরপর-ই। এটা 
সকালে যে কোন মুহূর্ত হতে পারে। 
তবে সূর্য ওঠার আগে হলে ভালো হয়। 


এ 


হওয়ার উপায় অনুশীলন করবেন তা 
একটি রুটিন আপনাকে দিতে পারে । 
একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি বড় 
ভূমিকা রাখতে পারে। 


কিভাবে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায় 
বের করা যায় তা বিশ্লেষন করছি 
প্রথমেই একটি ডেইলি রুটিনের জন্য 
যা করতে পারেন তা হচ্ছে, 
পরিকল্পনা তৈরি: নিজে নিজেই যেহেতু 
আপনি একটি রুটিন বানাবেন তাই 
নিজে থেকেই পরিকল্পনা করুন। 
কিভাবে সাজালে ভালো হয়, কোন 
কাজের ওপর বেশি গুরুতু দিতে হবে 
এসব মাথায় রেখে একটি সুন্দর 
পরিকল্পনা করে ফেলুন। তারপর ধীরে 
ধীরে এগিয়ে যান। 

সময় ভাগ করা: সময়কে ভাগ করে 
নেয়ার পর তা দিয়ে দিনের একেক টি 
কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে 
পারাই রুটিনের কাজ। যদি ব্যর্থ হয় 
তবে রুটিন ভ্যালু লেস হয়ে যায়। 
তাই একটি রুটিন কখনোই 


করতে পারবেন না। যেমন আপনি 
মনে করলেন যে দুটা কাজের ফাকে 
১০মিনিট সময় আছে অন্য একটি 
কাজ করে ফেলা যায়। হ্যা, করে তো 
ফেলা যায় তবে তা যেন বড় কোন 
কাজ না হয় সে দিকেই খেয়াল রাখতে 
হবে। ডেইলি রুটিনের জন্য অবশ্যই 
পাচ মিনিটের বেশি সময় লাগে এমন 
সব কাজ সময়ের মধ্যে ধরতে হবে । 
সময় পরিমাপ: প্রত্যেক কাজের একটি 
নির্দিষ্ট সময় থাকে । যেমন আপনি 
একটি হোমওয়ার্ক করতে আপনার 
হয়ত ৩০ মিনিট সময় লাগে। তাহলে 
আপনার রুটিনে ত্রিশ মিনিটের কম 
সময় নেয়া বোকামি হবে। এজন্য 
প্রত্যেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় 
পরিমাপ করতে হয়। রুটিন করার 
আগে এই সময়জ্ঞান আপনাকে অর্জন 
করে নিতে হবে। 
পর্যবেক্ষনের জন্য আপনি একটি খসড়া 
রুটিন দিয়ে শুরু করতে পারেন। 


এলোমেলো হতে পারে না সফলতার 
জন্যে। সময়ের কাজ সময়ে করতে 
পারার একটা চর্চা করতে হবে । 

সময় ভাগ করে ফেললে আপনার 
রুটিনের জন্য সহজ হয়ে যাবে । তবে 


যেমন নাহু-সারফ বা হাদীসের জন্য 
প্রতিদিন এক ঘণ্টা। কিন্ত কিছুদিন 
(প্রায় এক মাসের) মধ্যে দেখলেন যে 
একঘন্টা অনেক কম হচ্ছে। আপনার 
আরও বেশি সময় দরকার । তাহলে 
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আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন। বাড়িয়ে 
নিলে যদি মনে হয় যে এবার ঠিক 
আছে তখন সেটা স্থায়ী ডেইলি রুটিন 
হিসেবে নিন। এভাবে খসডা থেকে 
আপনি স্থায়ী রুটিনে অনেক কাজে 
সময় কমাতেও পারেন। 

উদাহরণ আপনার গোসলে প্রতিদিন 
৩০ মিনিট সময় লাগে । আপনি 
চাইলে আরও দ্রুত গোসল সারতে 
পারেন । তখন হয়ত ৭মিনিটের মধ্যেই 
গোসল শেষ, একে স্থায়ী রুটিনে নিন। 
আর এই সাত মিনিটের বাইরে আর 
যাওয়া যাবে না। এটাই আপনার 
ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা । কাজে দিন 
দিন দক্ষতা বাড়ে। তাই সময় 
আমাদের দিন দিন বাড়তে থাকে, 
কারণ কাজের জন্য সময় কম লাগে । 
এভাবেই আপনি অনেক বেশি কাজ 
শেষ করতে পারবেন। যিনি সেরা 
তিনি অবশ্যই আমাদের চেয়ে দ্রুত 
কাজ করেন । 

রুটিন পরিবর্তন: এটা লাগবেই । কোন 
রুটিনেই আপনি জীবন ধরে রাখতে 
পারবেন না। তার জন্য বৈচিত্র নিয়ে 
আসতে হয়। তিনমাসে ছোটখাট 
পরিবর্তন করতে পারেন। আবার 
বছরে নতুন প্ল্যানিংকালে অনেক বড় 
পরিবর্তন আনতে পারেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক 
কারণেও পরিবর্তন লাগতে পারে। 
পরিবর্তনকে উন্নতি হিসেবে নিন। 
যেমন আপনার সাধারণ জীবন থেকে 
উন্নত জীবন । নিজেই বের করুন কী 
করলে আপনি আরও উন্নত জীবন 
পাচ্ছেন। 

আশা করছি এভাবেই আপনি একটি 
ডেইলি রুটিনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে 


বিন্দুবিহীন শোকগাথা 


[দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতের শায়খুল হাদীস ও আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী 
(১৯৪২-২০২০ খি.)-এর স্মরণে কবিতা] 
উর্দু কবিতা: আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 


কাব্যানুবাদ: আলাউদ্দিন কবির 


পতিত হলো যেনো মহা এক শোক-পর্বত 
শোক আজ সীমাহীন, প্রবহমান স্রোতবৎ! 
প্রাণে নেই স্বস্তি আজ, মনে নেই শান্তি 
উদাসীনতাতে উধাও আজ, প্রাণজ কান্তি। 
মুফতি সাঈদ আহমদ হলেন যে আজি 
অধিপতি আল্লাহ-অভিমুখে অভিযাত্রী! 
একালে ছিলেন তিনি মুসলিম ও তাহাবী 
ছিলেন পান্দেনামালেখক ও জালাল মহাকবি! 
দেওবন্দে ছিলেন তিনি মহান-মনীষী-প্রাজ্ঞ 
হাদীসশান্ত্ে ছিলেন তিনি জ্ঞানী ও সুদক্ষ! 
ছিলেন অলিউল্লাহী জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবাহক 
ছিলেন ব্যক্তিতৃবান এক আল্লামা, বে-শক! 
“বিস্তৃত বিভূতি' ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রমাণ এতে 

এটি আনীত নহে কভু; এটি নিজেই এসেছে! 
তদ্‌-প্রসিদ্ধ কিতাব “তুহফাতুল আলমাঈ' 
উদ্দিষ্টবোধনে সহজ সেথা সমস্ত কথা-ই। 
লিখেছেন তিনি “পাঠক-উপটৌকন" পুস্তক 
“'আসাহহুল কুল'-এ ছিলেন সুদক্ষ আলোচক । 
ভগ্তনবী আহমদী বিশ্বাস তাতে কুপোকাত 
পুস্তিকালেখনে ছিলেন ব্রতী, সচল দু'হাত! 
প্রধান হাদীসগ্রন্থে ছিলেন এক মহান মুহাদ্দিস 
পাঠদানপদ্ধতি ছিলো গঠনমূলক এবং খালিস! 
মুসলিম জাহানে তিনি ছিলেন মিস্ত্িতুল্য 
তদ্হস্তে নাস্তিক্যমহল ওই বিধ্বস্ত হলো! 
আলেমসমাজে ছিলেন নেতা ও প্রধান 
মর্মস্পর্শী কথা ছিলো মুখে সতত চলমান। 
সমাধি থাকুক সদা সুবাসে সুবাসিত 

হে প্রভু! হোক সেথা তব বিভূতি বর্ষিত। 
বান্দা আব্দুল হালিম আজ দুআ মাগে এই__ 
ঠাই যেনো পান তিনি, প্রভু, বেহেশতেই। 
বেহেশতি দূতগণ দিক তাকে সতত সালাম 
জান্নাতি ললনা সনে চলুক আলাপ-কালাম! 


আরও এবং মেধাবী করতে নোট: বিস্তৃত বিভূতি * আর-রাহমাতুল ওয়াসি'আ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ওপর শায়খ 
রি & পা কপি বজর িীআসহ হ আ 
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গুরুতব 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (সোহাগ) 


ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, 
মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, 
তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, 


আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ 
অসংখ্য. আন্তর্জাতিক সংস্থার 


অফিসিয়াল ভাষা হলো এই আরবি । 
শুধু তা-ই নয়, “ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' 
হিসেবে এ ভাষা অনারব দেশেরও প্রায় 
প্রতিটি পণ্যের মোড়কে শোভা পায়। 


মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় আরও 
উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট 
শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি 
শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো- 


পণ্যের গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক 


সংবলিত আরবি লেখা আমাদের 


আর ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বহুকাল 


দেশের দুই টাকার বিস্কুটের প্যাকেটেও 
লক্ষ করা যায়। এতে অতি সহজেই 
আমাদের কাছে আরবি ভাষার মর্যাদা, 
গুরুত এবং এ ঠা 


ভাষাচর্চার 
প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। 


বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন 

বাংলাদেশের সাথে আরবি ভাষার 
পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্য 
সূত্রে। আরব বণিকেরা বাণিজ্যসম্ভার 
চট্টথাম বা সন্দীপে পৌছতেন এবং 
সেখান থেকে মিয়ানমার (বোর্মা), 
মালয় উপদ্ধীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে 


আগে থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা 
চর্চা শুরু হলেও আজো তা ধর্মীয় 
গোষ্ঠীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। 
আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত 
আরবি ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ 
দেশে তৈরি হয়নি । 


বাংলাদেশে আধুনিক আরবি ভাষা 
চর্চার গুরুতৃ ও প্রয়োজনীয়তা 

আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন 
নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিত্তা- 
চেতনা, আশা-আকাজ্কা, দুঃখ-বেদনা, 
মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার 
ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার 


চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতেন । আরবে 


করি। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী 


ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও 


আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 


বাণিজ্য সুত্রে তারা এ দেশে আসতেন 
এবং তাদের সাথে আসতেন 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কুটনৈতিক 


ধর্মপ্রচারকেরা । এভাবে প্রাচীনকালে 


চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। 


আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব 
মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে 

ংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার 
সাথে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ 


ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা । 


১৫. 


দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


এসব আরব দেশ ছাড়াও তুর্কি, 


করলে তাদের মধ্যে আরবি ভাষা 


মালয়েশিয়া ও সেনেগালে এ ভাষার 


শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম 


এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের 
প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা চর্চার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন-_ 

১.মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় 
প্রয়োজনে: বাংলাদেশ মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় 


ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের 
প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ ভারতেও এ 


প্রচারকেরা নামা আদায়ের জন্য 
যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ 


ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব 
জনগোষ্ঠী এবং দেড় শ' কোটিরও 


করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও 


] 
এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে 


সুত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 


এ ভাষা ব্যবহার করেন। জাতিসঙ্ঘ, 


আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের 


ভাষাশিক্ষা ও চর্চার গুরুতু 
স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। 
নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও 
দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, 
হাদীস, তাফসির (কুরআনের 
ব্যাখ্যা) ও ফিকাহর (ইসলামি 
আইন) বিধিবিধান সঠিকভাবে 
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জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার 
বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের 
বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া 
সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, 
অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব 
এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ 
পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে 
প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় 
সম্পর্কে গবেষণালরধূা ইসলামের 
বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে 
হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ 
ফিকাহ আযাকাডেমি ও ইসলামি 
আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব 
দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান 
থেকেই সাধারণত নতুন নতুন 
বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ 
ব্যাখ্যা এসে থাকে । তাই ইসলামের 
সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের 
তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে 
আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি । 
২. অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের লক্ষ্যে: 
এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও 
বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স 
আসে সৌদি আরবসহ আরবি 
ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর 
বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ 
আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। 
কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি 
ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ 
বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত- 
পাকিস্তানের মতো আমাদের 
দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি 
উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে 
ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে 
রফতানি করা যেত, তাহলে তারা 
আরও অধিক বেতন ও নানা 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; 


দেশে আরও অধিক পরিমাণে 


থাকেন। এ ছাড়া আরবি ভাষা 


রেমিট্যান্স আসত। এ দিক 
বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের 
স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা 
চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ 
জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। 
৩.কুটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে: আরব 
দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি 
ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর 
পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ 
আরবদেশগুলো আমাদের দেশের 
ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক 
বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান 
দিয়ে থাকে । বন্যা, সিডর, আইলা 
ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের 
সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো 
থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান 
পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক 
রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও 
তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে 
গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের 
মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে 
পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও 
তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা 
দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। 
৪.ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে: 
এতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, 
ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ 
থেকেই এ দেশের সাথে 
আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক 
ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। এ 
সম্পর্ককে আরও জোরদার করার 


বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ 
হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় 
অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল 
ভুখত্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক 
সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ভাষা 
চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম । 
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম 
অধ্যষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে 
সরাসরি আধুনিক আরবি ভাষা শিক্ষা 
ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো 
ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ 
দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত 
আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আরবি পড়ানো হয়, তবুও এসব 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ 
সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় 
এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আধুনিক 
আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না 
করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক 
হচ্ছে না। 
অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে সরকারি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থার মাধ্যমেও এ দেশে আধুনিক 
পারে। তবে সরকারের কার্যক্রম দ্বারা 
বোঝা যায় না যে, এ বিষয়ের প্রতি 
সরকারের তেমন কোনো সুপরিকল্পনা 
আছে। 
পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান বিশ্বে 
আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুতু ও মর্যাদার 
কথা ভেবে সরকার ও বেসরকারি 
বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে 
ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে 


জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার 
বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা 
ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে 
আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতু দিয়ে 


আরবি ভাষা চর্চার প্রতি গুরুতু দেওয়া । 
সাথে সাথে আরবি পত্রপত্রিকা প্রকাশের 
মাধ্যমে আরব বিশ্বের সামনে দেশের 
ভাবমর্যাদাকে উজ্জ্বল করা । 
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হযরত ইমাম কাজী আবৃ ইউসুফ 


খলিফাকে সতর্ক করে দেন। ইহ ও 


(রহ.) ছিলেন ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের 


পারলৌকিক কল্যাণ্যের উপদেশ দান 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমামে আযম আবু 
হানিফা (রহ.) এর প্রধান শিষ্য। 
ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়ন ও সংকলনে তার 
অতুলনীয় অবদান রয়েছে । তার নির্ভুল 
ও সঠিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এইটুকু 
বলা যথেষ্ট যে, ফিকাহ সংক্রান্ত বহু 


করে ইমাম আবু ইউসুফ সাহেব (রহ.) 
ন্যায় ও সত্য প্রচারের যে আদর্শ স্থাপন 
করেছেন জগতের ইতিহাসে তা 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । বাদশাহর 


উপদেশ দান করছি যে, সর্বদা নিজের 
অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবেন এবং এই 
কাজে অবহেলা করে স্বয়ং নিজের ও 
প্রজা সাধারণের ধ্বংসের সামন্ত্রী সংগ্রহ 


নামে লেখা ইমাম সাহেবের পত্র খানার 
মর্ম এই; 


ব্যাপারে স্বীয় ওস্তাদ হযরত ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর সাথে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে তার মতানৈক্য ঘটলেও 


“হামদ সালাতের পর! 


করবেন না। সেই কাজই সঠিক, যার 
পশ্চাতে আল্লাহকে ভয় করার 
অনুপ্রেরণা নিহিত থাকে । 


আল্লাহ তাআলা আমাদের আমীরুল 
মোমিনীনকে দীর্ঘায়ু দান করুন 


পরিশেষে তীর ওস্তাদের অভিমতই 
গৃহীত হয় ও প্রচলিত হয়। হযতর 
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) আব্বাসীয় 
আমলে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 
তিনি নির্ভয়ে ও বিনাদ্ধিধায় বাদশাহকে 
সৎ ও মুল্যবান পরামর্শ দিতে 
সংকোচবোধ করতেন না। বাদশাহও 
তার উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্ঁকে তিনি 
সাধারণ ভুল-ত্রটির জন্যও সতর্ক করে 
দিতেন। এর এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখতে 
পাওয়া যায় বাদশাহ হারুনুর রশিদের 
নামে ইমাম আবু ইউসুফ (েহ.)-এর 
লেখা এক পত্রে। ইমাম সাহেবের 
সত্যবাদিতা ও সাহসিকতার উদাহরণ 
ইতিহাসে এই পত্রখানার গুরুত্ব 
অপরিসীম । এই এঁতিহাসিক পত্রে 
ইমাম সাহেব বাদশাহকে জনসেবার 
গুরুতু ও তাৎপর্য সম্পর্কে এবং 
আল্লাহর দরবারে জন সাধারণের 
অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাকেই যে 
জওয়াবদিহি করতে হবে সে সম্পর্কে 


আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে ভূললে 


আল্লাহর ভয়ের পর প্রয়োজন হচ্ছে 
এই যে, আপনি নিজেই দায়িতাবলি 
নিয়মানুবর্তিতা ও পরিশ্রমের সাথে 


চলবে না যে, আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে তার সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও 
হেফাযতের সৌভাগ্যবান করেছেন 
আপনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং 
তারা আপনার প্রজা । এমতাবস্থায় 


পালন করতে থাকুন এবং কখনও 
কোনো প্রয়োজনীয় কাজ আগামী 
দিনের জন্য রেখে দেবেন না। কেননা 
তাতে কাজের গুরুত্ব কমে যায় এবং 
কে বলতে পারে, উক্ত কাজ সমাধা 


আপনাকে অহংকারী হলে চলবে না 


আপনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে 


আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ জন্য 


করার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত আপনি 
জীবিত থাকবেন কিনা। আপনি 
প্রজাদের সেবা এবং তাদের সুখ- 
শান্তির জন্য যে মুহূর্তটি ব্যয় করবেন 
তা নফল ইবাদত বন্দেগী অপেক্ষাও 
উত্তম বলে গণ্য হবে। যে শাসনকর্তার 


অফুরন্ত কল্যাণ দান করবেন। কিন্তু 
মনে রাখবেন যে, আল্লাহর শাস্তিও 
অতি কঠোর । 

আপনি সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে 
সমাসীন। স্মরণ রাখবেন, ভিত্তি ছাড়া 


দ্বারা তার প্রজারা সুখি জীবন যাপন ও 
শান্তি ভোগ করবে, কেয়ামতের দিন 
সেই শাসনকর্তাই অধিক সৌভাগ্যবান 
বিবেচিত হবে। 

স্মরণ রাখবেন, প্রজারা তাদের 
শাসনকর্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। 


না। রাষ্ট্রের জাঁকজমকপূর্ণ অস্টালিকার 
ভিত্তি যদি “তাকওয়া” বা শুদ্ধ চরিত্রতার 


আপনি যদি সৎ ও সঠিক পথে না 
থাকেন তাহলে প্রজারাও ঠিক পথে 


উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা 


থাকবে না, তারাও বিপথগামী হয়ে 


আগস্ট- সেপ্টেষর'২০-_________ল'্য। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


পড়বে । তাই শরীয়ত বিরোধী সকল 
মোহ-আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, 


মাথা নমিত হয়ে যাবে। সেখানে 


তিনি আপনাকে শাসনক্ষমতা কোনো 


উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, অতি 


ক্রোধ নিবারণ করবেন, জগতটাই 


বিশেষ উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। 


কষ্টকর এবং কেয়ামতের দিন এক 


ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকাল একটি 


ভয়ানক ও মারাতআকরূপ ধারণ করবে । 


অনাবিল সত্য। যে সকল বিষয় 
পারলৌকিক স্বার্থাবলির সাথে সংশি-্ট 
সেগুলোকে পার্থিব স্বার্থের সাথে 


আপনাকে সে দিন জিজ্ঞাসা করা হবে 
যেই উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা 


পবিত্র কোরআনে কেয়ামতের যে 


হয়েছিল, তা আপনি কতটুকু পালন 


অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি 


বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন 


জড়িত বিষয়গ্তলোর উপর অগ্রাধিকার 
দান করবেন। 


আল্লাহ তাআলা সে দিন সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রাপ্য শাস্তি কোনো 


স্বজনগ্রীতি হতে নিজেকে পবিত্র 
রাখবেন। একজন সুবিচারক ও 


প্রকার হাস করা হবে না এবং পাপীর 
কোনো অনুতাপ সে দিন কোনো ফল 


ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার দৃষ্টিতে 


দেবে না। দিবারাত্রির ক্রমবিবর্তন 


আপন-পরে কোনো ভেদাভেদ থাকা 
উচিত নয়, তার কাছে সবাই সমান, 
তিনি যেন এ কথা চিন্তা না করেন যে, 


পরিবর্তন কেয়ামতের দিনকে তৃরান্বিত 
ও অতি নিকটবর্তী করছে। দিবা শেষে 
রাত্রির আগমন হয়, আবার দিন যায় 


কে কার আত্মীয়, কে বন্ধু বা পর 


রাত্রির আগমন ঘটে এটাই চিরন্তন 


বরং তাকে সব সময় এটাই ভাবতে 
হবে যে, কে যোগ্য-উপযুক্ত ব্যক্তি 


বিধান। প্রত্যেক নতুন জিনিস পুরাতন 
রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তাআলাকে 


সত্য কথা বলতে কখনও ইতস্তত করা 


সর্বদা ভয় করতে থাকবেন, আর সেই 


উচিত নয়। আল্লাহ ও তার রাসুল 


দিনের কথা স্মরণ করবেন । 


(সা.) যে কাজের আদেশ দান 
করেছেন তার যতই বিরোধিতা করা 


আপনি যখন আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত হবেন তখন সর্বাঞে আপনাকে 


হোক না কেন, অত্যন্ত সাহিসকতার 


স্বীয় আমলের জবাবদিহি করতে হবে 


সাথে সেই কাজ সমাধা করতে যত্মবান 


এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার 


হওয়া আবশ্যক । যে ব্যক্তি আল্লাহর 


আমলের প্রতিদান ও শাত্তিপূর্ণ 


প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ 


ন্যায়বিচারের সাথে প্রদান করবেন। 


তাআলা তার হেফাযতের দায়িত্ব বহন 
করেন। কেয়ামতের দিবসের জন্য 


আমীরুল মোমেনীন! আমি দোয়া করি, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে 


এখন হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন । মৃত্যু 
এমন একটি কঠিন পথ, যা একদিন 


আপনাকে যেন এমন অবস্থায় পেশ 
করা না হয় যে, আপনার আঁচল 


অবশ্যই আপনাকে অতিক্রম করতে 
হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে, চাই সে ধনী 


অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের দায়ে 
কলঙ্কিত হবে এবং আপনি এই 


হোক, আর দরিদ্র হোক এক দিন না 
এক দিন এই পথে চলতে হবেই 
মৃত্যুর পর এমন একটি স্থান পাওয়া 
যাবে, যেখানে বড় বড় বীর 


দুর্নামের ভাগী হবেন। স্মরণ রাখবেন, 
সেই দিন কোনো পারিবারিক, বংশগত 
বা পার্থিব মর্যাদা মানুষের কোনো 
কাজে আসবে না। সে দিন কোনো 


পাহালোয়ানরাও আতঙ্কিত হয়ে 


লোকের চেহারা বা গঠনপ্রকৃতির প্রতি 


উঠবে। কুখ্যাত অত্যাচারীও সে দিন 


দৃষ্টি রাখা হবে না, দৃষ্টি রাখা হবে তার 


বোবা বনে যাবে । মানুষের অন্তরে উক্ত 


আমল ও কর্মমূহের প্রতি । 


স্থানের ভয় এতই ভয়ানক আকার 
ধারণ করবে যে, অনুতাপ অনুশোচনায় 


আল্লাহু তাআলা আপনাকে 
উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি । 


করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 
আপনাকে রাষ্ট্রপরিচালনার আসন দান 
করা হয়েছিল, আপনি কতটুকু 


যোগ্যতার সাথে তা পালন করেছেন। 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে প্রশ্ন করবেন, তার উত্তরের 
জন্য আপনাকে এখন থেকে প্রস্তুত 
থাকতে হবে। শাসনভার আপনার 
উপর অর্পিত হওয়ার দরুন আপনার 
দায়িত বহুগুণে বেড়ে গেছে। নবী 
কারীম (সা.) বলেছেন যে, 
“কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি এই 
চারটি প্রশ্নের উত্তর দানের পুর্বে 
সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারবে না: ১. 
কীভাবে পার্থিব জীবন শেষ করেছ? ২. 
যৌবনকাল কীভাবে কাটিয়েছো? ৩. 
ধন-সম্পদ কী উপায়ে অর্জন করেছ 
এবং ৪.তা কী কাজে ব্যয় করেছ? 

আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে 
উপদেশ দান করছি যে, আল্লাহ 
তাআলা আপনাকে যে সকল দায়িত 
অর্পণ করেছেন, সেগুলো সততা, নিষ্ঠা 
ও পরিশ্রমের সাথে পালন করবেন 
এবং আপনাকে যেসব বিষয়ের 
“আমীন” (রক্ষক) করা হয়েছে, 
সেগুলোতে আপনি খেয়ানত করবেন 
না। আপনি যদি আমানতের হেফাযত 
না করেন তা হলে আপনার চোখে 
আবরণ পড়ে যাবে, কিছুই দেখতে 
পাবেন না। আপনার অন্তর হতে সত্য 
ও অসত্যের পার্থক্য তুলে নেওয়া হবে, 
আপনি আল্লাহর দয়া করুণা হতে 
বঞ্চিত হয়ে যাবেন। আপনার অন্তর 
যখন পাপ কাজের দিকে ধাবিত হয় 


এরপর পৃ. ৩৬-এর দ্বিতীয় কলাম দেখুন 


আগস্ট- সেপ্টেষর'২০-__________'ঁ্য্। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ডেঙ্গু ভাইরাস 


সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি 


ডা. মো. শরিফুল ইসলাম 


ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এই 
ভাইরাসবাহিত এডিস ইজিপ্টাই মশার 


ডেঙ্গুজ্রে সাধারণত তীব্র জর এবং 
সেই সঙ্গে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। জবর 
১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। 


কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গুজরের 
জীবাণুবাহী মশা কাউকে কামড়ালে 
সেই ব্যক্তি চার থেকে সাত দিনের 
মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার 
এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো 
জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে 
সেই মশা ডেঙ্গুজ্রের জীবাণুবাহী 
মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন 
থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু 
ছড়িয়ে থাকে । তবে ডেঙ্গু ছোঁয়াচে 
রোগ নয়। 

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি 
বিভাগের সাবেক প্রধান ডা. নজরুল 
ইসলাম বলেন, এই জর এমনিতেই 
ভালো হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে এটি 
শরীরে জটিলতা সৃষ্টি করে। তবে জুরে 
আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। 
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে 
হয়ে যায়। 

ডেঙ্গুজ্র কখন এবং কাদের বেশি হয় 
মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বিশেষ 
করে গরম ও বর্ষার সময়ে ডেঙ্গুজরের 


শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, 
পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র 
ব্যথা হয়। এ ছাড়া মাথাব্যথা ও 
চোখের পেছনে ব্যথা হয়। জর হওয়ার 
চার বা পাচদিনের সময় শরীরজুড়ে 
লালচে দানা দেখা যায়। যাকে বলা 
হয় ক্ষিন ধা শ, অনেকটা আ্যালার্জি বা 
ঘামাচির মতো। এর সঙ্গে বমি বমি 
ভাব এমনকি বমি হতে পারে । রোগী 
অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করে এবং রুচি 
কমে যায়। এই অবস্থাটা যেকোনো 
সময় জটিল হয়ে উঠতে পারে । যেমন 
উনারা রিনি 
বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়। 
যেমন চামড়ার নিচে, নাক ও মুখ 
দিয়ে, মাড়ি ও দাত থেকে, কফের 
রক্ত বা কালো পায়খানা, চোখের মধ্যে 
এবং চোখের বাইরে রক্ত পড়তে 
পারে। মেয়েদের বেলায় অসময়ে 
খতুস্রাব অথবা রক্তক্ষরণ শুরু হলে 
অনেক দিন পর্যন্ত রক্ত পড়তে থাকা 
ইত্যাদি হতে পারে। 


কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন 


প্রকোপ বেশি থাকে। শীতকালে 
সাধারণত এই জর হয় না বললেই 
চলে । শীতে লার্ভা অবস্থায় এই মশা 
অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে । বর্ধার 


ডেঙ্গুত্ীরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা 
নেই। তবে এই জর সাধারণত নিজে 
নিজেই ভালো হয়ে যায়। তাই উপসর্গ 
অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসা যথেষ্ট। 


ঙ প্লাটিলেটের মাত্রা কমে গেলে, 

গ শ্বাসকষ্ট হলে বা পেট ফুলে পানি 
এলে, 

গ প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে, 

ঙ জন্ডিস দেখা দিলে, 

ঙ অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা 
দিলে, 

৬ প্রচণ্ড পেটে ব্যথা বা বমি হলে। 


চিকিৎসা কী 
ডেঙ্গুজ্রে আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগী 
সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে 
নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। 
এমনকি কোনো চিকিৎসা না 
করালেও। তবে রোগীকে অবশ্যই 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে 
হবে। যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো 
মারাত্বক জটিলতা না হয়। সাধারণত 
লক্ষণ বুঝেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। 

৪ সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত 
বিশ্রামে থাকতে হবে। 

* যথেষ্ট পরিমাণে পানি, শরবত, 
ডাবের পানি ও অন্যান্য তরল 
জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। 

৪ খেতে না পারলে দরকার হলে 
শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া যেতে 
পারে। 

৬ জর কমানোর জন্য শুধু 
প্যারাসিটামল জাতীয় ব্যথার ওষুধই 
যথেষ্ট । এসপিরিন বা 
ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যথার ওষুধ 
কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। 
এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়বে । 

জর কমানোর জন্য ভেজা কাপড় 
দিয়ে গা মোছাতে হবে। 


প্রতিরোধ কীভাবে 


শুরুতে সেগুলো থেকে নতুন করে 


তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের 


ডেঙ্গু ভাইরাসবাহিত মশা বিস্তার লাভ 
করে। সাধারণত শহর অঞ্চলে, 
অভিজাত এলাকায়, বড় বড় 


পরামর্শ নেওয়াই ভালো । যেমন- 
শরীরের যেকোনো অংশে রক্তপাত 
হলে, 


ডেঙ্ুজ্বর প্রতিরোধের মূল মন্ত্রই হলো 
এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই 
মশা যেন কামড়াতে না পারে তার 
ব্যবস্থা করা। জমানো স্বচ্ছ পরিষ্কার 


আগস্ট- সেপ্টেষর'২০-_________'জ্। আত্তর্তহীদ ৩৫ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


পানিতে এরা ডিম পাড়ে । তাই ডেঙ্গু 


বংশবৃদ্ধির পরিবেশও আছে। তাই 


আমীরুল মুমিনীন! প্রজাদের সেবা 


প্রতিরোধে এডিস মশার ডিম পাড়ার 
উপযোগী স্থানগ্তলোকে পরিষ্কার রাখতে 
হবে এবং একই সঙ্গে মশা নিধনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। 
বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল, 
জলাশয় ইত্যাদি পরিক্ষার-পরিচ্ছ্ন 
রাখতে হবে। 

যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন বস্তর 
মধ্যে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ পানি 
জমে থাকে । তাই ফুলদানি, অব্যবহৃত 
কৌটা, ডাবের খোলা, পরিত্যক্ত টায়ার 
ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে । 

ঘরের বাথরুমে বা কোথাও জমানো 
পানি পাচ দিনের বেশি যেন না থাকে। 
আ্যাকুয়ারিয়াম, ফিজ বা 
আযায়ারকন্ডিশনারের নিচেও যেন পানি 
জমে না থাকে। 

এডিস মশা দিনের বেলা কামড়ায় । 
তবে অন্য কোনো সময়ও কামড়াতে 
পারে। তাই দিনের বেলা শরীরে 
ভালোভাবে কাপড় ঢেকে বের হতে 
হবে, প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট 
ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের 


একমাত্র সচেতনতা ও প্রতিরোধের 
মাধ্যমেই এর হাত থেকে বীচা সম্ভব । 


সাধারণ কিছু প্রশ্ন 

গর্ভবতী মা আক্রান্ত হলে কি গর্ভের 
সন্তানও আক্রান্ত হয়ঃ 

গর্ভবতী মা আক্রান্ত হলে গভেরঁ 
সন্তানও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে । তবে এমন ঘটনা খুবই কম। 
তাই গর্ভবতী মায়ের এই সময়ে ডেঙ্গু 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত। 
ডেঙগু-আক্রান্ত মা কি তার বাচ্চাকে 
বুকের দুধ পান করাতে পারবেন? 

হ্যা, পারবেন। ডেঙ্গু-আক্রান্ত মায়ের 
তার বাচ্চাকে দুধ পান করাতে কোনো 
সমস্যা নেই। কারণ মায়ের বুকের 
দুধের সঙ্গে এই জীবাণু ছড়ায় না। 


সংসংস 


হযরত ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ পত্র 


পৃ. ৩৪-এর তৃতীয় কলামের পর 


দরজা-জানালায় নেট লাগাতে হবে । তখন কঠোরভাবে তার মোকাবেলা 
দিনের বেলায় মশারি টানিয়ে অথবা করবেন। আল্লাহর ক্রোধকে ভয় 
কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে হবে করবেন এবং তার শরণাপন্ন হবেন 


বাচ্চাদের যারা স্কুলে যায়, তাদের 


যেন আপনি বাদশাহের আসনে 


হাফপ্যান্ট না পরিয়ে ফুলপ্যান্ট পরিয়ে 
স্কুলে পাঠাতে হবে। 


অধিষ্ঠিত থেকে স্বীয় কর্তব্যাবলি পালন 
করবেন এবং সেগুলোতে যেন কোনো 


মশা নিধনের স্পে, কয়েল, ম্যাট 
থেকে বাঁচার জন্য দিনে ও রাতে 
মশারি ব্যবহার করতে হবে। 
ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব 
সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, 
যাতে করে কোনো মশা কামড়াতে না 
পারে। 
ডেঙ্ুজ্বরের মশা এ দেশে আগেও ছিল, 
এখনো আছে, মশা প্রজননের এবং 


প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে । আর সে 
সকল লোকের দাবি-দাওয়া ও স্বার্থ 


এবং তাদের দাবি-দাওয়া ও প্রাপ্যের 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা ছাড়াও আপনার 
একটি বড় মহৎ কাজ হচ্ছে এই যে, 
'জবানকে' আল্লাহ তাআলার স্মরণে 
লিপ্ত রাখবেন এবং মহানবী (সা.)-এর 
প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। 
তিনিই সেই সত্য নবী, যার সাথে 
আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকায় আপনার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে 
এবং তারই বদৌলতে আপনাকে 
“খলিফা” বলা হয়। 

মহানবী (সা.)-এর পৃত-পবিত্র জীবন 
আমাদের জন্য উত্তম আদর্শস্বরূপ | 
আল্লাহর প্রদত্ত আইন-কানুন এতই 
প্রশস্ত, এতই ব্যাপক এবং এতই 
পুর্ণাঙ্গ যে, সে অনুযায়ী আমল করা 
হলে জগত হতে জুলুম, অত্যাচার ও 
অন্যায়-অবিচার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যাবে এবং জগত সত্য ও ন্যায়ের 
আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে । 
আমীরুল মোমিনীন! আমি আপনাকে 
উপদেশ দান করছি যে, আপনি রাষ্ট্র 
পরিচালনায় শরীয়তের আইন-কানুন 
প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হবেন এবং তার 
প্রতি পুর্ণ সম্মান প্রদর্শন করবেন। 
আল্লাহর নির্ধারিত “হুদ্দ' (সীমা) 
কায়েম করবেন এবং বান্দার “হুকুক' 
(অধিকার) সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দান করবেন। আর ভূমি মালিকদের 
অধিকার রক্ষা করতে ভুল করবেন না 
এবং মহানবী (সা.) ও তার 


পুরণ এবং জান-মালের নিরাপত্তা 


সাহাবীগণের মাধ্যমে যে সকল নিয়ম- 


বিধান করা আপনার দায়িত, তা পালন 


পদ্ধতি ও আইন-কানুন আমাদের 


করতে অবহেলা করবেন না। সরকারি 


নিকট এসে পৌছেছে, সেগুলোকে 


কাজে ক্রটি প্রদর্শনের শাস্তি এতই 


প্রবর্তিত ও চালু রাখবেন। 


কঠিন যে, তা কল্পনা করতেও শরীরে 
শিহরণ জাগে। আপনি যদি প্রজা 
সাধারণকে ভুলে যান, তারাও 
আপনাকে ভুলে যাবে। 


আমীরুল মুমিনীন! স্মরণ রাখবেন, 
হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর 
রাখাই হবে সর্বোত্তম কাজ ।” 
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প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজ আমরা মানবিক গুণাবলির মধ্যে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ নিয়ে আলোচনা করব । তা হল আদব 
বা নির্মল আচরণ । মানব জীবনে এটি একটি অন্যতম গুণ । 
সমাজ ও রাষ্ট্রে, শিক্ষাঙ্গণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়ম- 
শৃঙ্খলা, প্রেম-গ্রীতি ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই মহৎ গুণে সুখ- 
শান্তি নেমে আসে । ইসলামে তাই মুরব্বি-বড়দের প্রতি 
ভালো আচরণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সৎ স্বভাব ও 
সৎ আচরণের মাধ্যমেই আমরা জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র 
সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। পরিবারের সদস্য হিসেবে 
মাধ্যমেই বড়দের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা সবার 
কর্তব্য । মানুষের উত্তম স্বভাব এবং নিষ্ঠাচার পার্থিব বা 
পারলৌকিক জীবনকে করে সৌন্দর্যমপ্তিত। পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও নিষ্ঠতা নির্ভর করে মানুষের আচরণের ওপর । সৎ 
আচরণেই মানুষকে মহান ও মহীয়ান করে তোলে । 

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক সকলে 
মিলে একটি পরিবারের ন্যায় । আমরা ছোট-বড় সবাইকে 
নিয়ে একত্রে বসবাস করি। আমাদের অঙ্গণে শিক্ষক- 
মুরব্বিরাই আমাদের নেতৃস্থানীয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা আমাদের চেয়ে 
অনেক বেশি। সে ক্ষেত্রে মুরব্বিদের আদেশ-নিষেধের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়া কিংবা তাদের নির্দেশ মোতাবেক চলার ফিরে 
পথকে অনুসরণ করা সৎ আচরণের নামান্তর । বায়োজ্যেষ্ঠ 
মুরব্বিদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের 
বিধান রয়েছে। আমাদের বড়রা শিশুকাল থেকে বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমেই বড় হয়েছেন। বড়দের প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনের কারণেই সমাজ ও 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জীবনের সব ক্ষেত্র হয় কল্যাণময়। তাই 
শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের আদব রক্ষার জন্য মুরব্বিদের প্রতি 
জদ্রতা, নম্রতা, শিষ্ঠতা এবং নমনীয়তা দেখাতে হবে। এ 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 

9(৫০9$01525 
“মানুষের সঙ্গে ভদ্রোচিত আলাপ করো ।" (সূরা আল-বাকারা: 


৮৩) 
আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, . 
“যারা বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের গ্নেহ করে না, সে আমার 


উম্মত নয় ।” (আল-আদাবুল মুফরদ: ৩৫৪ ও সুনানে আবু দাউদ: 
৪৯৪৩) 


তিনি আরও বলেছেন, 
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“যে যুবক কোনো বৃদ্ধের প্রতি তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান 
দর্শন করবেন আল্লাহ্‌ তাআলা সেই যুবকের শেষ বয়সে 
তার প্রতি সম্মানকারী লোক পয়দা করবেন।” সুনানে 
তিরমিযী: ২০২২) 
সম্মানবোধ এবং আচরণের ক্ষেত্রে এই মহান বাণী আমরা 
সামনে রেখে বলা যায়, মুরব্বিদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া, 


বয়োবৃদ্ধকে পিতার মতো সম্মান দেখানো মানবিক 
মূল্যবোধেরই পরিচয় বহন করে । 
প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের মনে রাখতে হবে, বড়রা বড় হলেও 
তারাও মানুষ । তাদেরও স্বলন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু 
বিরূপ কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস লেখা কখনো কোন আদর্শ ছাত্রের 
চরিত্র হতে পারে না। আমাদের আকাবিরের চরিত্র এমন 
ছিল না। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.) সম্পর্কে দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রধান মুফতি মাওলানা হাবীবুর রহমান 
খায়রাবদী (হাফিযালুল্লাহ)-এর নিকট একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা 
শুনেছিলাম । শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে এখানে তা উল্লেখ 
করা হলো। অনুগহ করে ইসলাহের নিয়তে ঘটনাটি পড়ন 
এবং অনুধাবন করুন। 
তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান 
স্থপতি, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.) (১৮৫১-১৯২০ খ্রি.) ছিলেন দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রথম শিষ্য । যার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় ভারত 
ভি 
র পেয়েছিল তাদের হারানো এতিহ্য ও লুগ্ঠিত 
স্বাধীনতা । পৃথিবীর মানচিত্রে আবারো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো এ ভারতবর্ষ । 
ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়ে শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে দেশান্তর হতে হয়েছিল। বন্দী রাখা হয়েছিল 
মাল্টার দ্বীপে । দীর্ঘ সময় বন্দী থাকার পর তিনি মাল্টার 
বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। 
শায়খুল হিন্দ রেহ.) দেশে ফেরার পর মুরাদাবাদ সফরে 
যান। ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি এলাকার নাম 
মুরাদাবাদ। সে মুরাদাবাদে শায়খুল হিন্দ (রহ.) উপস্থিত 
হলেন। একজন বড় ব্যক্তিতকে পেয়ে স্বভাবজাত কারণেই 
যেখানকার লোকেরা খুবই আনন্দিত হলেন। মুরাদাবাদের 
বাসিন্দারা হযরতের নিকট কিছু ওয়ায-নসীহত পেশ করার 
জন্য আবেদন করলেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
আপনারা তো জানেন, আমি ওয়ায-নসীহত করতে 
জানিনা । তাই, আমি কোন ওয়ায-নসীহত করতে পারব 


না। 
এলাকাবাসী নিজেদের দাবিতে অনড় তারা শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে বারবার আবেদন করতে লাগলেন। উপরন্ত 
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সেখানে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর সাথে সাক্ষাতের 
জন্য তারই শিষ্য আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ.) ও 
আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রেহ.)সহ আরও অনেক 


নিয়ে চলো। হযরতের নির্দেশ পালনার্থে উপস্থিত লোকজন 
তাকে ওই আলেমের ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে 
গিয়ে একজন শাগরিদের ন্যায় তার সামনে বসে পড়লেন। 


ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হলেন। এবার তারাও হযরতকে 


খুবই বিনয়ের সাথে তার সাথে আলোচনা শুরু করলেন। 


কিছু ওয়ায-নসীহত করার জন্য আবেদন করলেন। 
পরিশেষে বাধ্য হয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ইশার 
নামাযের পর আলোচনা আরম্ভ করলেন। তিনি একটি 
(২৬ চর্টা ৩ 36। 6 নদ 1৮13 2:25) 
“একজন ফকীহ শয়তানের রিরুদ্ধে একহাজার 
ইবাদতকারীর চেয়েও ভারি (কঠোর) হয়ে থাকেন ।” (সুনানে 
ইবনে মাজাহ: ২২২) 
তিনি যখন +৫-এর অনুবাদ 'আসকাল' তথা “ভারি' 
বলেছেন, তখন উপস্থিত জনৈক আলেম শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-কে বারণ করলেন। বললেন, হযরত! এভাবে 
হাদীসের অনুবাদ করা ঠিক হয়নি। “আশদ' অর্থ কঠোর, 
ভারি নয়। আপনি “আশদ" এর অর্থ ভারি কিভাবে করলেন? 
তিনি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-কে লক্ষ করে আরও কঠোরভাবে 
বললেন, যার কাছে হাদীসের অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই, 
তার জন্য বয়ান করারও কোন অধিকার নেই। 
অনেক বড় মজলিস ছিল। অনেক লোকের সমাগম 
হয়েছিল। সকলের সামনে তিনি শায়খুল হিন্দ রেহ.)-এর 
ওপর আপত্তি করলেন এবং তাকে ওয়াযের অযোগ্য 
ঘোষাণা করে ভরা মজলিসে লাঞ্চিত করলেন! 
তবে আশ্চার্য, এ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দ রেহ.)-এর 
বিনয় ছিলো খুবই লক্ষ্যনীয়। তার বিদ্যাসাগর শিষ্যরা 
সেখানে উপস্থিত আছেন। ইলমের জাহাজ আল্লামা শাব্বির 
আহমদ ওসমানী রেহ.) ও ইলমের পাহাড় আল্লামা কাশ্মীরী 
(রহ.) সেখানে উপস্থিত আছেন। তাদের সামনে তাদের 
প্রিয় উত্তাদকে লাঞ্চিত করল! কিন্তু কেউ কোন জবাব 
দিলেন না! কারণ তখনকার শিষ্যরা উত্তাদগণের ইশারা- 
ঈঙ্গিত ছাড়া কোন কিছুই করতেন না। যেহেতু সেখানে 
উত্তর দেয়া উত্তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই তারা উত্তাদের 
সম্মতিকে প্রধান্য দিয়েছেন। তীরাও কোন প্রতিবাদ করলেন 
না। 
এবার শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর বিনয়ের প্রতি লক্ষ করুন, 
ওই আলেমের এমন লাঞ্চনাকর আপত্তি শুনে তিনি বললেন, 
“আমি তো শুরুতেই বলে ছিলাম যে, আমি ওয়ায-নসীহত 
করতে জানি না, আপনারাই তো পীড়াপীড়ি করেছেন ।” 
এ বলে পুনরায় ওয়াষের প্রতি মনোনিবেশ করলেন । ওয়ায 
সমাপ্ত করার পর যখন লোকজন নিজ নিজ ঘরে ফিরে 
গেলো। তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন, যিনি আমার 


তার কাছে জানতে চাইলেন, হাদীসের অনুবাদে কি ভুল 
হয়েছিল? তখন এ আলেম বলেন, আপনি “আশদ"' এর 
অনুবাদ “আসকল' দিয়ে করেছেন। অথচ “আশদ" শব্দটি 
কঠোরের জন্য ব্যবহৃত হয় “আসকল' বা ভারির জন্য নয়। 
তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, কোথাও এর অনুবাদ যদি 
“আসকল" প্রমাণিত হয়, তাহলে কি মেনে নেবেন? তখন 
ওই আলেম বলেন, কোথা থেকে প্রমাণ করবেন? 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, কোন ডিকশনারী ইত্যাদি থেকে 
প্রমাণিত হলে, মেনে নেবেন? তিনি বলেন, ঠিক আছে, 
মেনে নিব। 
তখন শায়খুল হিন্দ (রহ.) কোন ডিকশনারি খুলেননি, বরং 
বুখারী শরীফের ওহী সংক্রান্ত প্রথম হাদীসটি পাঠ করে 
তাকে শোনালেন, যেখানে ওহীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, 
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কখনো আমার নিকট ঘটা ওজর লয় ও আসে 
(সহীহ আল-বুখারী: ২) অতঃপর বলেন, 65448 9297 এ 
ধরণের ওহী অনেক ভারি মনে হয়। এখানে “আশদ'-এর 
অনুবাদ “আসকাল' অর্থাৎ ভারি দ্বারা করা হয়েছে। 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) এ হাদীসটি পাঠ করে দেখিয়ে দিলেন, 
“আশাদ'-এর অনুবাদ “আসকাল' হয়। কারণ এই প্রকার 
ওহী নাধীল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর তা অনেক 
ভারি মনে হত। যদি উটে আরোহিত অবস্থায় নাধীল হতো 
তখন উট বসে যেত। একদা রাসূল (সা.) হযরত যায়েদ 
ইবনে আরকম রোযি.)-এর রানে শুয়ে ছিলেন, তখন ওহী 
নাধীল হল। তিনি বলেন, আমার নিকট এমন ভারি মনে 
হলো যেন, আমার রান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। 

তৎক্ষণাৎ ওই আলেম নিজের ভুল স্বীকার করে হযরত 
শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর পা ধরে কান্নাকাটি করতে থাকেন 
এবং বলেন, আপনি হাদীসের সঠিক অনুবাদ করেছেন, 
আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বারণ করেছি, 
আমি আপনাকে জনসম্মুখে ভরা মজলিসে লাঞ্চিত করেছি, 
আল্লাহর দোহাই আমাকে ক্ষমা করে দিন। শায়খুল হিন্দ 
(রহ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 

শায়খুল হিন্দ (রহ.) মাহফিলেও উত্তর দিতে পারতেন । 
তবে তিনি সেখানে কোন উত্তর দেননি। কারণ সেখানে 
উত্তর দিলে ওই আলেম লাঞ্চিত হতো । শায়খুল হিন্দ 
(রহ.)-এর কারণে কোন আলেমের মানহানি হোক এটা 
তিনি কখনো বরদাশত করতেন না। শায়খুল হিন্দ (রহ.) 
নিজের সম্মানহানিকে সহ্য করে নিলেন, তারপরেও অন্য 


ওয়াযে আপত্তি করেছিলেন, তিনি কে? আমাকে তার ঘরে 


আলেমকে লাঞ্চিত করেননি । 


আগস্ট- সেপ্টেম্বর'২০-___ললল্। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


তিনি বলেছেন, যদি আমি ওই আলেমকে জনসম্মুখে উত্তর 
দিতাম, তাহলে তার ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে 
যেতো। অথচ তিনি ওই এলাকায় দীনী বিষয়ে 
মুসলমানদেরকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তার ওপর 
থেকে মানুষের আস্থা উঠে গেলে, তারা দীনী বিষয়ে তার 
কাছ থেকে আর উপকৃত হবে না। তাই, আমি নিজের 
অপমানকে প্রধান্য দিয়ে তার ইজ্জতকে রক্ষা করেছি। 

বস্তুত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর উপরোক্ত ঘটনা একদিকে 
যেমন আমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিক্রমায় বিনয় ও 
ভদ্রতা অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি 
আমাদেরকে স্মরণ করে দেয় যে, দীনের রাহবর ও 
“মুক্তাদায়ে কওম* এবং উম্মতের পথপদর্শক ওলামায়ে 
কেরাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে আরও অনেক সংযত হওয়ার 
কথাও । নিঃসন্দেহে উম্মতের নেতৃত্বস্থানীয় ওলামায়ে 
কেরামের মান-মর্ধাদাকে রক্ষা করা সকলের নৈতিক ও দীনী 
দায়িত ৷ আল্লাহ আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে বিষয়টি অনুধাবন 
করার তাওফীক দান করুন, আমীন। 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষাপরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


সমস্যা: একজন তালিবে ইলমকে পারিবারিক সমস্যা তথা 
অভাব-অনটন ইত্যাদির কারণে পড়া-লেখা বন্ধ করার জন্য 
যদি পারিবারিকভাবে চাপ দেয়া হয়, তখন তার করণীয় 
কী? কোন কোন আলেম বলেন যে, যেহেতু উচ্চ দীনী শিক্ষা 
অর্জন করা ফরজে কেফায়া তাই বাবা-মা এর খেদমতে 
সাড়া দেয়া জরুরি, কেননা, তা ফরজে আইন। আর কোন 
কোন আলেম বলেন যে, আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্থান ও গোত্র 
থেকে কিছুসংখ্যক লোককে তার ইলমে দীনের জন্য বাচাই 
করেন । এতএব, যাদেরকে তিনি বাচাই করেন তাদের জন্য 
ইলমে দীন অর্জন করা ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং 


অর্জন করা তথা “ইলমুল হাল' অর্জন করা ফরযে আইন। 
তবে দীনী বিষয়ে পাগ্ডিত্য অর্জন করা ফরযে কেফায়া। 
ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দীন অর্জন করার জন্য 
পারিবারিক হুকুম অমান্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাফরমানি 
বলা যায় না। সুতরাং আপনি যদি পারিবারিক চাপের প্রতি 
ভ্রক্ষেপ না করে ইলমে দীন অর্জন করতে থাকেন, তাহলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্ত শুধু দীন 
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিতাবসমূহ পড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
পারিবারিক কাজে জড়িয়ে পড়া উত্তম। তবে হ্যা, যদি 
আপনার রোজগার ছাড়া পিতা-মাতার চলার কোন উপায় না 
থাকে, অথবা তারা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের খেদমতের 
প্রয়োজন হয় এবং আপনি ব্যতীত তাদের দেখা-শুনা করার 


কেউ না থাকে, তাহলে পিতা-মাতার দেখমতকে প্রধান্য 
দিতে হবে । 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 
সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 


শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও দিক- 
নির্দেশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুখপাত্র, ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল 
সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত-তাওহীদে নিয়মিত 
বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা 
হয়েছে। উক্ত বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের 
জন্য নিয়মিত দিক-নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ । অপরদিকে 
থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান নিয়ে শিক্ষা 
পরামর্শ । 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 
সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা শ্লোগান নিয়ে 
এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে। সুতরাং শিক্ষা 
বিষয়ক যে কোন সমস্যা আমাদের নিকট লিখুন এবং 


কোন কারণে তারা ইলমে দীন অর্জন করা থেকে পিছে হটা 
ঠিক হবে না। উল্লেখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত 
হবো। 


মুহাম্মদ আবু শাকের বিন ইবরাহীম 
শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্ুম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: (ক) দীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের 
ওপর ফরয । বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা, 
কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে জানা এবং কুরআন-হাদীস 
অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা করার যথার্থ জ্ঞান 


টেনশানমুক্ত জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে যথার্থ 
সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ 
আল্লাহই তাওফীকদাতা । 
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শিম ৮৪ পিরাজত 


৬১/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর 81২০ বাসস্টান্ডের পূর্বদিকে 
পুবালী ব্যাংকের উপরে, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ । 
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৬১১৯০৮৬ ও মিয়া ম্পিস ৯০৭০৪ 
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শফী (রহ) 
উম্মাহর দরদি রাহবার: হযরত আল্লামা শাহ আহমদ 
শায়খ আওয়ামার সান্লিধ্য-সৌরভে কিছুক্ষণ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


1001011)158669৬711990(6)2111811. 0017 
01101811009()2177811.0010) (সম্পাদক) 


ই-মেইল: 


ব্যবস্থাপনায় 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

আরব-ইসরায়েলের পুরনো শত্রুতার অবসানে 
তৈরি হচ্ছে নতুন বিন্যাস 

_ ড. মাহফুজ পারভেজ 

ধর্ম-দর্শন 

তাকওয়া: কল্যাণের এক নির্মল স্রোতধারা 
__ সুমাইয়া তাসনীম 

মহাজীবন 

উম্মাহর দরদি রাহবার: হযরত আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী (রহ.) 

___ ড. আফ ম খালিদ হোসেন 

শায়খ আওয়ামার সানিধ্য-সৌরভে কিছুক্ষণ 
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জীবন ও অবদান 

_ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 

মহিলাঙ্গন 

স্বামীর ভালবাসা অর্জন 

করতে পারা স্ত্রীর সফলতা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
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__ আয়েশা আমাতুল্লাহ মুক্তা 
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ভাষাচর্চা গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
__ হাবীবুল্লাহ সিরাজ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


নিয়মিত বিভাগ [এ 
সমস্যা ও সমধান [0 ১২। কবিতা [ ৩৩। শিক্ষার্থীদের পাতা ও 
শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [| ৩৪ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [| ৩৯। 


২০১৮ সালে যখন “মাদক বিরোধী যুদ্ধ" 
শুরু হয় জনগণের মাঝে আশার সর হয়েছিল। তাদের 
প্রত্যাশা ছিল যে, মাদক চোরাচালান, পরিবহণ ও বিপণন 
একেবারে বন্ধ না হলেও সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে এবং 
মাদক কারবারি ও গডফাদারগণ বিদ্যমান আইনের 
আওতায় বিচারের সম্মুণীন হবে । ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক 
ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক মাদক কারবারি 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্েফতারও হয়েছে। কিন্তু 
ইয়াবা ব্যবসা নির্মূল করা যায়নি। বাহক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা 
কারবারি ধরা পড়লেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত 
গডফাদার ও সিন্ডিকেট সদস্যগণ রয়েছে ধরা ছোয়ার 
বাইরে । এতে বোঝায় যায় মাদকসংশ্রিষ্ট রাঘব বোয়ালরা 
কত শক্তিশালী । 

বিগত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশে পেশাজীবী এবং নানা 
বয়সি মানুষ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে “ইয়াবা' 
আসক্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডয়চে ভেলের 
প্রতিবেদন মতে, ২০১৭ সালে বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধারই করেছে 
৪কোটি ইয়াবা, যা ২০১৫ সালের দ্বিগুণ। এ থেকেই 
ইয়াবাসেবীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া 
যায়। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের 
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ১৪ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, 
পুলিশ, বিজিবি, র্যাব ও কোস্ট গার্ড মিলে উদ্ধার করেছে 
তিন কোটি ৫৩ লাখ ২৫ হাজার ৬১০ পিস ইয়াবা । জানা 
গেছে, মিয়ানমারে প্রতি পিস ইয়াবার দাম পড়ে গড়ে ৩০ 
টাকা । এই হিসেবে উদ্ধার হওয়া ও উদ্ধারের বাইরে থাকা 
সব মিলিয়ে ৩০ কোটি ইয়াবার মূল্য বাবদ ৯০০ কোটি 
টাকার বেশি পাচার হয়েছে মিয়ানমারে (ডয়চে ভেলে, ১৯ জুন 
২০১৮৪ কালের কণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০২০) 

মাদকবিরোধী যুদ্ধাভিযান শুরুর পরপরই দেখা গেল 
মিয়ানমার-কক্সবাজার সীমান্তে 'ক্রসফায়া'+ বা 
“এনকাউন্টার' বেড়ে গেল আশংকাজনক হারে । আইন ও 
সালিশ কেন্দ্রের আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ 
মে থেকে ২০১৯ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মাদকবিরোধী 
বিশেষ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর সঙ্গে কথিত 


অক্টোবর'২০ 


মাদকবিরোধী যুদ্ধ 


বন্দুকযুদ্ধে ৪২৪ জন নিহত হয়েছে । এর মধ্যে র্যাবের 
সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত ১১৯ জন, পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে 
২১৫ জন, গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪৮ 
জন, বিজিবি ও র্যাবের যৌথ অভিযানে ৩ জন এবং 
বিজিবি'র সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৩৯ জন নিহত হয়। এর বাইরে 
৩২ জনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিবিসির 
মতে মাদকবিরোধী যুদ্ধে প্রতিদিন একজন করে মানুষ 
ক্রসফায়ারে মারা যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর 
গুলিবর্ষণের অন্যান্য ঘটনার মতো এই ঘটনাও তদন্ত করা 
হবে । এটা আমরা সবসময় বলছি, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে 
বা অন্যায়ভাবে কিছু করে থাকে, তারতো একটা 
ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল এনকোয়ারি হচ্ছে এবং হবে । সেখানে 
কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তারও বিচার হবে। সেটা আমরা 
সবসময় বলে আসছি।' 
পৃথিবীর কোন দেশে বিচারবহির্ভত হত্যা চালিয়ে 
মাদকব্যবসা বন্ধ করা যায়নি। মাদকাসক্তির কবল থেকে 
মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, 
ব্রাজিল ও কলাম্বিয়াসহ এশিয়া এবং ল্যাটিন আামেরিকার 
বেশ কয়েকটি দেশ 'ক্রসফায়ার” সংস্কৃতি চালু করে কিন্তু 
তাদের সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সামাজিক 
পরিসরে ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, 
সরকারের পরিবর্তন ঘটে এমনকি গণতান্ত্রিক ধারবাহিকতা 
বিনষ্ট হয়। মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ২০০৩ 
সালে “বন্দুকযুদ্ধ সংস্কৃতি, চালু করেন থাইল্যান্ডের 
প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা। ২৮১৯ জনের মৃত্যু হয় 
মাত্র তিন মাসে । থাকসিনের সে অভিযান সফল হয়নি, 
দেশকে মাদকমুক্ত করতে পারেননি । প্রথম দিকে কিছুটা 
জনসমর্থন থাকলেও পরবর্তীতে দেশে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য 
তৈরি হয় এবং সে সুযোগে ২০০৬ সালে সেনাবাহিনী 
ক্ষমতা দখল করে নেয়। 
২০১৬ সালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে 
মাদকের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক অভিযান ঘোষণা করেন। 
হিউম্যানরাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে জানা যায়, পুলিশ 
এবং তাদের এজেন্টরা আত্মরক্ষার মিথ্যে অজুহাতে এই 
হত্যায় অংশ নেয়। ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১৭ 
সালের ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মাদকবিরোধী যুদ্ধে নিহতের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


সংখ্যা ২০ হাজার ৩২২টি । গড়ে প্রতিদিন ৩৯.৪৬ 
হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তা সন্টেও মাদকসমস্যা নির্মূল হয়নি। 
মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং কলাম্দিয়াও বিচার-বহির্ভূত হত্যা 
চালিয়ে মাদক সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে। 

১৯৯০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কলাম্ষিয়ায় মাদক সশ্রিষ্ট 
হত্যাকান্ডের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ । মেক্সিকোতে ২০১৩ 
সালে নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার । আর 
গুম হয়েছেন ২৭ হাজার । হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, 
ব্রাজিলে মাদকবিরোধী যুদ্ধের পুলিশের অভিযান মানেই 
মৃত্যু। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সালেই ব্রাজিল 
পুলিশ ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। 

এসব দেশে মাদকবিরোধী যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটলেও 
সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খোদ জাতিসংঘ । বাড়ছে 
মাদকসেবীর সংখ্যা । জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক 
সংস্থার প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৫ সালে 
অন্তত একবার মাদক গ্রহণ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা 


ঝুঁকে পড়ে । “পুলিশ জনগণের বন্ধু' এই ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। র্যাব বা পুলিশ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নয়, 
তারা আমাদের সমাজের অংশ । সমাজকে পরিশুদ্ধ করা না 
গেলে, তাদের কাছ থেকে শতভাগ শুদ্ধাচার আশা করা যায় 
না। ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ ব্যক্তির অপরাধ হিসেবে গণ্য 
করা উচিৎ। এর জন্য নির্দিষ্ট বাহিনী বা সংস্থা দায়ী হতে 
পারেনা । 

পুলিশ সদর দফতর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৯ 
বছরে ১ লাখ ২০ হাজার ১৯১টি ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা সবাই 
কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার । মাদক ব্যবসা, 
চাদাবাজি, ছিনতাই, ঘুষ, নানাভাবে হয়রানি, বিয়ের পর 
স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেওয়া ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন, 
ভুক্তভোগীর মামলা দায়েরের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না 
নেওয়া, জমিজমা-সংক্রান্তসহ নানা অভিযোগে তাদের 
বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে ১৪ হাজার ৬৫৮ 


২৫ কোটি । এদের মধ্যে প্রায় তিন কোটি (২৯.৫ মিলিয়ন) 
মানুষ মাদকসংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ মে 
২০১৮) । 


জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে । এদের মধ্যে প্রায় ১১ হাজার সদস্যই কনস্টেবল 
থেকে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্ধাদার । এই বছর এএসপি থেকে 


বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ সদস্যরা আমাদেরই ভাই ও সন্তান 


তদূর্ধ্ব মাত্র ৮ কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড (তিরস্কার, দায়িত্ব থেকে 


জনগণের সাথে কাধে কীধ মিলিয়ে তৎকালীন ইপিআর ও 


অব্যাহতি) দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে এএসপি থেকে 


পুলিশ বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন 
সীমান্ত রক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চোরাকারবার, 


তদূরধ্ব কর্মকর্তাদের কেউ গুরুদণ্ড পাননি। ২০১৬ সালে 
এএসপি থেকে তদুরধ্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে দুইজনকে শাস্তি 


মাদক পাচার, অপরাধ ও সন্ত্রাস নির্মূলে তাদের ভূমিকা 


দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে লঘ্ুদণ্ড, 


গৌরবোজ্জীল। সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পুলিশ 


অন্যজনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। এই 


সদস্যরা আর্তমানবতার সেবায় যে অবদান রেখেছেন তা 


গুরুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তি হলেন স্ত্রী মিতু খুন হওয়ার ঘটনায় 


গর্ব করার মত । আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিপুল সদস্য আছেন 
সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন। সড়কে 
দায়িতৃ-পালনকারী পুলিশের একহাতে লাঠি অপরহাতে 
তাসবিহ দেখা যায় তখন মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে । 

সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার 
নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এরপর এটা 
ধামাচাপা পড়ে যায়। সংস্কার সময়ের দাবি। পুরনো আইন 
ও বিধি বেশি দিন চলতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর থেকে কমবেশি প্রতিটি সরকারের আমলে রাজনৈতিক 
ও দলীয় স্বার্থে পুলিশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিরোধী 
দলের কর্মি-নেতাদের দমনে পুলিশের ব্যবহারের ফলে 
পেশাদারিতের অপরিহার্য গুণ লোপ পেতে থাকে ধীরে 
ধীরে। ফলে পুলিশ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধের দিকে 


অক্টোবর'২০ 


আলোচিত এসপি বাবুল আক্তার (বাংলা ট্রীবিউন, ঢাকা, ৭ 
অক্টোবর ২০১৯) । 

প্রয়োজনে সিভিল ও ফৌজদারি দণ্ডবিধি, ও আইনের ধারা 
সংশোধন করে বিচার-ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করা একান্ত 
দরকার । আইন কমিশন গঠন করে বছরের পর বছর মামলা 
ঝুলে থাকা বা রাখার যে নিয়ম চালু হয়েছে তা ভাঙতে 
হবে । বিচার-বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করা না গেলে আইনের 
শাসন ভেঙ্গে পড়বে এবং বিচারব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে । 
সব নাগরিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার অধিকার 
রক্ষায় সহযোগিতা করতে পুলিশের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিচারপ্রার্থী হওয়ার এবং 
আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ না 
থাকলে উন্নয়নের চাকা আটকে যাবে। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অবসানে তৈরি হচ্ছে নতুন বিন্যাস 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


সংঘাত ও বৈরিতার জনপদ 


অনুগত ও নির্ভরশীল। গুরুত্বপূর্ণ 


মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট আমূল বদলে 


সামরিক নেতা জেনারেল সুলাইমানীকে 


যাচ্ছে। আরব-ইসরায়েলের পুরনো 


একে ইসরায়েলের সঙ্গে বৈরিতার 
পর্যায় থেকে মৈত্রীর বন্ধনে নিয়ে 


হত্যা করে মার্কিনীরা ইরান-সিরিয়ার 


শক্রতার অবসানে তৈরি হচ্ছে নতুন 


আসছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র 


বিরুদ্ধে সউদিপন্থিদের আরও 


মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সঙ্গে আরও 


বিন্যাস । সামরিক ভারসাম্যেও এসেছে 
ব্যাপক পরিবর্তন। রাজনৈতিক 


বিশ্বাসভাজন হয় ও আরও কাছে চলে 


মিত্র ও অনুগত তৈরি করেছেন তিনি। 


আসে। আরব নেতাদের 


মেরুকরণের নতুন চেহারা দেখা যাচ্ছে 
বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের ভূগোলে । 

২০২০ সালের শুরুতেই মার্কিন 
হামলায় ইরানি জেনারেল সুলাইমানি 
নিহত হওয়ার ঘটনায় নতুন করে উতপ্ত 


অদূর ভবিষ্যতে আরও উপসাগরীয় 


নির্ভরশীলতাও বাড়ে মার্কিনিদের 
প্রতি । 

যার প্রমাণ মেলে কয়েক মাসের 
মধ্যেই, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে 
মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক-রাজনৈতিক 


হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য । ইরান-সিরিয়া- 
ইয়েমেন-হামাসের সামরিক শক্তির 
হত্যার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও 
সংঘাতের আশঙ্কা করা হয়। বেশ 


মেরুকরণে বিরাট পরিবর্তন আসে। 
নিজেদের মধ্যে লড়াই করলেও 
মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যে 
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছিল মারমুখী ও 
একান্টা, তারাই এখন একে একে 


আরব দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের 
সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন বিশেষজ্ঞঞা | কারণ 
অধিকাংশ দেশই, বিশেষত ওমান, 
কাতার ও সউদি আরবের সঙ্গে 
ইসরায়েলের “আনঅফিশিয়াল+ সম্পর্ক 
রয়েছে। 

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ফর্মুলা দিয়ে ট্রাম্প 
পরিণত হয়েছেন আরব-ইসরায়েল 
বন্ধুতের নবনির্মাতায়, যা তাকে 


কিছুদিন টানটান উত্তেজনা চললেও 
করোনাভাইরাসের ভয়ানক বিস্তারের 
ফলে স্তিমিত হয় উভয় পক্ষের সামরিক 
হুঙ্কার। খোদ যুক্তরাষ্ট্র, ইরান 
মারাতআবকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সবার 
নজর চলে যায় গ্লোবাল পেন্ডেমিক 
করোনার দিকে । 

কিন্ত করোনাকালের সঙ্কুল 
পরিস্থিতিতেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
থেমে থাকেনি । মধ্যপ্রাচ্যে ইরান- 
সিরিয়ার নেতৃতে “শিয়া ক্রিসেন্ট” বা 
সন্ত্রস্ত সুন্নিপহ্থী সউদি ও তার মিত্রদের 
নিয়ে তৎপর হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ 
মার্কিনীদের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের 
রাজতান্ত্রিক শাসকগণ আগে থেকেই 


বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আলিঙ্গন 
করেছে ইহুদি রাষ্ট্রটিকে । এমনটি সম্ভব 
হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড 
ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে । মাত্র 
তিরিশ দিনের মাথায় ট্রাম্প সংযুক্ত 
আরব আমিরাতের পর দ্বিতীয় 


সউদি অনুগত দেশগুলোকে একে 


নোবেল শান্তি পুরস্কারের অন্যতম 
দাবিদার রূপে দীড় করিয়েছে। এই 
ঘটনা ট্রাম্পকে আসন্ন নির্বাচনী 
বৈতরণী পাড়ি দিতেও সাহায্য করবে 
বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করছেন। 
মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট 
হাউসে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি ও 
সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিতে সংযুক্ত আরব 
সাক্ষরের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক 
কাঠামোর বদলই শুধু হবেনা, বরং 
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমেজ ও 
উচ্চতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা 
তার সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতাকে 
চাপা দিয়ে তার রাজনৈতিক 
ভবিষ্যতকে উজ্জীলতর করবে । 


অক্টোবর'২০ ______777_7171.7. আত্তা্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
১৯৪৭/৪৮ সালের পর থেকে 


মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েল এখনই শেষ কথা বলার সময় 


মধ্যপ্রাচ্যে চলমান আরব-ইসরায়েল 
সংঘাত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে 
অনেকাংশে কমবে এবং আরব-ইহুদি 
মৈত্রীর মতো অকল্পনীয় বিষয়ও বাস্তবে 
রূপ লাভ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
পাশাপাশি ইসরায়েলের সঙ্গে সউদি ও 
তার মিত্রদের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, 
এমনকি সামরিক নৈকট্য বৃদ্ধির 
সম্ভাবনাও রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের 
সামথিক পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন 
ঘটাবে। 

ত্রিভুজের মধ্যকার মৈত্রী ও মেরুকরণ 
মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট বদলে দিলেও 
এবং কোনো কোনো দেশ বা শাসকের 
জন্য লাভ বয়ে আনলেও তা 
সামগ্রিকভাবে আরব তথা মুসলিম 
বিশ্বের দেশ ও জনগণের মধ্যে পূর্ণ 
নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা দিতে 
পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জগত 
এতিহাসিকভাবেই চারটি শক্তিকেন্দ্ে 
ও দু'টি মতাদর্শে বিভক্ত। প্রধান 
মতাদর্শিক বিভেদ শিয়া ও সুন্নিদের 
মধ্যে, যা ইসলামের আবির্ভাবের পর 
থেকেই রক্তাক্ত এতিহাসিক 
উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে এবং 
বর্তমানে ইরান-সউদি বৈরিতার 
মাধ্যমে তীব্রভাবে দৃশ্যমান রয়েছে। 
আর চারটি শক্তিকেন্দ্রের চারদিকে 
আছে চারটি জাতিগোষ্ঠী: ১. আরব, ২. 
তুর্কি, ৩. ইরানি, ৪. কুর্দি। ইসলাম 
সবার মধ্যে কমন-আইডেন্টিটি হলেও 
মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম-পরবর্তী দেড় 
হাজার বছরের ইতিহাসে এই চারটি 
শক্তিই পুরো অঞ্চলে কখনো কখনো 
কর্তৃত ও শাসন করেছে, পরস্পরে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে এবং কেউই কারো 
আনুগত্য মেনে নেয়নি । 


জোটের সঙ্গে মিলে সউদি জোটের 


আসেনি । 


শক্তি বৃদ্ধি পেলেও তা পূর্ণ শান্তির এরফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চ্ঘাম 


প্রতিশ্রতি দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে 
ইরান, তুরস্ক ও কুর্দিদের মনোভাব 
আর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, সেটাও 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে 
বৈকি। এটা ঠিক যে, বদলে যাচ্ছে 
মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট, তবে সেই 
বদলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে 


বিশ্ববিদ্যালয় 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সবনিম ৬ মাসের গাহক হতে আজে 
হয়। 


00010 


17018, 7810918], 
8170101 ব৩0থ1 


7২65-0051 
1101370 


096106721190$ 
11050 


154 04, থা, 
01081 থা, [াথণ, 
0811, 4১210901919] 
900. 45918] ০00100165. 


101700 


11100 


[20921 & 40102] 00]11105, 


52200 


1151600 


1011) 4১1001109. 


52550 


1151900 


/১0508118- 


1101800 


1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছে যে, 
পৃথিবী থেকে নভেল করোনাভাইরাস 
“হয়তো কখনোই নির্মূল হবে না।" 
এই ভাইরাস কবে নির্মূল হবে, বুধবার 
সেবিষয়ে ধারণা প্রকাশ করার 
ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থার ইমার্জেন্সি বিষয়ের পরিচালক 
ডা. মাইক রায়ান। 

তিনি বলেছেন যে প্রতিষেধক যদি 
পাওয়াও যায়, তবুও এই ভাইরাস 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য “ব্যাপক প্রচেষ্টা? 
চালাতে হবে । 

এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে ৪৩ লাখের 
বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত 
হয়েছে এবং প্রায় তিন লাখ মানুষ 
মারা গেছে। 

জেনেভার ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে 
ডা. রায়ান বলেন, “এই ভাইরাসটি 
আমাদের জাতিগত রোগ হিসেবে 


ডা রায়ান আরও বলেন যে, “এই 
ভাইরাস কবে নির্মূল হবে" সেই ধারণা 
যে কেউ করতে পারে তাও বিশ্বাস 
করতে চান না তিনি। 


অক্টোবর'২০ 


বর্তমানে করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য 
প্রতিষেধক তৈরির অন্তত ১০০ টি 


দেশ পর্যায়ক্রমে তাদের লকডাউনের 
কড়াকড়িতে শৈথিল্য আনছে এবং 


প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে 
প্রতিষেধক আবিষ্কারই যে ভাইরাসের 
বিলুপ্তি নিশ্চিত করে না, তা মনে 
করিয়ে দেন ডা রায়ান। 

ব্যাপারে সতর্ক করেছেন ডা রায়ান ও 
ডা টেড়োস। 

তিনি উল্লেখ করেন যে, হামের টিকা 
বহুদিন আগে আবিষ্কার হলেও হাম 
এখনও বিলুপ্ত হয়নি পৃথিবী থেকে। 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব টেড়োস 
ঘেব্রেয়েসাস অবশ্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে 
আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 

“এর গতিপথ আমাদের হাতে এবং 
এটি আমাদের সবার মাথাব্যাথা । এই 
মহামারি থামাতে আমাদের সবার 
অবদান গুরুতৃপূর্ণ 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রোগততৃবিদ মারিয়া 
ভ্যান কারখোভ ব্রিফিংয়ে বলেন, “এই 
মহামারি পরিস্থিতি থেকে বের হতে 
মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত হওয়া 
উচিত । 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারার এমন 
সময় এই মন্তব্য করলেন যখন বিভিন্ন 


আরও অনেক দেশের নেতাই তাদের 
নিজ নজি অর্থনীতি উনুক্ত করে 
দেওয়ার চিন্তা করছে। 

ডা. টেড়োস সতর্ক করেছেন যে 
দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই 
যায়। 

“অনেক দেশই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ 
শিথিল করতে চাইবে । কিন্ত আমাদের 
সুপারিশ, এখনও যে কোনো দেশকে 
সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকা উচিত ।” 
চিন্তা করছেন লকডাউন শতভাগ 
কার্যকর ছিল এবং লকডাউন উঠিয়ে 
নিলে পরিস্থিতি ভালো হবে। এই 
দুইটি ধারণাই ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ।' 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


তাকওয়া: 
কল্যাণের এক 
নির্মল স্োতধারা 


সুমাইয়া তাসনীম 


মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী 
প্রবণতা বা শক্তির পাশাপাশি সাংঘর্ষিক 
অবস্থানে বিদ্যমান । তা হচ্ছে, ভালো- 
কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার 
ইত্যাদি। এ পরস্পর বিরোধী দুই 
প্রবণতার মধ্য থেকে ভালো ও 
কল্যাণময় প্রবণতা বেছে নিয়ে সেটাকে 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং এর ওপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে যত কঠিন 
পরীক্ষা ও অবস্থারই মুকাবিলার 
সম্মুখীন হোক না কেন, তা ধৈর্য ও 
সাহসের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া এটাই 
প্রকৃত তাকওয়া। অর্থাৎ মানবীয় 
সহজাত সুকুমার বৃত্তি বা আকাজ্কা যা 
মানুষকে কুপ্রবৃত্তি তথা মন্দ কথা, 


হল তাকওয়া। দুনিয়ার জীবনে 


অন্যায়-পাপাচার, অনাচার-অত্যাচার, 
শিরক, কুফর, বিদায়াত, দুর্নীতি, ঘুষ 


নিজেকে সমস্ত গুনাহ থেকে এভাবে 
বেঁচে চলাই হল তাকওয়া । 


আর সুদ অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে 


হযরত হাসান আল-বাসারী রেহ.) 


আছে। অন্ধকারের অতল গহবরে 
ক্রমান্বয়ে তলায়মান ও পতনোনুখ এ 
সমাজের বিষবাম্প থেকে একজন 
মুমিনকে আত্মরক্ষা করে সাবধানে 
জীবনের পথ অতিক্রম করতে হবে। 
তাকওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র পন্থা । 
আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী এটিই 
যাবতীয় কল্যাণের মূল উৎস। 


তাকওয়া কি? 

তাকওয়া অর্থ হচ্ছে বাচা, আত্মরক্ষা 
করা, নিষ্কৃতি লাভ করা। অর্থাৎ 
আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও 
আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ, কথা ও 
চিন্তা থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখার 
নাম তাকওয়া । 

হযরত আলী (রাযি.) খুব সুন্দর ও 
সহজভাবে তাকওয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 
যা বোঝা এবং আমল করা খুব সহজ । 
তার মতে তাকওয়া হল চারটি বিষয়; 
এক. আল্লাহর ভয়, দুই. কুরআনে যা 
নাযিল হয়েছে তদানুযায়ী আমল, তিন. 
সদা প্রস্ততি । 

হযরত ওমর রাযি.) একবার হযরত 
কা'ব (োযি.) তাকওয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে কা'ব (রাযি.) জিজ্ঞেস 
করলেন, “আপনি কি কখনও কন্টকময় 
পথে হেঁটেছেন?” হযরত ওমর (রাষি.) 
হ্যা বললে তিনি আবার জিজ্ঞেস 
করলেন, 'আপনি সেই পথ কিভাবে 
পার হন?' হযরত ওমর (রোযি.) উত্তরে 
বললেন যে তিনি খুব সন্তর্পনে নিজের 
কাপড় গুটিয়ে সেই রাস্তা পার হন যেন 
কোনভাবেই কাটার আঘাতে কাপড় 


খারাপ কাজ ও দুষ্ট চিন্তা থেকে বিরত 
রাখে, তাকেও তাকওয়া বলা হয়। 


ছিড়ে না যায় অথবা শরীরে না বিধে। 


বলেছেন, “তাকওয়া হল দীনের ভিত্তি, 
এটি ধ্বংস হয় লোভ এবং আকাঙ্ফার 
মাধ্যমে । 

হযরত মাওলানা গুলাম হাবীব রেহ.) 
তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 
যে, তাকওয়া হল সে সমস্ত বিষয় 
পরিত্যাগ করা, যেগুলো বান্দাকে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাধা সৃষ্টি 
করে। 

ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন, 
“তাকওয়া মানে আনুগত্যশীল কর্মের 
মাধ্যমে এবং নাফরমানিমূলক বিষয় 
থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর 
ক্রোধ এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা ।' 
কুশাইরী (েহ.) বলেন, “প্রকৃত 
তাকওয়া হল, শিরক থেকে বেঁচে 
থাকা, তারপর অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় 
পরিত্যাগ করা, অতঃপর সংশয়পূর্ণ 
বিষয় থেকে বিরত থাকা, এরপর 
অনর্থক আজেবাজে বিষয় বর্জন করা । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাধি.) বলেন, “তাকওয়া হচ্ছে, 
আল্লাহর আনুগত্য করা, নাফরমানি না 
করা। তাকে স্মরণ করা, ভুলে না 
যাওয়া । তার কৃতজ্ঞতা করা, কুফরি না 
করা । 

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 
“বিশুদ্ধ তাকওয়া হল-ছোট-বড় সব 
ধরণের গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা ।' 
যওবানী বলেন, “আল্লাহ থেকে দূরে 
রাখবে (তোর ক্রোধ ডেকে নিয়ে 
আসবে) এমন সকল বিষয় বর্জন 
করার নামই তাকওয়া ।' 

হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) 
বলেন, “এ প্রকার (পশমের) ছেঁড়া- 
ফাটা পোশাকে তাকওয়ার কিছু নেই। 


হযরত কা*ব উত্তরে বললেন যে, এটাই 


তাকওয়া হচ্ছে এমন বিষয় যা হৃদয়ে 
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গ্োথিত হয়, আর কর্মের মাধ্যমে তা 
বাস্তবায়ন হয় । 


ও তাকওয়া “খোদাভীরুতা” শব্দ 


ব্যবহৃত হয়েছে। 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.) বলেন, “দিনে সিয়াম আদায় 
এবং রাতে নফল সালাত আদায়ই 
আল্লাহর ভয় নয়, বরং প্রকৃত আল্লাহর 
ভয় হচ্ছে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন 
তা পরিত্যাগ করা, তিনি যা ফরয 
করেছেন তা বাস্তবায়ন করা। কেউ 
যদি এর অতিরিক্ত কিছু করতে পারে 
তবে সোনায় সোহাগা।, প্রকাশ্যে 
পাপের কাজ পরিত্যাগ করার নাম 
তাকওয়া নয়; বরং গোপন-প্রকাশ্য 
সবধরনের পাপের কাজ পরিত্যাগ 
করার নামই আসল তাকওয়া । যেমন 
রাসুল (সা.) বলেন, “তুমি যেখানেই 
থাকনা কেন আল্লাহকে ভয় কর।' 
(সুনানে তিরমিযী) 

রাসুল (সা.) তাকওয়ার পরিচয়ে 
বলেন, “যে বিষয় মানুষকে সবচেয়ে 
বেশি জান্নাতে নিয়ে যায় তা হল, 
তাকওয়া এবং উত্তম ব্যবহার; আর যে 
বিষয় মানুষকে সবচেয়ে বেশি 
জাহান্নামে নিয়ে যায় তা হল, জিহ্বা 
এবং লজ্জাস্থান ।' (সুনানে তিরমিযী) 


দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য-তা হলো 


নাফরমানি ছেড়ে দেবে তার নুরের 
ভিত্তিতে এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় 
করবে । 


এমন সব বিষয় থেকে বেচে থাকা, যা 
আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুল (সা.)- 
এর পছন্দনীয় নয় । কুরআন ও হাদীসে 


আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য 
ওয়াসীলা তালাশ করা। মুফাসসিরগণ 
এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ 


যে তাকওয়ার যেসব ফযীলত ও 


বলেছেন, ওসীলা হচ্ছে, নেক আমল। 


কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 


যত বেশি নেক আমল করবে, ততই 


কওয়ার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে। 


তাকওয়া হাসিল হবে এবং আল্লাহ 


তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। কেউ 
অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন। একটি ব্যাখ্য 


তাকওয়া অর্জন করে থাকেন । অর্থাৎ 


হল-যার সমর্থন অন্য আয়াতেও 
পাওয়া যায় ওয়াসীলা তালাশ করার 


অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে 
বাচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও 
তার সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও 


অর্থ এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ 
করা, যারা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। 
এটি তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ 


সমৃদ্ধ রাখা । মহান আল্লাহ বলেছেন, 


ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা। সাহচর্ষের 


আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে করা 


গভীর প্রভাব রয়েছে। এর গুণে 


উচিত অর্থাৎ তাকওয়ার ওই স্তর অর্জন 
কর, যা তাকওয়ার হক। 


ফরয-নফল সবধরনের ইবাদত 
ধারাবাহিকভাবে ও অধিক হারে করা। 


আল্লাহ বলেন, “হে লোক সকল 
তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের 


তাফসীর ইবনে কসীরে উল্লেখ আছে 


যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের 


যে, আতিয়া আস-সাস্দী হতে বর্ণিত 


পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে 


রাসুল (সা.) বলেছেন, “বান্দা ততক্ষণ 
পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ 
না সে, সে সব সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ 
না করে, যার মাধ্যমে হারামে পতিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।” (সুনানে 
ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী) 

তাকওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন 
স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে 
থাকা । এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকে 
আল্লাহভীরু বলা যায়। যদিও সে 
গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে । এ অর্থ 
বোঝানোর জন্যই কুরআনে করিমে 


করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পার । 
(সূরা আল-বাকারা: ২১) 


মানুষের কর্ম ও চিন্তায় এবং চরিত্র ও 
নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে। দীন 
মূলত সাহচর্ষের মাধ্যমেই এসেছে। 
সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রিয়নবী (সা.)- 
এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। 
সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন 


তাবেঈগণ। এভাবে তাবেঈগণের 
সাহচর্য লাভ করেছেন তাবে 


তাবেঈগণ | তাদের যুগকেও গণ্য করা 
হয়েছে সর্বোত্তম যুগের মাঝে । তাই 
প্রকৃতপক্ষে বুযুর্ানে দীনের সাহচর্য 


রাসূল (সা.)-কে সম্মান করা, তার 


দ্বারাই মানুষের মাঝে দীন সৃষ্টি হয়। 


সুননতকে বাস্তবায়ন করা, তা প্রচার- 
প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো, শুধু 


আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাইতেই 
থাকা। এর একটি উপায় হচ্ছে, 


তার নির্ধারিত পদ্ধতিতেই আল্লাহর 


জীবনের সকল কাজে মাসনূন দুআর 


ইবাদত করে তীর নৈকট্য কামনা 
করা। তার দীনের মাঝে কোন 
বিদআতের অনুপ্রবেশ না ঘটানো। 
আর সেই সাথে যাবতীয় পাপাচার 


অভ্যাস করা । দুআর প্রথম উপকারিতা 
হচ্ছে, দুআ একটি ইবাদত । প্রার্থিত 
বন্ত পাওয়া যাক বা না যাক দুআর 
কারণে সাথে সাথে নেকি লেখা হয়। 


থেকে বিরত থাকা । যেমনটি তলক 


দুআর দ্বারা বান্দার আমলনামা ভারি 


ইবনে হাবীব বলেন, “তাকওয়া হচ্ছে, 


হতে থাকে । দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, 


তুমি আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করবে 


দুআর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাআলার 


তার নির্দেশিত পথে এবং আশা করবে 


নিকটবর্তী হয়। তৃতীয় ফায়েদা হচ্ছে, 


আল্লাহর প্রতিদানের। তুমি আল্লাহর 


বান্দার জন্য প্রার্থত বিষয় যদি 


অক্টোবর'২০ লু) আত্তার্তহীদ ৮ 
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কল্যাণকর হয় তাহলে প্রার্থিত বন্তই ৩. জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ: আল্লাহ 


তাকে দান করা হয়। অন্যথায় এর 
বিনিময় আল্লাহ তাআলা তাকে 
অন্যভাবে দান করেন। 

আল্লাহর সব ধরণের নাফরমানি থেকে 
বেচে থাকা। সমস্ত প্রশংসা সেই 
আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে 


বলেন, “এবং আল্লাহকে ভয় কর; 


আল্লাহ কে ভয় করে, তিনি তার 
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং 


আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান 
করবেন ।' সেরা আল-বাকারা: ২৮২) 
৪. সত্যের পথ পাওয়া এবং হক ও 
বাতিলের মাঝে পার্থক্য বুঝতে 
পারা: আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি 


জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রটি ও অংহকার 
দূরে করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! 
সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক, 


বিরাট প্রতিদানে ভূষিত করবেন ।' 
(সূরা আত-তালাক: ৫) তিনি আরও 
বলেন, আর তোমরা যদি 
নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও 
এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে তো 


আল্লাহকে ভয় করে; তবে তিনি 
তোমাদেরকে (হক ও বাতিলের 
মাঝে) পার্থক্য করার তাওফীক 


নেককার ও পরহেজগার-যারা আল্লাহর 
দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী । দুই, পাপী 


দেবেন ।” (সুরা আল-আনফাল: ২৯) 
তাকওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায়- 


ও দূরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে 
নিকৃষ্ট। অন্যথায়, সমস্ত মানুষই 


অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য 
করার শক্তি জাগ্তত করে । আল্লাহ 


আদমের সন্তান। আর আদম মাটির 
সৃষ্টি ।' (শুআবুল ঈমান ও সুনানে তিরমিযী) 


কোন ব্যক্তির তাকওয়া আছে কি না তা 

(ক) যা এখনো অর্জিত হয়নি সে 
বিষয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা 
রাখা । 

(খ) যা পাওয়া গেছে তাতে পূর্ণ সন্তুষ্ট 
প্রকাশ করা এবং 

(গ) যা পাওয়া যায়নি তার প্রতি পূর্ণ 
আশা ও বিশ্বাস রাখা যে তা 
পাওয়া যাবে। 


ব্যক্তিজীবনে তাকওয়া অর্জনের 

প্রভাব, ফলাফল ও প্রতিদান 

১. দুনিয়া এবং আখেরাতের 
সুসংবাদের সৌভাগ্য: আল্লাহ 
বলেন, “যারা ঈমান এনেছে এবং 
তাকওয়া অর্জন করেছে তাদের 
জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়া এবং 
আখেরাতে |” (সূরা ইউনুস; ৬৩-৬৪) 

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিভাবকত্ব 
ও সাহায্য-সহযোগিতার নিশ্চয়তা: 
আল্লাহ্‌ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ 
তাদের সাথে থাকেন, যারা 
আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা 
সত্কর্ম করে। সেরা আন-নাহাল: 
১২৮) 


তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “হে 
বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর, তাকওয়া অর্জন কর, 


আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময় ।' (সূরা 
আন-নিসা: ১২৯) 

৬. প্রত্যেক বিষয়ে সহজতা লাভ: 
আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 
প্রতিটি বিষয়কে সহজ করে 
দেবেন ।' (সূরা আত-তালাক: ৪) 

৭. দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভ: 
আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 


তবে তিনি তোমাদের ভালো-মন্দ 


পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন ।” 
(সূরা আল-আনফাল: ২৯) 


জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন । 
(সূরা আত-তালাক: ২) 


৮. কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া জীবিকা লাভ: 


তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক 


আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি 


বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠু বিচার- 
বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই 
সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও 
ভালো-মন্দ চিনতে এবং তা 
অনুধাবন করতে ভুল করে না। 
তার হাতে তাকওয়ার 
আলোকবর্তিকা থাকার ফলে জীবন 
পথের মন্দ দিকসমূহ সে স্পষ্টত 
দেখতে পায়। বিবেচনার শক্তির 
প্রথরতা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তার মধ্যে 
এমনভাবে কাজ করে যে, তার 
কাছে তখন ইহ-পারলৌকিক যে 
কোন বিষয়ের কোনটি সঠিক আর 
কোনটি ভুল তা স্পষ্টতই ধরা 
পরে। ফলে সে কোন সংশয়, 
দ্বিধা-ছবন্ব, ইতস্তত, দুর্বলতা ও 
হীনমন্যতা ছাড়াই দিবালোকের 
মত সুস্পষ্ট ও সঠিক পথে চলতে 
সক্ষম হয়। 

৫. গুনাহ মাফ এবং বিরাট প্রতিদানের 
সুসংবাদ: আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি 


আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার 
জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। 
এবং এমনভাবে রিজিক দান 
করবেন, যা সে ভাবতেও 
পারেনি ।” সেরা আত-তালাক: ২-৩) 

৯. আযাব এবং শাস্তি থেকে পরিত্রাণ 
ও মুক্তি: আল্লাহ বলেন, “যারা 
তাকওয়া অর্জন করবে, তাদেরকে 
আমি মুক্তি দেব।" (সূরা মারইয়াম: 
৭২) 

১০. সম্মানিত হওয়ার সনদপ্াপ্তি: 
আল্লাহ বলন, “নিশ্চয় তোমাদের 
মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক 
সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে 
আল্লাহকে বেশি ভয় করে।” (সূরা 
আল-হুজুরাত: ১৩) 
রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হল, 
মানুষের মাঝে কে সবচাইতে বেশি 
সম্মানিত? তিনি বললেন, তাদের 
মাঝে আল্লাহকে যে বেশি ভয় 
করে ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


অক্টোবর'২০ _______লয্। আত্তার্তহীদ ৯ 
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১১. ভালবাসার সুসংবাদ: আল্লাহ “আল্লাহ ভীতি এবং সচ্চরিত্র।” নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য 
বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ (সুনানে তিরমিযী) ্ যারা আল্লাহকে ভয় করে ।” (সূরা 
আত-তওবা: ৪) আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ২৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি: আল্লাহ 

১২. প্রতিদান পাওয়া এবং আমল সুউচ্চ নিরাপদ স্থানে থাকবে । বলেন, “এবং অচিরেই জাহান্নাম 
বিনষ্ট না হওয়া: আল্লাহ বলেন, সুরা আদ-দুখান: ৫১) থেকে দূরে থাকবে আল্লাহ 


“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় ১৭. সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব: আল্লাহু  ভীরুগণ ৷" (সূরা আল-লাইল: ১৭) 

করবে এবং ধৈর্য অবলম্বন করবে; বলেন, 'এবং যারা তাকওয়া অর্জন ২৪. অফুরাত্ত কল্যাণ লাভ: আল্লাহ 
নিষ্সসন্দেহে আল্লাহ সতকর্মশীলদের . করেছে তারা কিয়ামত দিবসে বলেন, “তোমরা পাথেয় সংগ্রহ 
প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।' সুরা তাদের (কাফিরদের) ওপর কর; কেননা সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
ইউসুফ ৯০) অবস্থান করবে ।” (সূরা আল-বাকারা: পাথেয় হল তাকওয়া বা আল্লাহ 


য় ২১২) 
১৩. আমল রা ডি তা ও দিবসে আল্লাহর নৈকট্য ভীতি ।” (সূরা আল-বাকারা: ১৯৭) 


বলেন, “আল্লাহ তো লাভ এবং তার সাথে সাক্ষাত ও ইডি জুন পরিণতি: আল্লাহ বলেন, 

তাকওয়াবানদের থেকেই কবুল দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন: রে তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর, 

করেন ।” সূরা আল-মায়িদাঃ ২৭) আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ রর শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের 
১৪. সামগ্রিক সফলতা: আল্লাহ বলেন,  ভীরুগণ জান্নাত এবং নহরের জন্য । (সুরা হুদ, ৪৯) 

“তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর, তবে মধ্যে থাকবে । সত্য ও অন্তষ্টির ২৬. আল্লাহর বন্ধুত লাভ: আল্লাহ 

তোমরা সফলকাম হবে।” (সূরা আবাস ম্থলে পরাক্রমশালী বলেন, “আর আল্লাহ মুত্তাকীদের 


আল-বাকারা: ১৮৯) বাদশাহর দরবারে ।, সেরা আল- বন্ধু।' (সূরা আল-জাসিয়া: ১৯) 

১৫. জান্নাতের নিশ্চয়তা: আল্লাহ কামার: ৫৪-৫৫) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে 
বলেন, “নিশ্চয় মুস্তাকীরা জান্নাত ১৯. বিশুদ্ধ অন্তর লাভ: আল্লাহ বলেন, আছেন, যারা পরহেষগার এবং 
এবং বর্ণাধারার মধ্যে থাকবে “সেদিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌ যারা সৎকর্ম করে। (সুরা আন-নাহল: 


(সূরা আয-যারিয়াত: ১৫) “এটা এ ভীরুগণ ব্যতীত (দুনিয়ার) বন্ধুরা ১২৮) 

জান্নাত যার অধিকারী করব একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তাকওয়ার সামাজিক প্রভাব ও সুফল 
আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ২০ (তর্ক ৭৭ সনেতিন অন্তরের সামাজিক সচ্ছলতার ও দারিদ্র 
তাকওয়াবান বা পরহেযগার।' অধিকারী হওয়া: আল্লাহ বলেন, বিমোচনের গ্যারান্টি: আল্লাহ বলেন, 
(সুরা মারিয়াম: ৬৩) আল্লাহকে নিশ্চয় যারা তাকওয়া অর্জন “আর তোমাদের প্রভুর ক্ষমার প্রতি 
ভয়কারী তাকওয়াবানরা থাকবে করেছে-যখন তাদের ওপর এবং জান্নাতের প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাও, 
জানাতে ও নির্বরিণীতে ৷ যোগ্য শয়তানের আগমন ঘটে ততক্ষণাৎ যার পরিধি হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা 
আসনে,  সর্বাধিপিতি সম্রাটের তারা (সতর্ক হয়ে আল্লাহকে) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য । 
(আল্লাহর) সানিধ্যে।” (সুরা আল- স্মরণ করে, তারপর তারা সুপথ (মুত্তাকী হচ্ছেন তারা) যারা সচ্ছলতা 
কামার: ৫৪-৫৫) “তাকওয়াবানদের রপ্ত হয়।” (সূরা আল-আ'রাফ: ২০১) ও অভাবের সময় (মানুষের প্রয়োজনে 
জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা ২১. সুমহান প্রতিদান: আল্লাহ বলেন, সম্পদ) ব্যয় করে, যারা নিজেদের 
এই যে, তার নিম্নে নির্বরিণীসমূৃহ “তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে রাগ-ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের 
প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূৃহ এবং তাকওয়া অর্জন করে, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ 
চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা জন্য রয়েছে সুমহান প্রতিদান।' সতকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। 
তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান (সূরা আলে ইমরান: ১৭২) (মুত্তাকী তারাও) যারা কখনও কোন 
হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল ২২. চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা শক্তি অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন 
অগ্নি।” সেরা আর-রা"্দ: ৩৫) রাসূল. অর্জন: আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর 
(সা.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বাধিক রাত-দিনের পরিবর্তন এবং যুলম করে ফেললে (সাথে সাথে) 
কোন জিনিস মানুষকে জান্নাতে আসমান ও জমিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের 
প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, যা সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর 


অক্টোবর'২০ -__:::::::::7) আত্তার্জহীদ্‌ ১০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা 
করবেনঃ আর তারা জেনে-শুনে 
নিজেদের (ভুল) কৃতকর্মসমূহ বারংবার 
করতে থাকে না।' (সূরা আলে ইমরান: 
১৩৩-১৩৫) 

সমাজে সৎ ও কল্যাণের ধারা সৃষ্টি ও 
মন্দের মূলোৎপাটন: তারা (আহলে 
কিতাবগণ) সবাই সমান নয় । আহলে 
কিতাবগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও 
আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের 
গভীরে তারা সেজদায় রত থাকে। 
তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত 
দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়: 
অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং 
সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে 
থাকে । আর এরাই হল সৎকর্মশীল। 
তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন 
অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করা হবে না. আর আল্লাহ 


মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত । (সূরা আলে 
ইমরান: ১১৩-১১৫) 


কুসংস্কার দূরীভূত হওয়া: ঘরের পিছন 


সঙ্গে নিয়ে যেত না এবং বলত, আমরা 


দিক থেকে প্রবেশের মধ্যে কোন 


আল্লাহর নির্ভরশীল। ফলে তারা 


কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ হচ্ছে পিছন 


স্থানীয় জনগণের ওপর বোঝা হয়ে 


দিক থেকে প্রবেশের মত কুসংস্কার 
বর্জন করে ঘরের দরজা দিয়ে সামনের 
দিক থেকে প্রবেশ করা। (সূরা আল- 
বাকারা: ১৮৯) 

স্বনির্ভর সমাজ গঠন ও বেকারত্ব থেকে 
মুক্তি: স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতা হচ্ছে 
শ্রেষ্ঠ তাকওয়া। আয়-উপার্জন, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণ ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন 
যাপনের সকল উপায়-উপকরণ 
অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়ে চলার নাম 
তাকওয়া । সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় 
আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহর 
রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, স্থানীয় জনগণের 
ওপর বোঝা হওয়া, জীবন-জীবিকা 
হওয়া, হাত পাতা, ভিক্ষে করা ও 
পরনির্ভরশীল হওয়া তাকওয়া হতে 
পারে না। কেবল হাদিয়া-তোহফার 
ওপর নির্ভর করে যারা জীবন-যাপন 
করে, তারা মুত্তাকী হতে পারে না 


সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা: শুধুমাত্র 


আত্মনির্ভরশীল জীবন গঠন এবং 


পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর 
মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ 


ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপর বোঝা 
হয়ে জীবন-যাপন থেকে বিরত থাকার 


হচ্ছে, যে ঈমান আনবে আল্লাহর 


মনোবৃত্তিকে তাকওয়া বলা হয়েছে 


ওপর, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতাগণ, 


আল্লাহ তাআলা হজের প্রসঙ্গ উল্লেখ 


আসমানী কিতাবসমৃহ ও নবী- 
রাসূলগণের ওপর; আর তারই 
ভালবাসার মানসে আত্মীয়-স্বজন, 


করে বলেছেন, “আর তোমরা পাথেয় 
সাথে নিয়ে নাও। নিশ্চয় সর্বোত্তম 
পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে 


ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির-পথিক, 
ভিক্ষুক ও সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে 
মানুষকে মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় 
করবে; আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, 
যাকাত প্রদান করে; আর যারা তাদের 


বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আমাকেই ভয় 
করতে থাকো । (সূরা আল-বাকারা: ১৯৭) 
ইমাম বায়যাভী বলেন, এখানে 
তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে, “এমন 
সহায়-সম্বল অবলম্বন যা থাকার ফলে 


অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে যখন তারা 


অঙ্গীকার করে এবং অভাবে, রোগে- 


অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না।এ 
আয়াতের শানে নুযুল ও ব্যাখ্যায় বলা 


থাকত ।” কাজেই সর্বপ্রকার পরাধীনতা 
তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ-সামর্থ, শক্তি- 
সাহস, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি-সভ্যতা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার 
অভিশাপ থেকে মুক্তি অর্জনের 
সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুত্তাকী হওয়ার 
জন্য একান্ত প্রয়োজন । 


সৎ জাতি গঠনের উপায়: তাকওয়া 
একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভজি | শিষ্টের 
লালন ও দুষ্টের দমন নীতির পরিচায়ক 
একটি শক্তি। ভালোকে গ্রহণ করার 
তীব্র আগ্রহ এবং মন্দকে পরিহার করে 
চলার দৃঢ় মনোবলই হচ্ছে তাকওয়া । 
মানুষের সকল সৎগুণের স্ভীবনী শক্তি 
হচ্ছে তাকওয়া । এ ক্ষেত্রে তাকওয়ার 
অধিকারী ব্যক্তিদের ইতিবাচক দৃষ্টিভি 
ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা সংবলিত নিম্নোক্ত 
আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্য । যেমন_ 
“এ গ্রন্থ (আল-কুরআন) পথ 
প্রদর্শনকারী পরহ্যেগারদের জন্য । 
পরহেযগার হচ্ছে তারা, যারা অদৃশ্য 
বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, 
নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি 
তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা 
থেকে ব্যয় করে; এবং যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে, সেসব বিষয়ের ওপর যা 
কিছু আপনার ওপর অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, এবং যা কিছু আপনার 
পূর্ববর্তীদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে 
এবং তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় 
বিশ্বাস পোষণ করে। (সূরা আল-বাকারা: 
২-৪) 

জাতীয় উন্নতির সোপান: “আর যদি 
গ্রামের অধিবাসীরা ঈমান গ্রহণ করে ও 
তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ তওবা 


শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী । হয়েছে, “এ আয়াতটি ইয়ামানের 
আর তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর অধিবাসীদের প্রতি নাধিল হয়েছে। করে তবে তাদের জন্য আকাশমগ্ুলী 
তারাই তাকওয়া অবলম্বনকারী- তারা হজ করত এমন অবস্থায় যে, ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে 


মুত্তাকী | (সূরা আল-বাকারা; ১৭৭) 


প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামশ্বী কিছুই তারা 


দিতাম ।' (সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৬) 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০. ০017/])817)1-179-121019-780108 


তাহারাত-পবিত্রতা 


প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অযু 


সমস্যাঃ আমার মুত্রথলিতে একটি 
জটিল রোগ হওয়ায় সেখানে 


খাওয়াও হালাল হবে। ২. যদি গরম 


করে নামায পড়বেন এবং থলি 


পানি নাপাক হয়, কিংবা নাড়িবুড়ি বের 


পরিবর্তন করার কারণে আপনাকে 


অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর 
যায়। ফলে পেটের ডান পাশে ছিদ্র 
করে একটি ব্যাগ লাগানো হয়ঃ 
যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্রাব এসে 
যায়। যা এক ঘণ্টা পর পর ব্যাগের 
নিচের ছিদ্র দিয়ে বের করে ফেলে 
দেওয়া হয় এবং ওই ব্যাগটি এক 
সপ্তাহ পর পর পরিবর্তন করতে হয়। 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের পবিত্রতার জন্য আমার 
করণীয় কী? এবং ব্যাগ পরিবর্তন 
করার পর আমার করণীয় কী? 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মোঃ সামাদ 


কর্ণফুলী, চট্থাম 
সমাধান: আপনি যখন উক্ত রোগ 


কিছুই করতে হবে না । দুররুল মুখতার: 
১/৫০৪, আলমগীরী: ১/১৪, বাহরুর রায়িক: 
১/২১৫ 

সমস্যা: একটি জীবন্ত পাখি উত্তপ্ত 
গরম পানির পাত্রে পড়ে মারা যাওয়ার 
পর কী পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে 
পানিকে নাপাক বলে গণ্য করা যাবে? 
সে হিসেবে বর্তমানে মুরগিকে ড্রেসিং 
করার পূর্বে গরম পানিতে রাখার 
কারণে মুরগিটি খাওয়া হারাম হয়ে 
যাবে কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত 
হবো । 


আনসারুল্লাহ 

মহেশখালী, কক্সবাজার 

সমাধান: জীবন্ত পাখি গরম হোক 
কিংবা ঠাগ্তা অল্প পানিতে পড়ে মারা 
যাওয়ার সাথে-সাথে পানি নাপাক হয়ে 
যাবে। বর্তমান সময়ে মুরগি ড্রেসিং 


থেকে কোনোভাবে আরোগ্য লাভ 


করার জন্য যেহেতু মুরগি জবাই করে 


করতে পারছেন না, অপরদিকে 


গরম পানিতে রাখা হয়, তাই এ 


প্রতিনিয়ত থলিতে প্রশ্রাব জমা হতে 
থাকে, এমনকি ফরজ নামাযসমূহ 
পড়ার সময়েও উক্ত প্রশ্রাবের রোগ 
থেকে পবিত্র হয়ে আদায় করার সুযোগ 


মাসআলাটি ভিন্ন, এতে কয়েকটি 
পদ্ধতি হতে পারে: ১. মুরগি জবেহ 
করার পর যদি নাড়িবুড়িসহ তার 
শরীরের সমস্ত নাপাকি দূর করে গরম 


পাচ্ছেন না, তাই আপনাকে শরয়ী 
মাজুর (অক্ষম) হিসেবে গণ্য করা 


পানিতে রাখা হয়, সাথে পানিও পাক 
হয়, তো মুরগি যতক্ষণ রাখা হোক না 


যাবে। আপনি মুত্রথলির প্রশ্রাবসহই 
অক্টোবর'২০ 


কেন, মুরগি পাক বলে গণ্য হবে, 


না করে মুরগি গরম পানিতে রাখা হয়, 
অতঃপর পানিতে যদি মুরগি এই 
পরিমাণ সময় রাখা হয় যাতে গোস্ত 
সিদ্ধ হয়ে গোস্তের মধ্যে নাপাকি 
প্রবেশ করেছে, অথবা ভেতরের 
নাড়িবুড়ি ফেঠে গোস্তের মধ্যে তার 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রবল 
ধারণা করা হয়, তাহলে উক্ত মুরগি 
নাপাক এবং তা খাওয়া হারাম । ৩. 
মুরগি জবাই করার পর যদি নাড়িবুড়ি 
বের না করে অল্প সময় গরম পানিতে 
রাখা হয়, যার ফলে নাপাকি গোস্তের 
মধ্যে প্রবেশ করে না, কিংবা ভেতরের 
নাড়িবুড়ি ফেঠে গোস্তের মধ্যে তার 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে না, তাহলে মুরগি 
নাপাক হবে না এবং তা খাওয়াও 
লাল। আর বর্তমান সময়ে মুরগি 
ড্রেসিং করার জন্য যে গরম পানি রাখা 
হয়, প্রথমত তা একেবারে ফুটন্ত 
টগবগে গরম হয় না, দ্বিতীয়ত গরম 
পানিতে বেশি সময় রাখা হয় না, বরং 
মাঝামাঝি গরম পানিতে ২০ থেকে 
৩০ সেকেণ্ড সময় পানিতে রাখা হয়, 
তাই গরমের প্রভাব পশমের ছিদ্র এবং 
চামড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, গোস্ত 
এবং নাড়িবুড়ি পর্যন্ত পৌছায় না। 
সুতরাং ড্রেসিংয়ের পূর্বে মুরগি প্রচলিত 
নিয়মানুযায়ী গরম পানিতে রাখা হলে 
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তা নাপাক হবে না এবং খাওয়া সম্পূর্ণ 


কর্মরতদের জুমার অনুমতি দেওয়া 


হালাল, তবে পশম উপড়ানোর পর 


হচ্ছে না। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের 


মুরগি ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উত্তম । 


দুররুল মুখতার: ১/৩৫, হিদায়া: ১/৪২, 
মাজমাউল আনহুর: ১/৩৬ 


সালাত-নামাষ 
সমস্যা: আমরা একটি প্রাইভেট 
পাওয়ার প্রান্টে চাকুরি করি। এই 
প্রান্টে ৯০-১০০ জন লোক কাজ 
করে। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে অফিস 
একটানা ৮ দিন অফিসে এবং ৮ দিন 
বাসায় থাকতে হচ্ছে আর চতুর্থ শ্রেণির 
কর্মচারী বা এধরনের শ্রমিক-বাবুর্টিদের 
টানা ১ মাস অফিসে এবং একমাস 
বাসায় থাকতে হবে। এ অবস্থায় 
কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলে: ১. অফিসে 
থাকাকালীন আমাদের জুমার পরিবর্তে 
যোহরের নামায পড়তে এবং পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায প্রার্থনাগারে আদায় 
করতে । ফলে অফিসারগণ মাসে ২/৩ 
জুমা ও অন্যরা ৪ জুমার নামায আদায় 


আদেশ মতো আমরা জুমার নামায 
আদায় না করে, যোহর আদায় করলে 
গুনাহগার হবো কি? 
মোঃ আল-আমিন 
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: জুমার নামায সহীহ হওয়ার 
জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং যে কোন 
জায়গায় চারজন বা এর চেয়ে বেশি 
হলে এবং জুমার ইমামতি করার মতো 
মানুষ থাকলে, সেখানে জুমার নামায 
সহীহ হয়ে যায়। আর যেখানে জুমার 
নামায পড়া সহীহ হবে সেখানে 
যোহরের নামায পড়া যাবে না। 
নিয়ে প্রদত্ত হলো। ১. আপনাদের 
প্রাইভেট পাওয়ার প্লান্টে জুমার নামা 
পড়ার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকলে, 
হবে না। তাই আপনাদের প্রার্থনাগারে 
জুমার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ২. 


ভোগ করতে হবে। সেরা জুমা: ০৯, আবু 
দাউদ: ১০৬৭, খুলাসাতুল ফতওয়া: ১/২১২, 
আহসানুল ফতওয়া: ১/১২২ 


নিকাহ-তালাক 
বিগত ৮ জানুয়ারি ২০০২ (বুধবার) 
জনৈক ব্যক্তির সাথে পাচ তোলা স্বর্ণ 
মোহর নির্ধারণ করে শরয়ী সাক্ষীদের 
উপস্থিতিতে উম্মে কুলসুম নামক এক 
মেয়ের আকদে নিকাহ সম্পন্ন 
হয়েছিল। আকদের পর সাথে সাথে 
কাবিননামা সম্পূর্ণ করার কথা আগে 
থেকেই উভয় পক্ষের মাঝে সিদ্ধান্ত 
হয়েছিল। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, 
মোহর নগদ-বাকিতে সর্বমোট পাঁচ 
লক্ষ টাকা । কিন্তু আকদের পর বরের 
পক্ষ কাজী অফিসে গিয়ে পূর্বের কথা 
থেকে সরে আসে এবং উভয়ের মাঝে 


মতবিরোধের কারণে বৈঠক স্থগিত 
করা হয়। 
পরবর্তিতে ১০ জানুয়ারি ২০০২ 


(জুমাবার) বিয়ের দিন ধার্য করা 
হয়েছিল। কিন্তু উভয়ের মাঝে 


করতে পারিনা । ২. বাসায় থাকাকালীন 


বর্তমান পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে 


পাচ ওয়াক্তের নামা ঘরের ভিতরে 


সরকারি নির্দেশ পালনের জন্য পাচ 


এবং জুমার নামায করোনা-পোশাক 


ওয়াক্ত নামায ঘরে পড়া জায়েয 


পরিধান করে মসজিদে আদায় করতে 
বলে। ৩. তা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় 


আছে। কিন্তু সম্ভব হলে ফরজ নামায 
মসজিদে আদায় করবে । ৩. করোনা 


অনুষ্ঠান থেকে আমরা বঞ্চিত। বর্তমান 


পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য ধর্মীয় 


অবস্থায় উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে 


মতবিরোধ হওয়ার কারণে কাবিননামা 
প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। তখন 
বরপক্ষকে কনের পরিবার জানিয়েছিল 
যে, কাবিননামা প্রস্তুত না হলে জুমাবার 
মেয়ে নিতে পারবেন না। তাই 
আপনারা জুমাবারের পূর্বে কাবিননামা 


অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হলে কোন 


আলাপ আলোচনা করলে কর্তৃপক্ষ 


অসুবিধা হবে না। বাংলাদেশ সরকার 


কাছ থেকে বিস্তারিত জানার জন্য 
বলেন। তাই আমার জানার বিষয় 


মসজিদে গিয়ে জুমার নামায আদায় 
করার অনুমতি দিয়েছে। তাই 


হলো: যখন লকডাউন সারা দেশে 
ছিল, তখন যেভাবে উল্লিখিত 
আদেশগুলো আমাদের ওপর ছিল, 
বর্তমানে সারাদেশে স্বাভাবিক চলা- 
ফেরা লেন-দেনসহ পাচ ওয়াক্ত নামায 
ও জুমা আদায়ের অনুমতি হয়ে 
যাওয়ার পরও আমাদের অফিসে 


অক্টোবর'২০ 


আপনাদের কোম্পানিরও জুমার নামায 
আদায় করার অনুমতি দেওয়া তার 
দীনী দায়িতু ও কর্তব্য। নতুবা সে 
আল্লাহর নিকট জুমার নামাযের মতো 
মুসলমানদের একটি গুরুতৃপূর্ণ নামায 
পালনে বাধা দেওয়ার কারণে 
গুনাহগার হবে। এবং কঠিন শাস্তি 


প্রস্তুত করার চেষ্টা করুন। কিন্তু বরের 
পক্ষ নির্ধারিত পরিমাণে জুমাবারের 
পূর্বে কাবিননামা প্রস্তুত করেনি । তাই 
জুমাবার মেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি এবং 
তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে (৫ ৪৯০) 
নির্জতনতাও পাওয়া যায়নি। 

এদিকে বরের পক্ষ সেই দিন কিংবা 
তার পূর্বে অন্য এক পরিবারের মেয়ের 
সাথে বিয়ে ঠিক করে তাদের বিয়ে 
সম্পন্ন করে ফেলে । তারপর কনেপক্ষ 
চেয়েছিল যে, বরের কাছ থেকে একটি 
লিখিত তালাকের চিঠি পাওয়া উচিত, 
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যাতে এটি প্রয়োজনের সময় কাজে 
আসে । ছেলের কাছে প্রস্তাব করা হলে 
ছেলে বিভিন্ন প্রকারের অজুহাত 
দেখিয়ে লিখিত তালাকের চিঠি দিতে 
রাজি হয়নি। এভাবে প্রায় দুই মাস 
অতিবাহিত হয়ে গেলে পরবর্তিতে 
মেয়েটি বাধ্য হয়ে মৌখিক তালাক 
গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়। অতঃপর 
বর উম্মে কুলসুমকে ফোনে এক 
তালাকে বায়েন দেয়। 
এখন মুফতি সাহেবদের কাছে জানার 
বিষয় হল যে, ১. উম্মে কুলসুমের 
ওপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে কি? ২. 
বরের ওপর উম্মে কুলসুমের খোরপোষ 
বহন করা ওয়াজিব হবে কি? ৩. 
হাফেজ বরের ওপর মোহর আদায় 
করা ওয়াজিব হবে কি? যদি ওয়াজিব 
হয়, তাহলে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে, 
না অর্ধেক? শরীয়তের আলোকে 
দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ রফিক 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: উন্লিখিত ঘটনায় আকদ 
নেকাহের পর সহবাস বা ন্ট ৪৮১ 
পাওয়া যায়নি। আর স্বামী 
মৌখিকভাবে মোবাইলের মাধ্যমে তার 
স্ত্রী উম্মে কুলছুমকে এক তালাকে 
বায়েন দিয়েছে। তাই বায়েন তালাক 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তাই ১. উম্মে কুলসুমের ওপর 
ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু 
সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে গেছে। 
২. সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে 
যাওয়ার কারণে স্ত্রী উম্মে কুলসুমের 
ওপর যখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব 
নয়। তাই তার ভরণপোষণ ও খরচ 
স্বামীকে বহন করতে হবে না। ৩. 
আকদে নিকাহের কারণে স্বামীকে 
অর্ধেক মোহর আদায় করতে হবে। 


অক্টোবর'২০ 


সূরা আল-আহ্যাব: ৪৯, সুরা আলবাকারা: 
২৩৭, দুররুল মুখতার: ৪/২৩৪ ও হিদায়াঃ 
১/৩২৪ 

সমস্যা: মুহতারাম আপনার সমীপে 
আমার বিনিত প্রশ্ন এই যে, স্বামী তার 
সহধর্মিনীকে প্রবাসে অবস্থানরত 
অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলার 
সময় তালাকের বাক্য উচ্চারণ 
করেছে। স্বামীর দাবি হলো, সে স্ত্রীকে 
বলে “তোমাকে এক তালাক, তোমাকে 
এক তালাক" দুইবার তালাক শব্দ 
উচ্চারণ করেছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দাবি 
হলো, স্বামী “তোমাকে এক তালাক' 
বাক্যটি দুইবার বলার পর তৃতীয়বারও 
বলেছে যে, “তোমাকে দুই তালাক । 
স্ত্রী তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ 
পেশ করেনি, কিন্তু স্বামী নিজ দাবির 
পক্ষে বেশ কয়েকবার আল্লাহর নামে 
কসম করেছে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, উল্লিখিত বিবাদে স্বামী ও 
স্ত্রীর মধ্য থেকে কার কথাটি 


মুখে একথা বলে যে, আমি তোমাকে 
আমার আকদে-নেকাহের মধ্যে 
ফিরিয়ে নিলাম । তখন তাদের বিয়ে 
স্বামী আর এক তালাকের মালিক 
থাকবে । আর যদি ইদ্দতের ভেতর 
রজাআত না করে, তাহলে তার স্ত্রীর 
ওপর বায়েন তালাক পতিত হয়ে 
যাবে। আর রজাআতের সুযোগ 
থাকবে না। বরং কমপক্ষে বর্তমান 
বাজারমূল্য হিসেবে ২৫০০ (আড়াই 
হাজার টাকা) মোহরানা ধার্য করে, 
স্ত্রীর সম্মতিক্রমে, দুই সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে আকদে-নেকাহ নবায়ন 
করতে হবে। কিন্তু স্ত্রী যে দাবি করছে, 
স্বামী আরও অতিরিক্ত দুই তালাক 
দিয়েছে, তার স্বপক্ষে যেহেতু 
শরিয়তসম্মত কোনো প্রমাণ নেই, তাই 
তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু 
তা যদি স্ত্রী নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, 
তখন ওই স্ত্রীর জন্য সেই স্বামীর সাথে 


গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের মধ্যকার 
বিবাদমান এই বিষয়ে কী সমাধান 
দেওয়া হবে? পরিশেষে তাদের জন্য 
করণীয় কী হবে? অনুগ্রহপূর্বক এই 
সমস্যার সমাধান জানিয়ে আমাদেরকে 
কৃতার্থ করবেন। 


আবদুর রহীম 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, সংখ্যা 
উল্লেখ করে যদি তালাক দেওয়া হয়, 
তখন সংখা হিসেবে তালাক গণ্য করা 
হয়। স্বামী যেহেতু মোবাইলের মাধ্যমে 
নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করে “তোমাকে 
এক তালাক' শব্দটি প্রকাশ্য ভাষায় 
দুইবার উচ্চারণ করেছে, তাই স্ত্রীর 
ওপর দুই তালাকে রজয়ী পতিত হয়ে 
গেছে। সুতারাং স্বামী যদি তালাকের 
সাধারণ ইদ্দত তিন হায়েয তথা মাসিক 
স্রাবের সময়ের ভেতর রজাআত 
(ফিরিয়ে নেওয়া) করে ফেলে অর্থাৎ 


সংসার করা জায়েয ও বৈধ হবে না, 
বরং যেকোন উপায়ে ওই স্বামী থেকে 
পৃথক হয়ে যেতে হবে। আর যদি স্ত্রী 
ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে বা সে 
ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তখন তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি এবং তার 
জন্য অন্য পুরুষের সাথে বিয়েবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সূরা আল-বাকারা:, সহীহ মুসলিম: ২/৩৩, 


রুল মুহতার: ৯/২৬৬ ও কিত 
নাওয়াষেল: ১৩/২৪১ 


ওয়াকফ 
সমস্যা: মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত 
জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে ফেললে 
তার হুকুম কী? উক্ত মসজিদ ভেঙে 
হবে কি-না? মাদরাসার জায়গা 
প্রতিষ্ঠা করে উক্ত ওয়াকফিয়া জায়গায় 
মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কি-না? 


[| আত্তান্তহীদ ১৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


উল্লেখ্য যে, মসজিদ মাদরাসা উভয়টির 
ওয়াকফকারী ব্যক্তি মৃত। বর্তমানে 
মুতাওয়াল্ি বা কমিটি একই 


জায়গা যদি মাদরাসার প্রয়োজন না 


করার কারণে কিছু সম্পদ বেশি 


হয়, এলাকাবাসীর প্রয়োজনে 


দানপত্র করে দেয়, তা জায়েয ও বৈধ 


ওয়াকফকারী বা মুতওয়াল্লি অথবা 


হবে। কোনো গুনাহ হবে না। ৩. কোন 


ওয়ারিশগণ | বিষয়টির শরীয়তসম্মত 
উত্তর প্রদানে বাধিত করবেন 


আবদুল্লাহ 
বাথুয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: ওয়াকফিয়া সম্পদ সম্পর্কে 
ইসলামি শরীয়তের মূল বিধান হলো, 
যে জিনিস যে কাজের জন্য ওয়াকফ 
করা হয় সে কাজে ব্যবহার করা । তাই 
মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় 
যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তা 
ঠিক হয়নি। তারপরও মাদরাসার ওই 
ওয়াকফিয়া জায়গায় যখন মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়ে গেছে, তাই ওই 
মসজিদ আর ভাঙা যাবে না। কেননা 
মাদরাসার আবাসিক ছাত্র ও মুসল্লিদের 
জন্য মসজিদ প্রয়োজন। তাই 
মসজিদের জায়গার সমপরিমাণ 
করে দেওয়া মসজিদের মুতাওয়াল্লি বা 
মসজিদ-কমিটির দায়িতু। কেননা 
মসজিদ মাদরাসা উভয়ের মূল উদ্দেশ্য 
প্রায় এক ও অভিন্ন। উমদাতুল-কারী: 
৩/২৩৫, আলমগীরী: +/২৯০ 
সমস্যাঃ আমাদের একটা পারিবারিক 
কবরস্থান রয়েছে, যা ছোট হওয়ার 
কারণে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন 
হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পাশের 
জায়গাটা একটি মহিলা মাদ্রাসার 
নামে ওয়াকফকৃত। তো জানার বিষয় 
হলো মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত 
জায়গায় কবরস্থান করা যাবে কি-না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
ছগির হোসেন চৌধুরী 
নাছিরাবাদ, উষ্টগ্রাম 
সমাধান: মাদরাসা মুসলমানের দীনী 
কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়, সে 
হিসেবে মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত 


অক্টোবর'২০ 


মাদরাসা কমিটির অনুমতিক্রমে 


ব্যক্তির জীবদ্দশায় সুস্থ থাকা অবস্থায় 


কবরস্থান করা যেতে পারে। কেননা 
মাদরাসা এবং কবরস্থান উভয়টা 
মুসলমানের দীনী কল্যাণে ব্যবহার 


করা হয়। উমদাতুল কারী: ৩/৪৩৫, রদ্দুল 
মুহতার: ৪/৫৮২, আলমগীরী: ২/৪৯০ 


হেবা-দানপত্র 

আমার জানার বিষয় হলো, ১. কোন 
ব্যক্তি জীবদ্দশায় (স্ট্রোক অবস্থায়) 
নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 
ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করার শরয়ী 
হুকুম কী? ২. কোন ব্যক্তি জীবদ্দশায় 
নিজের সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে 
কাউকে বাদ দিয়ে তাদের অজান্তে 
বিশেষ কাউকে কোন বাহানায় দিতে 
পারবে কি-না? ৩. সম্পত্তির এক- 
তৃতীয়াংশের বেশি কোন দীনী কাজে 
দান করতে পারবে কি-না? 

মেশকাতুল ইসলাম 

লালখান বাজার, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আপনার প্রশ্নের উত্তর ও 
ইসলামি সমাধান প্রশ্নক্রমানুসারে নিম্নে 
প্রদত্ত হলো। ১. কোন ব্যক্তি নিজ 
সম্পদ নিজের ওয়ারিশদের মধ্যে 
নিজের ইচ্ছেমতো বন্টন করা জায়েয 
নেই। বণ্টন করতে চাইলে ছেলে- 
মেয়েদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ বণ্টন 
করতে হবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই কুরআন মজিদে 
ওয়ারিশদের মধ্যে তরকা-সম্পত্তি বণ্টন 
করে দিয়েছেন। ২. কোনো ওয়ারিশকে 
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিছু ওয়ারিশকে 
অতিরিক্ত কিছু সম্পদ জীবদ্দশায় বন্টন 
করে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য 
কোন নাবালেগ ওয়ারিশ থাকলে তার 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে বা কোনো 
ওয়ারিশ মাতা-পিতার বেশি খেদমত 


নিজের সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের বেশি 
কোনো ব্যক্তিকে বা কোন ভালো কাজে 
দানপত্র করে দিতে পারে। তাতে কোন 
অসুবিধা নাই। কিন্তু একতৃতীয়াংশের 
বেশি ওসিয়ত করতে পারবে না। 
এরকম করলে অন্য ওয়ারিশগণ যদি 
এই ওসিয়ত সম্পর্কে আপত্তি করে, 
তখন ওই ওসিয়ত একতৃতীয়াংশের 


বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। সূরা আন- 
নিসা: 


চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ 
করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ২ পুত্র ও ১ 
কন্যা সন্তান রেখে যান। প্রথম ছেলের 
বয়স ৬ বছর, দ্বিতীয় ছেলের বয়স ১৮ 
মাস এবং মেয়ের বয়স কেবল ৩ মাস 
ছিল। এ অবস্থায় আমি প্রবাস থেকে 
এসে দ্বিতীয় বিয়ে করি। আমি এবং 
মঘ্নেহ ও মায়ামমতার মাধ্যমে অত্যন্ত 
যত্ব সহকারে বড় করি। বড় ছেলেকে 
যত্ব সহকারে পড়ালেখা করাই এবং সে 
হাফেজ ও আলিম হয়। এরপর 
শিক্ষকতার জীবন শুরু করার ১ বছর 
অতিক্রম করলে তাকে আমি সম্পূর্ণ 
নিজ খরচে বিয়ে করাই। সে আলিম 
হওয়া সত্তেও বিয়ের পর থেকে আমার 
ও আমার বর্তমান স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন 
প্রকার বেয়াদবি করে যাচ্ছে। তার 
সাত বছর কর্মজীবনে আর্থিক অবস্থা 
সচ্ছল হওয়া সত্তেও সাংসারিক কোনো 
খরচ দিচ্ছে না। এমনকি স্ত্রী নিয়ে 
কয়েকবার ঘর থেকে বের হয়ে গেছে, 
বর্তমানেও বাইরে থাকে । দ্বিতীয় 
ছেলেকেও মাদরাসায় ও স্কুলে ভর্তি 


[| আত্তার্তহীদ ১৫ 
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করিয়েছিলাম। কিন্তু সে পড়ালেখা না 
করায় তাকে আমি নিজ ফান্ড থেকে 
তিন লক্ষ পথ্গশ হাজার টাকা খরচ 
করে দুবাই পাঠাই। প্রবাসে যাওয়ার 


আছে। যেগুলো আমার জীবন চলার 
পাথেয় । অথচ আমি ও আমার বর্তমান 
স্ত্রী উভয়ে বার্ধক্যের জীবন পার করছি 
এবং খুবই অসুস্থ অবস্থায় আছি। 


পর কিছুদিন যোগাযোগ ছিল কিন্তু 


বর্তমানে আমি যে ঘর-ভিটাতে অবস্থান 


হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই আমার 
সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। 


করছি, সেটা তাদের দুর্ব্যবহার ও 
বেয়াদবির কারণে আমার বর্তমান স্ত্রীর 


দুবাই থেকে গোপনে এসে তার ভাই 


নিরাপত্তার স্বার্থে তার নামে হেবা করে 


ও বোনের সাথে পরামর্শ করে 
গোপনেই বিয়ে করে ফেলে এবং 


দিয়েছি। এখন তারা বিভিন্ন সুত্রে 
আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করছে, যেন 


পুনরায় গোপনে স্ত্রীসহ দুবাই চলে 


এই ভিটা তাদের নামে করে দিই। 


যায়। বর্তমানে তার প্রবাসজীবন ৪ 


আমার প্রশ্ন হল, যে ঘর-ভিটা আমার 


বছর হয়েছে। সে এখন লক্ষ লক্ষ 


বর্তমান স্ত্রীর নামে হেবা করে দিয়েছি, 


টাকার মালিক । অথচ আমাকে ঘর ও 


তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হল কি-না? 


সংসার বাব খরচ আগেও দেয়নি 


এতে আমি গোনাহগার হব কি? হেবা 


এখনও দিচ্ছে না। বরং বিভিন্নভাবে 
আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অনেক 
রকমের হুমকি দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায় 
গালমন্দ করছে। এও বলছে যে, 
“তোর সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই, 


করার কারণে আমি পরকালে শাস্তির 
সম্মুখিন হব কি? এবং তাদের চাপ 


বিবিধ 
মুহতারাম, আমি আমার কিছু জায়গা 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছি। ওই 
জায়গার ওপর মসজিদ নির্মিত হয়ে 
কয়েক বছর ধরে জুমাসহ পাচ ওয়াক্ত 
নামায আদায় করা হচ্ছে। মসজিদের 
সাথে লাগানো আমার আরেকটি 
জায়গা আছে, ওই জায়গাটি আমি 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করিনি এবং 
ওই জায়গার ওপর আমি একটি ঘরও 
নির্মাণ শুরু করেছি। কিন্ত মসজিদের 
বর্তমান কমিটি আমার নির্মাণাধীন 
ঘরসহ ওই জায়গাটি মসজিদের দখলে 
নিতে চাচ্ছে। অথচ আমি দিতে রাজি 
নই । এ অবস্থায় মসজিদ-কমিটির জন্য 
মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে 
কি? কুরআন-হাদীসের আলোকে 


প্রয়োগ কতটুকু শরীয়তসম্মত? 


বিষয়গুলোর সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ 


তোর সম্পদ আমার প্রসাবের ঢেউয়ে 
ভেসে যাবে' আর বলেছে আমি মারা 
গেলে আমার বর্তমান স্ত্রীকে চুল ধরে 
টেনে-হিচড়ে ঘর থেকে বের করে 
দেবে, পথে-পথে ঘুরাবে। তাদের 
বোনকেও সম্পূর্ণ টাকা খরচ করে 
সসম্মানে বিয়ে দিয়েছি এবং এ পর্যন্ত 
দেখাশোনা করে যাচ্ছি। আমার 
বর্তমান স্ত্রী থেকেও ৪ কন্যা সন্তান 
জন্ম লাভ করে। তাদেরকেও আমি 
সম্মানের সাথে বিয়ে দিয়েছি এবং এই 
পর্যন্ত দেখাশোনা করে যাচ্ছি। 

উল্লেখ্য যে, আমি দুই ছেলের নামে 
ঘর-ভিটা বানানোর জন্য ১৫ কড়া 
করে মোট ৩০ কড়া জমি ক্রয় করে 
দিয়েছি। যার বর্তমান মূল্য প্রতি কড়া 
সর্বনিয্ন ২৫,০০০ টাকা এবং তাদের 
বোনকেও ঘর-ভিটা বাব নগদ 
১,০০,০০০ টাকা প্রদান করি। 
বর্তমানে আমার কাছে অল্প জমি 


অক্টোবর'২০ 


হব। 
নুর আলম 

কক্সবাজার 

সমাধান: প্রশ্নপত্রের বর্ণনা মতে 
আপনার যখন ঘর-ভিটা ছাড়া আরও 
কিছু চাষি জমি আছে যা আপনার 
মৃত্যুর পর ওয়ারিশশণ তাদের 
€শানুপাতে মিরাস পাবে, তখন 

আপনার ঘর-ভিটা আপনার স্ত্রীর 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে এবং 
আপনার প্রথম স্ত্রীর ছেলেদের 
দুর্যবহারের কারণে আপনার বর্তমান 
স্ত্রীর নামে দানপত্র করে দেওয়া ছহীহ 
ও শুদ্ধ হয়েছে। আশা করি তার 
কারণে আপনি আখিরাতে আল্লাহ 
তাআলার নিকট গুনাহগার হবেন না 
এক্ষেত্রে তাদের চাপ প্রয়োগ 
শরীয়তসম্মত নয় বরং তা অন্যায় ও 


জুলুম | দুররুল মুখতার: ৮/৫৯৯, ফতওয়ায়ে 
কাসেমিয়াঃ ২১/২৪৫ 


বিষয়টির সঠিক সমাধান জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
নুরুল কবীর 


বান্দরবন 
সমাধান: কোনো ব্যক্তির নিজস্ব 
মসজিদের জন্য নেওয়া যায়েয ও বৈধ 
হবে না। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্ট 
ছাড়া জোরপূর্বক সেখানে মসজিদ 
হিসেবে গণ্য হবে। মসজিদ হলো 
আল্লাহর পবিত্র ঘর, অপরের জমিন 
এবং এরকম জায়গা জোরপূর্বক নিয়ে 
মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে 
না। যদি মসজিদ বড় করার বেশি 
মসজিদের ওপরের দিকে কয়েক তলা 
বাড়াতে পারে। 


সমস্যা: (১. প্রশ্ন) আমি একটি 
হেফজখানায় চাকরি করতাম। 
লকডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাদরাসার 


পরিচালক আমাকে বললেন, “আপনি 
যদি অন্য কোথাও এখানের চেয়ে 
ভালো পান তাহলে চলে যাইয়েন'। 


_॥ আত্তর্তহীদ ১৬ 
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কর্মী) হিসেবে গণ্য হয়। আজীরে খাছ 


দুর্বলতার কারণে আপনাকে যদি 


গাফলতি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে 


খেদমত থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকে 


করেনি । তারপর আমি শুনতে পেলাম, 


যদি কাজ করতে না পারে, তখন তা 


দারুল উলুম দেওবন্দ ফতোয়া দিয়েছে 
“লকডাউনের সময় ২ মাসের বেতন 


তাদের চুক্তিমত উজরত (বেতন)-এর 


তাহলে পুনঞ্নিয়োগ পর্যন্ত আপনি 
বেতন-ভাতা পাবেন না। কেননা 


উপযুক্ত হয়ে থাকে। তাই আপনি 


দিতে হবে, কাউকে বিদায় করা 
যাবেনা, আর যদি তা করা হয় তবে 


বর্তমান সরকারি লকডাউনের কারণে 
যে সমস্ত মাসগুলোতে কাজ করতে 


তা হবে জুলুম'। এখন এই দুই মাসের 
বেতন আমার হক হিসেবে গণ্য হবে 


অব্যাহতি দেওয়ার কারণে আপনার 
সাবেক চুক্তি বহাল থাকবে না 
বোনাস কর্মচারীর হক নয় বরং তা 


পারেননি, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি 


কর্তৃপক্ষের পুরস্কার হিসেবে গণ্য হয় 


আপনাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি না 


কি? উল্লেখ্য লকডাউন-পরবর্তীতে ওই 
হেফজখনায় পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হই । 
(২. প্রশ্ন) ২০১৮ সালের ২০ শে 
রমজান এক মাদরাসায় আমার চাকরি 
হয়। এরপর আমি সেখানে ২ বছর 
চাকরি করি। কিন্ত মাদরাসাকর্তৃপক্ষ 
আমাকে কোনো ঈদেরই বোনাসসহ 
ওই সময় মাদরাসায় অনুষ্ঠিত ৫টি 
সাময়িক পরীক্ষার ফি থেকেও বঞ্চিত 
করা হয়। এখন আমি কি সেই পরীক্ষা 
ফি ও বোনাসের অংশ পাবো? 
আবদুর রহমান 
তয়ালী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আমাদের কওমী মাদরাসা 
এবং হেফজখানাগুলোতে যেসব উস্তাদ 
খেদমত করে থাকেন, তারা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে “আজীরে খাস' (বেতনভুক্ত 


তাই কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় বোনাস না দিলে 


দিয়ে থাকে তাহলে লকডাউনের পূর্ণ 
বেতনের অধিকারী হবেন। আর 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার আর্থিক 


আপনি তা দাবি করতে পারবেন না 
দুররুল মুখতার: শোমীসহ) ৯/৯৫, রদ্দুল 
মুখতার: ৪/৩৭২ ও ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়া: 
২৩/১৮২ 


[বিভাগীয় নোটিশ 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 


এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন পাঠাতে 


জুহি নী উকি 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ.) 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


উপমহাদেশের বরেণ্য আলিমে দীন, 
হেফাযতে ইসলামের আমীর চট্টগ্রামের 
হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হযরত আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (রহ.)-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে 
একটি শতাব্দীর যবনিকা ঘটল। 
ইসলামী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, 
বিদআত ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন, 
উত্তরাধিকার এঁতিহ্য লালন, আত্মশুদ্ধি 
ও কওমি শিক্ষার উন্নয়নে তার 
অসামান্য অবদান ইতিহাসে সোনালী 
অক্ষরে লেখা থাকবে । কওমি অঙ্গনের 
৪০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক বিনাবাক্য ব্যয়ে 
তার নির্দেশ মেনে চলতেন। এক 
কথায় তিনি ছিলেন তাদের নিয়ামক 
শক্তি। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, 
উপজেলায় এমনকি গ্রামাঞ্চলেও 
ছড়িয়ে আছে বিপুলসংখ্যক তার 
সরাসরি ছাত্র, শিষ্য, খলীফা, ভক্ত ও 


তিনি আগাগোড়া ছিলেন জ্ঞানগবেষক, 


রাস্ত্রীয়ভাবে এমএ (আরবি ও 


হাদীসের উস্তাদ ও আধ্যাত্মিক 


ইসলামের ইতিহাস)-এর সমমান 


রাহবার। ভারতের দারুল উলুম 


স্বীকৃতি লাভ করে। তার আন্দোলনের 


দেওবন্দ থেকে ফারিগ হওয়ার পর 


ফলে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে 


থেকে তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত 
হন। এক দিনের জন্যও দারস ও 
তাদরিস থেকে দূরে থাকেননি । ৮০ 
বছর ইলমে দীনের খিদমত আজ্জাম 
দিয়েছেন, এর মধ্যে ৩৪ বছর তিনি 


পরিবর্তন আসে। অর্ধশতাব্দীর 
ইতিহাসে কওমি অঙ্গনে এত জনপ্রিয় 
ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আর হয়নি । 

১০৪ বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় পঠন পাঠন, লেখালেখি, 


হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক 


জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ, ওয়ায 


হিসেবে দায়িতু পালন করেন, এমনকি 
অসুস্থ হয়ে একেবারে শহ্যাশ য় 


ও নসীহতের বাইরে অন্যকোন ক্ষেত্রে 
তার পদচারণা ছিল না বললেই চলে। 


হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন 


রাজনীতি, কুটনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 


২ ঘন্টা করে বুখারী শরীফের পাঠদান 
করতেন । বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় 
ছড়িয়ে আছে তার বিপুল খলীফা, 
শিষ্য, ছাত্র ও গুণগ্রাহী। বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া, আনজুমনে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস ও অন্যান্য কওমি 
হাইয়াতুল উলিয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন 


গুণগ্বাহী। তাকওয়া, ইখলাস ও নিষ্ঠার 
কারণে তিনি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হন । 


তিনি। তার নেতৃতে কওমি মাদরাসা 
বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের অবিরাম 
প্রচেষ্টায় দাওরায়ে হাদীসের সনদ 


অংশীদার ও  ম্যাকিয়াভেলিয়ান 
মারপ্যাচের উর্ধে ছিলেন তিনি । তিনি 
ছিলেন সাদাসিধে, আড়ম্বরবর্জিত, 
সহজ সরল এক দরবেশ। 
সৌজন্যবোধের প্রাবল্য ও শান্ত 
সমাহিত মন-মেজাজের কারণে তিনি 
মানুষকে সহজে বিশ্বাস করতেন । 

২০১০ সাল থেকে তিনি আন্দোলন- 
সং্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। স্মর্তব্য যে, 
পাকিস্তান আমলে হাটহাজারী 


অক্টোবর'২০ _________'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক, 


করীম মমেরহুম পীর সাহেব চরমোনাই) 


হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (েহ.)-এর খলীফা 
হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব 
(রহ.) যখন জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হিসেবে আইয়ুব 
শাহীর বিরুদ্ধে ঢাকা, করাচি ও 
লাহোরে তৎপর ছিলেন, তখনও 
হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী 
(রহ.)-কে দলীয় রাজনীতি বা কোন 
আন্দোলন-সংগ্ামে সক্রিয় হতে দেখা 
যায়নি। এমনকি উপমহাদেশের 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম 
হযরত সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)-এর যেসব মর্যাদাবান 
খলীফা বাংলাদেশে ছিলেন কম বেশি 
সকলেই জমিয়তে ওলামার প্লাটফরমে 
সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাদের সাথেও 
যুক্ত হননি। মূলত তিনি ছিলেন 
অন্তর্মুখী জ্ঞানগবেষক, নীরব সাধক ও 
প্রচারবিমুখ এক বুযুর্ণ। তিনি বড়-ছোট 
মিলিয়ে বাংলা ও উরদু ভাষায় 
গুরুত্বপূর্ণ ১৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। 
কিতাব অধ্যয়ন, যিকির-আযকার, 
অধিফা পাঠ, নফল নামায ও নফল 
রোযা পালন ছিল তার দৈনন্দিনের 
আমল । তাহাজ্জদ নামায আদায়ের 
প্রতি তিনি সর্বদা যত্রবান থাকতেন। 
তাআলুক মাআল্লাহর বরকতে তার 
কথায় আসর পয়দা হতো। তিনি 
গণমানুষের ভালবাসার পাত্র হয়ে 
উঠেন। 

এক এঁতিহাসিক মুহূর্তে তিনি কওমি 
অঙনের আলিম ওলামায়ে কেরামের 
নেতৃত্বে আসীন হন। বায়তুল 
মুকাররমের খতীব হযরত আল্লামা 
ওবায়দুল হক (রহ.), শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), 
মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল 


ও মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.)- 


সিএনএন, আল-জাযিরা, ডয়চে ভেলে, 
ভয়েস অব আমেরিকাসহ দেশ- 


এর মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিবাদী 
আলিমদের ইন্তেকালের কারণে কওমি 
অঙ্গনের ওলামা-মাশায়েখের নেতৃতের 
সংকট দেখা দেয়। নাস্তিক্যবাদী শক্তির 
আস্ফালন, গণজাগরণ মঞ্চের 
আপত্তিকর বক্তব্য, ব্লগার ও সুশীল 
নামে পরিচিত একশ্রেণির সাংবাদিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য 
ও মন্তব্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন 
জন্ম নেয় হেফাজতে ইসলাম 
ংলাদেশ নামক অরাজনৈতিক 
সংগঠনের । সে সময় হযরত আল্লামা 
শাহ আহমদ শফী (রহ.)-এর চেয়ে 
গ্রহণযোগ্য ও বহুমাত্রিক গুণের 
অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি সামনে 
ছিল না। আন্দোলনকারীরা তাকেই 
আমীর হিসেবে বেছে নেন। তিনি হয়ে 
উঠেন নববিপ্রবের প্রতীক । 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (েহ.) ২০১২-১৩ সালে ১৩ 
দফা দাবি নিয়ে যখন ময়দানে আসেন 
তখন তীর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও 
দ্যর্থহীন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় 
বলেন, “আমার আন্দোলন কোন ব্যক্তি 
বা দল বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। 
ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
আমার আন্দোলন। কোন দলকে 
ক্ষমতা থেকে নামানো বা কোন দলকে 
ক্ষমতায় বসানো আমার আ্যাজেন্ডা 


বিদেশের মিডিয়ায় তার আলোচনা- 
পর্যালোচনা তুঙে উঠে। তখন থেকে 
তিনি খ্যাতির অনন্য উচ্চতায় আসীন 
হন। শাপলা চতৃর ট্র্যাজেডি, 
হেফাযতের আন্দোলনের সফলতা ও 
ব্যর্থতা নিয়ে পুষ্কানুপুভখ পর্যবেক্ষণ 
রাজনীতি বিশ্লেষেকদের গবেষণার 
বিষয়। 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের 
ছাত্রথাকালীন থেকে আমি হযরতকে 
জানি ও চিনি। দেখলেই আমাকে টেনে 
কাছে বসাতেন। তার মেহমানদারি, 
ভদ্রতা ও শালীনতাবোধ আমাকে 
বারেবারে মুগ্ধতায় ভরে দিয়েছে । তিনি 
নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া 
তরীকায় সবক প্রদান করেন। বছর 
কয়েক আগে হাটহাজারী মাদরাসার 
দারুল হাদীসে আমি তাঁর সামনে বসে 
বোখারী ও নাসাঈ শরীফের শেষ 
হাদীসের সবক শুনি। হাটহাজারী 
মাদরাসার বার্ধিক মাহফিলে আমি ২০ 
বছর যাবৎ বয়ান করে আসছি । হযরত 
একসাথে আমাকে অগ্রিম দু'বছরের 
দাওয়াত দিতেন চিঠি দিয়ে। বহু 
সম্মেলন ও তাফসীর মাহফিলে তার 
সাথে একই প্রাটফরমে বক্তব্য রাখার 
সৌভাগ্য হয়েছে আমার । এক সময় 
চট্টথ্াম লালদীঘি ময়দানে হেফাজত 


নয়। রাস্তায় যেখানে বাধার সম্মুখীন 


আয়োজিত শানে রেসালত সম্মেলনে 


হবেন সেখানে জায়নামায নিয়ে 
আপনারা বসে পড়বেন এবং তাসবিহ 
পাঠ করবেন । 

১৩ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে 


বক্তৃতা শেষে মঞ্চের পেছনে অস্থায়ী 
কক্ষে তার সাথে দেখা করতে গেলে 
“আমি আপনার বক্তব্য পুরো শুনেছি। 


২০১৩ সালের ৫ মে তার ডাকে ঢাকা 
অবরোধ ও শাপলা চতৃরে যে 
অভূতপূর্ব সমাবেশ হয় তা ছিল 
এতিহাসিক। এর মাধ্যমে বিবিসি, 


এগ্তলো লিখে রাখুন, হারিয়ে যাবে। 
কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে ওয়ায করার 


মানুষ কমে গেছে।' প্রিয় মুরব্বির 
পবিত্র যবান থেকে এ জাতীয় 


অক্টোবর'২০ ________ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


উৎসাহব্যজক উক্তি আমাকে 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত 
করে। হযরতের একথা স্মৃতিপটে 
উজ্জ্বল থাকবে । 

শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী (রহ.)-এর জানাযায় 
সর্বস্তরের লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণ 
তার গগণচুম্ি জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন 
করে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 
মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, সাংসদগণ, 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ভারতের 
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাইয়েদ 


বিসরপততি মুফতি তলা ওসমানী, 
জনপ্রিয় বক্তা মাওলানা তারিক জামিল, 
মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান, বর্তমান 
বিশ্বের খ্যাতনামা স্কলার ড. ইউসুফ 
আল-কারযাবী, ইতিহাসবিদ শায়খ 
আলী আস-সাল্লাবী, ভারতের 
নাদওয়াতুল ওলামার রেক্টর সাইয়েদ 
রাবে হাসান নদভী, মালয়েশিয়ার 
সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার 
খ্যাতনামা ব্যক্তি তার ইন্তিকালে শোক 
প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের 
প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
সুন্নাতে রাসূল (সা.)-কে জিন্দা করার 
আন্দোলন, ইলমের খিদমত ও সমাজ 
সংস্কারে তার অনবদ্য অবদানের জন্য 
জাতি তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে চিরদিন 
স্মরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা 
আখিরাতে হযরতের দারাজাত বুলন্দ 
করে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে 
উচ্চ মাকাম নসীব করুন৷ তার প্রতি 
রইল আমাদের অনিঃশেষ শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা । 

লেখক: অবসরপ্রা্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিগি কলেজ, চ্টগ্রাম 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

্গ্রহ্সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। 


অধমের জন্য ইস্তাম্বুলের প্রথম ইলমি 
সফর। সপ্তাহব্যাপী সেই ইলমি 


সানিধ্য-সৌরভে 


কিছুক্ষণ 


মাহফুষ আহমদ 


মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিসার, 
হায়াতুশ শায়খ আওয়ামা প্রভৃতি । 
অধমও তাকে একটি কলম হাদিয়া 


সফরের মূল লক্ষ্য ছিলো সেখানকার 
উলামা-মাশায়েখ এবং শিক্ষাবিদদের 
সাক্ষাত ও সাহচর্য গ্রহণ করা। তবে 
যার সাক্ষাতের আশায় মন ব্যাকুল হয়ে 
ছিলো তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের 
অন্যতম সেরা একজন হাদীস 
বিশারদ । আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ 


দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি । 


সফরে আবারও হাজির হই ইস্তাম্ুল। 
উল্লেখ্য যে, ইস্তাম্থুলের ইলমি সেই দুই 
সফরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমি 
ইতোপূর্বে লিখেছি এবং বিভিন্ন 


মোটকথা ওই সফরে শায়খ আওয়ামার 
সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও তার 
সুপুত্র ড. মুহিউদ্দিনের সঙ্গে ইলমি 
সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেয়ে যাই। 
লন্ডন ফেরার পরও এই ইলমি সম্পর্ক 
ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে । অধম 


আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ। কিন্তু আমার 


কর্তৃক সংকলিত আল-ফাওয়াইদুল 


দুর্ভাগ্য ছিলো যে, শায়খ তখন ইস্তাম্বুল 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন সোনার 
মদীনায় । অবশ্য তার সুযোগ্য ছেলে 
ড. শায়খ মুহি উদ্দিন আওয়ামা 
হাফিযালুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ 
হাতছাড়া করিনি। শায়খ আওয়ামার 
সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তার আতিথেয়তা 
ছিলো মুগ্ধ হওয়ার মতো । ফেরার পথে 
তিনি নিজের এবং স্বীয় পিতা রচিত 
বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ হাদিয়া 


মুনতাকাহ মিন আমালি ইমামিল আসর 
মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী 
বইয়ের জন্য ড. মুহিউদ্দিন তাৎপর্যবহ 
একটি ভূমিকা লিখে দেন, যা বইয়ের 
মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে বলে আমি 
মনে করি। 

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকের 
কথা। সেসময় ইস্তাম্বুলে একটি 
আন্তর্জাতিক আরবি বইমেলা 
চলছিলো । অধমের আল-ফাওয়াইদু 


দিয়ে অধমকে ধন্য ও অনুপ্রাণিত 


দারুল ফাতহ এর সত্তবাধিকারী, ড. 


করলেন। সেগুলোর মধ্যে আসারুল 


হাদীসিশ শারীফ ও 


ইয়াদ আল-গুজ এই অধমকে আমন্ত্রণ 
জানালেন সেখানে উপস্থিত হওয়ার 


আদাবুলিখতিলাফের নতুন সংস্করণ, 


জন্য। মাত্র চারদিনের এক ইলমি 


সাময়িকীতে তা ছাপাও হয়েছে। 

এবার অবশ্য সফরের ফ্লাইট বুকিং 
দেওয়ার পূর্বেই ড. মুহিউদ্দিন সাহেবের 
সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথা বলে 
নিশ্চিত হলাম যে, শায়খ মুহাম্মাদ 
আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ তখন 
ইস্তাম্ুলেই থাকবেন। শায়খের সঙ্গে 
সময় নির্ধারিত হয় ১ অক্টোবর বাদ 
আসর । সময় মাত্র আধা ঘণ্টা । 


গিয়ে পৌছাই। অধমের সঙ্গে 


সেখানকার দুজন সুহদও এই 
সাক্ষাৎপর্বে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। 
একজন মুহাম্মাদ কাসসার আরেকজন 
শায়খ আবু আনাস নাবিল। আমরা 
তিনজনই হাজির হলাম। 

শায়খকে তার ছেলে ড. মুহিউদ্দিন 
আগে থেকেই এই অধম সম্পর্কে 
অবগত করে রেখেছিলেন । আমাদের 
থেকে বের হয়ে মিটিং রূমে চলে 
আসলেন। মুচকি হেসে শায়খ 
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আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 
আমরা শায়খের কোমল হাত ধরে 


অন্যদিকে মাওলানা আশিকে এলাহী 


প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 


বুলন্দশহরী (রহ.)। আমি তাকে 


মুসাফাহা করার সৌভাগ্য অর্জন 
করলাম । শায়খের নির্দেশ পালনার্থে 
তার পাশের সোফায় অধম বসে 
পড়লাম । শায়খ তার স্বভাবজাত মৃদু 
কণ্ঠে অধমের সার্বিক অবস্থা জানতে 
চাইলেন। আমরাও শায়খের শারীরিক 
সুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করলাম । 
প্রথমেই শায়খ আলোচনা তুললেন 
হিন্দুস্তান (ভারত-পাকিস্তান- 
ংলাদেশ) উলামায়ে কেরামের কথা । 
বললেন, তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
না কেন; নিজেদের ছেলেমেয়ে এবং 
নতুন প্রজন্মের দীনী শিক্ষার প্রতি 
যত্ববান হয়ে থাকেন। সেজন্য 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ দুনিয়ার যে 
অঞ্চলেই তারা পা রেখেছেন সেখানেই 
মসজিদ-মকতব-মাদরাসা গড়ে তুলতে 
সচেষ্ট হয়েছেন। 
অধম শায়খের নিকট অনুরোধ পেশ 


মদীনায় পেয়েছি। একজন আল্লাহ 


বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা 
নেওয়া । এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে 


ওয়ালা আলিম ছিলেন তিনি। কিন্তু 


ইনশাআল্লাহ । আপনাদের তো আদত 


মদীনায় এতো বছর থাকার পরও তার 
আরবি বলায় জড়তা ছিলো। এর 
পেছনে মূল কারণ হলো, আরবি ভাষার 
কাওয়াইদ ও নিয়মাবলি ভালোভাবে 
রপ্ত করা হলেও সেগুলোর প্রায়োগিক 
চর্চা হয়েছিলো তুলনামূলক কম। 
সেজন্য আপনাদের উচিত, আরবি 
ব্যাকরণ (নাহু-সারফ প্রভৃতি) এর 
নিয়মাবলি শিক্ষাদানের পাশাপাশি 
সেগুলোর প্রায়োগিক চর্চার প্রতি 
সবিশেষ গুরুতু দেওয়া । আর এজন্য 
দারস হতে হবে আরবি ভাষায় । 

দুই, আপনাদের দরসে নিযামীতে 
মাশাআল্লাহ হাদীসের অনেক কিতাব 
পড়ানো হয়। কিন্ত আপনাদের ন 
পদ্ধতিতে ফিকহুল হাদীসের গুরুত্বই 
সর্বাধিক । এটি অবশ্য ভালো একটা 
দিক। তবে সেক্ষেত্রে 'হিফযুল হাদীস' 
একেবারে উপেক্ষিত থেকে যায়। 


করলাম, যেহেত এই অধম একটি 


সুতরাং এর প্রতি বিশেষভাবে 


অমুসলিম প্রধান দেশে বসবাস করছি 
সেজন্য সেখানে দীনী শিক্ষা প্রচারের 
ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী এ বিষয়ে 


মনোনিবেশ করা চাই। এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে উপযোগী কিতাব হলো ইমাম 
নাওয়াওয়ী . (রহ.)-এর রিয়াযুস 


যদি কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান 
করতেন। এপ্রসঙ্গে শায়খ বললেন, 


সালিহীন। কেননা একে তো এর 
হাদীসগুলো সনদের বিচারে সহীহ ও 


দেখুন! কিছু নসিহত তো বিশেষভাবে 
পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য আর 


নির্ভরযোগ্য । আর দ্বিতীয়ত এর 
হাদীসসমৃহ একজন মুসলমানের 


বাকিগুলো সবার ক্ষেত্রে 
অনুসরণযোগ্য। (সঙ্গতকারণে প্রথম 
প্রকারের নসিহতগুলো এখানে 
উল্লিখিত হয়নি ।) 


দৈনন্দিন জীবনের কার্যাদির সঙ্গে 
সম্পর্কিত। এর আগে অবশ্য ইমাম 
নাওয়াওয়ির আল-আরবায়ীনও মুখস্থ 
করে নেওয়া যেতে পারে। আর 


এক. আরবি ভাষা শিক্ষাদানের প্রতি 
বিশেষ জোর দেওয়া । দেখুন! সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদবী রেহ.)। 


মিশকাতুল মাসাবিহের হাদীসগুলোও 
মুখস্থ করে নিতে পারলে কতইনা উত্তম 
হতো । আসল বিষয় হলো, হাদীস ও 


তার আরবি বলা ও লেখা স্বভাবজাত 
আরবদের জন্যও ছিলো ঈর্ষণীয়। 


নুসুস মুখস্থকরণের প্রতি ছাত্রদের 
উৎসাহ প্রদান করা। মাঝেমধ্যে 


হয়ে গেছে, হাদীস বলার পর 'আও 
কামা কালা আলাইহিস সালাম যুক্ত 
করে দেওয়া । যদি হাদীসের শব্দগুলো 
মুখস্থ করে নেওয়া যেত তাহলে এই 
বাক্যটি বারবার সংযুক্ত করার 
প্রয়োজনই দেখা দিতো না। 

তিন. সিলেবাসের নির্ধারিত কিতাবাদি 
পড়ানোর সঙ্গে তালিবুল ইলমের 
ফিকরি ও আখলাকি তরবিয়ত বা চিন্তা 
ও চরিত্রের পরিশুদ্ধির প্রতিও বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া। সালাফে সালিহিন তথা 
পুণ্যবান পূর্বসূরিদের জীবনী থেকে 
তাদের সামনে নখুনা উপস্থাপন করা। 

চার. তরুণ শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের 
প্রতি তাগিদ দেওয়া যে, বিশুদ্ধ ইলম 
হাসিল করতে হলে সুহবতের কোনো 
বিকল্প নেই। কেবল বই পড়ে কেউ 
প্রকৃত আলিম হতে পারবে না কখনও । 
এখন তো এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত 
হয়েছে, যে কোনো শাস্ত্রের লোক ধর্ম 
পণ্তিতি ভাবতে শুরু করেন। তারা 
নিজেদের নাম দিয়েছেন ইসামি । এটি 
অত্যন্ত মারাত্মক একটি ব্যাধি এবং 
ধ্বংসাআক চিন্তাধারা । এরা মুলত 
সালাফে সালিহিনের মূলনীতি থেকে 
সরে গিয়ে নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন 
এবং অন্যদেরকে বিপথগামী বানিয়ে 
দিচ্ছেন। এই যে শায়খ নাসিরুদ্দিন 
আলবানির অবস্থা দেখুন! তার 
শিষ্রাও একই পথে হাটছেন। 
জর্ডানের তার এক ছাত্র নাকি 'সহিহ্ু 
সহিহিল বোখারি' একটি গ্রন্থ সংকলন 
করেছেন। কী আজব কাগু! 

পাচ. দরসে নিযামী তৎকালীন 
সমাজের জন্য খুব উপযোগী একটা 
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শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো। সময়সময় এতে 
সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। এই 


উলামায়ে কেরামের কতাবাদির 
আলোকে লিখিত; তবে সহজ-সরল 


প্রক্রিয়া এখনও চলমান থাকা উচিত। 
সিলেবাসের কিছু কিতাব নিয়ে 
দায়িতৃশীলদের পুনঃচিন্তা করা 


ভাষায়, নতুন আঙ্গিকে, সুবিন্যস্ত, 
সমকালীন ছাত্রদের মন-মানসিককতার 
প্রতি লক্ষ রেখে । 


দরকার । যেমন আল হিদায়া। ফিকহে 
হানাফির অন্যতম একটি মৌলিক গ্রন্থ 
এটি । কুদুরী পড়ুয়া একজন ছাত্র কি 


দেখুন! নুরুল ঈযাহ। এতে কি পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর বাইরে খুব বেশি নতুন 
মাসায়েল আছে? না। তারপরও এটি 


এই কিতাব বুঝে উঠতে পারবে? 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) 
মুনতাহিন। (একথা বলে শায়খের 
হাতে থাকা অধমের আল-ফাওয়াইদুল 
মুনতাকা বইটির প্রতি ইঙ্গিত করে 
বলেন, এতে আল্লামা কাশ্ীরীর আরও 
উক্তি তো আপনি উল্লেখ করেছেন।) 
সুতরাং ইলমের একটি বিশেষ স্তরে 
পৌছার পরই কেবল একজন ছাত্রের 
জন্য হিদায়া প্রকৃতভাবে বোঝা 
সম্ভবপর হবে। তেমনি শারহু 
নুখবাতিল ফিকার। এটাও তো 
মুসতালাহুল হাদীসের প্রাথমিক 
পর্যায়ের কোনো গ্রন্থ নয় যে, সাধারণ 
ছাত্ররা তা থেকে কিছু উপলব্ধি করতে 
পারবে। বরং এটিও তো মুতাখাসসিস 
তালিবুল ইলমের জন্য উপযুক্ত 
কিতাব। হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী (রহ.) নিজের লেখা 
যেসব কিতাবের ওপর সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন তার মধ্যে এই শারহুন নুখবা 
একটি । এবার বুঝুন বইটা আসলে 
উপযোগী । সমকালীন লেখকদের 
বইপত্র আমি খুবই কম দেখে 
থাকি। তবে শুনেছি, ড. মাহমুদ 
তাহহান এ বিষয়ে ছাত্রদের 
উপযোগী করে সহজভাষায় একটি 
পুস্তক রচনা করেছেন। বস্তত ক্লাসে 
পাঠদানের জন্য ওইসব গ্রন্থই 
মুনাসিক;. যেগুলো পূর্ববর্তী 


কীভাবে এতো পাঠকপ্রিয়তা পেলো? 
কেননা এর লেখক আল্লামা শুরুম্বলালী 
(রহ.) মাসয়ালাগুলো সুবিন্যস্তভাবে 
সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে যে কারো 
পক্ষে তা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ 
হয়ে গেছে। তাই ক্লাসে পাঠদানের 
জন্য এরকম গ্রন্থই মানানসই । বরঞ্চ 
এর সঙ্গে যদি অনুশীলনও থাকে 
তাহলে আরও ভালো। মোটকথা, 
দারসের জন্য ইলমি কিতাব নয়; 
সহজবোধ্য কিতাবগুলোই অধিক 
উপকারী । 
ছয়. অধমের এক প্রশ্নের উত্তরে শায়খ 
বলেন, সসবসময় দুটি দ্ুআর ওপর 
ইহতিমাম করা। প্রকৃত ইলমের 
অপূরণীয় অভাবের এই কঠিন সময়ে 
ইলম বৃদ্ধির জন্য এই দুআ পাঠ করা: 
৫95 তত ৫29১ ৫৩ ০ ৫০০ 
০৪191 শি ১৪ ৪ 
আর নিজেকে এবং নিজের ইলমকে 


শাসকদের ফিতনা থেকে নিরাপদ 
রাখার জন্য এ দুআ পাঠ করা: 


খেজুর আর চা-নাস্তাও পরিবেশিত 
হলো। শায়খের ইশারায় তার অমূল্য 
নসিহত শুনতে শুনতে আমরা তাও 
উপভোগ করলাম। তাছাড়া অধমের 
ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং 
পরামর্শ দিয়ে আবারও অধমকে খদ্ধ 
করে রাখলেন । অধম কর্তৃক সংকলিত 
আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাহ সম্পর্কে 
“একটি ভালো কাজ করেছেন' বলে 
শায়খ আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা 
যোগালেন। আরও বললেন, সর্বদা 
নিজের মাশায়েখ ও উসতাযগণের 
করতে থাকবেন । 

এবারও ফেরার সময় শায়খের ছেলে 
ড. মুহিউদ্দিন পুরো একবক্স ভর্তি 
কিতাব হাদিয়া দিয়ে ধন্য করলেন। 
কিছু কিতাবের একাধিক নুসখা ছিলো 
এতে । তিনি বললেন সেগুলো লন্ডনের 
আহলে ইলমের মাঝে বন্টন করে 
দিতে। 

প্রিয় পাঠকের স্মরণ থাকার কথা যে, 
এই ইলমি মাজলিসের পূর্বনির্ধারিত 
সময় ছিলো মাত্র আধা ঘণ্টা। কিন্তু 
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হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


আমাদের শোকার্ত আর্তনাদ যেন 
থামছেই না! দিনদিন দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতর হচ্ছে অভিভাবকতুল্য 


অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান। 


মাওলানা হাফেজ আবদুল হক, 
মরহুমের বিশিষ্ট ছাত্র বাংলাদেশ 


উত্তাযুল আসাতিযা মাওলানা ছৈয়দ 


মুরব্বিদের চিরবিদায়ের মিছিল। 
অনেক দরদি অভিভাবকদের ছায়া- 


নেজামে ইসলাম পার্টির যুগ্ম-মহাসচিব 


আকবর হুযুর (রহ.)-এর ইন্তিকালে 
জেলাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া । 


ও কক্সবাজার জেলা আমীর মাওলানা 
হাফেজ ছালামতুল্লাহ, চাকমারকুল 


মায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছি আমরা । 
আল্লাহ তাআলা বুযুর্গ বান্দাহদের একে 
একে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর ডাকে 


হুযুরকে শেষবারের মতো একনজর 


মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা 


দেখতে এবং নামাযে জানাযায় শরীক 


মুফতি ফিরোজ আহমদ, জেলা 


হতে নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন 


সাড়া দিয়ে চিরতরে চলে গেলেন 
আমাদের অত্যন্ত দরদি অভিভাবক, 
বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর (রহ.)। কক্সবাজারের 
এতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্ত্র রামু 
প্রবীণ মুহাদ্দিস, বাংলাদেশ নেজামে 
ইসলাম পার্ট রামু উপজেলার 
উপদেষ্টা, চাকমারকুল ইসলামী এক্য 
পরিষদের প্রধান অভিভাবক, কীর্তিমান 
এ আলেমে দীন গত ২০ আগস্ট 
(বৃহস্পতিবার), বাদ মাগরিব ৬ টা ৫০ 
মিনিটে চাকমারকুল আলী হুসাইন 
সিকদার পাড়ার নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল 
করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ 
বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭১ 
বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ২ মেয়েসহ 


বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, জনপ্রতিনিধি, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, 
মরহুমের ছাত্র-ভক্তসহ অসংখ্য মান্ষ। 
২১ আগস্ট (জুমাবার) সকাল সাড়ে 
১০ টায় মরহুমের দীর্ঘ কর্মজীবনের 
স্মৃতিবিজড়িত এঁতিহ্যবাহী দীনী 
শিক্ষাকেন্দ্র রামু চাকমারকুল জামিয়া 
দারুল উলুমের মাঠে নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক শোকার্ত 
তাওহীদী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত 
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বিশাল নামাযে 
ছেলে বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ 
ছেয়দ আরমান । 

জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ 
করেন, কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ 
সদস্য আলহাজ সাইমুম সরওয়ার 
কমল, রামু জোয়ারিয়ানালা ইমদাদুল 


হেফাজতে ইসলামের সাধারণ 
সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন হাবিব, 
কক্সবাজার জেলা পরিষদ সদস্য নুরুল 
হক কোম্পাফন, চাকমারকুল ইউপি 
চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সিকদার, 
চাকমারকুলের সাবেক চেয়ারম্যান 
মুফিদুল আলম, মরহুমের ভাতিজা 
ইউপি সদস্য মোস্তাক আহমদ, 
মরহুমের ছেলে ও রামু লেখক 
ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আহমদ 
ছৈয়দ ফরমান, ইসলামী ছাত্রসমাজ 
নেতা হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ও 
চাকমারকুল ইসলামী এক্য পরিষদের 
সভাপতি মাওলানা হুমায়ূন কবির 
প্রমুখ । 

সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ পর্ব সঞ্চালনা ও 
সমন্বয় করেন চাকমারকুল মাদরাসার 
শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, 
মরহুমের একান্ত ছাত্র চাকমারকুল 
ইসলামী এক্য পরিষদের সাধারণ 


অক্টোবর'২০ ___________ললুয্। আত্তান্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সম্পাদক মাওলানা হাফেজ দেলোয়ার 


তার জীবন-কর্ম ও অবদানের ওপর 
লেখাটি রচনা করি। 


হুসাইন। 
নামাযে জানাযা শেষে চাকমারকুল 
আলী হুসাইন সিকদার পাড়া 


কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয়। 


মাওলানা ছেযম আকবর (রহ.) 


হন । জামায়াতে হাস্তম থেকে দাওরায়ে 
হাদীস পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি আল- 


একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আদর্শ শিক্ষক, 
বিপ্রবী সমাজ সংস্কারক ও যোগ্য 


কৃতিতের সাথে পড়া-শোনা করেন 
অবশ্য ১৯৭১ সালে তিনি জামিয়া 


৭১ বছরের জাগ্রত এ মনীষী আজ 
মাটির কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত। তিনি 
আমাদের মাঝে থেকে চিরবিদায় নিয়ে 
জীবনের বহু কীর্তি ও অবদান। এ 
রকম গুণীজনদের জীবন-কর্ম আমাদের 
আদর্শিক পথচলায় প্রেরণার সঞ্চার 
করে । আমি ২০১৬ সালের শেষ দিকে 
প্রবীণ এ আলেমে দীনের জীবনবৃত্তান্ত 
সংগ্রহের নিমিত্তে তার সাথে এক 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। তিনি 
আমাকে চাকমারকুল মাদরাসার 
সাবেক শায়খুল হাদীস মাওলানা 
মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর (বোনের 


সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণেও আমাকে 
অধিক মুহাব্বত করতেন। এছাড়াও 
আমি যেহেতু হুযুরের অভিভাবকতে 
দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা রামু 
কলঘর বাজারের এতিহাসিক ইসলামি 
মহাসম্মেলনে প্রতিবছর সঞ্চালনার 
দায়িত্ব থাকি সে সুবাদে বরেণ্য এ 
আলেমে দীনের সাথে সম্পর্কের 
সেতুবন্ধন আরও সুসংহত হয়। ফলে 
হুযুরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে 
তিনি অতিশয় আনন্দিত হন, গভী 
মমতায় কাছে ডেকে বসান, হদ্যতাপু 
মেহমানদারি করেন এবং আমা 
বলির আলোকে নিজের জীবনে 
নানাপর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উ 

ন করেন। সেদিন হুযুরের কা 
থেকে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 


এম ৪ এ 


চে 


/ভাঁ ৫ 


অভিভাবকের নাম। তিনি সুন্নাতে 
নাওয়াবী (সা.)-এর প্রতি অতীব 
যত্ববান, আকিবেরে দেওবন্দের বাস্তব 


আরবিয়া ইসলামিয়া জিরিতে 
জামায়াতে কামিলাইন অধ্যয়ন করেন 
সেই সুবাদে জিরির তৎকালীন 


প্রতিচ্ছবি একজন প্রাজ্ঞ আলেমে দীন। 


পরিচালক প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা 


ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইলমে দীন 
চর্চা, দীনী দাওয়াতের প্রসার ও 
সমাজশুদ্ধির মিশনে নিষ্ঠা ও একাগতার 
সাথে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি 


মুফতি নূরুল হক (রহ.) ও মাওলানা 
ওয়াহিদ (রহ.)-এর ছাত্রতত লাভের 
সুযোগ পান। জামিয়া ইসলামিয়া 


সর্বমোট ৪৫ বছরের কর্মজীবনে সুদীর্ঘ 
৪০ বছর কক্সবাজারের এতিহ্যবাহী 


বহু আধ্যাত্িক মনীষী ও ওলামা- 
মশায়েখের কাছ থেকে উচ্চতর ইলমে 


দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া দারুল উলুম 


দীন হাসিল করেন। যাদের মধ্যে 


কমারকুলের মুহাদ্দিস হিসেবে দরসে 
হাদীসের মসনদে অতিবাহিত করেন 


জন 

মাওলানা ছৈয়দ আকবর রেহ.) ১৯৪৯ 
সালে রামু উপজেলার চাকমারকুল 
ইউনিয়নের আলী হুসাইন সিকদার 
পাড়ায় জনুগ্হণ করেন । পিতা: মরহুম 
বদিউর রহমান, মাতা: মরহুমা আমীর 
খাতুন। ৬ ভাই, ২ বোনের মধ্যে তিনি 
তৃতীয়। 


দীনী শিক্ষা অর্জন 

ছোটবেলা থেকেই দীনী শিক্ষা অর্জনে 
হযরতের প্রবল আগ্রহ ছিল । বাবা ভর্তি 
করিয়ে দিলেন এঁতিহ্যবাহী চাকমারকুল 
মাদরাসায় । সেখানে তিনি বিজ্ঞ 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 
(রহ.), শায়খুল আরব ওয়াল আযম 
আল্লামা হাজী ইউনুস (রেহ.), আল্লামা 
আমীর হুসাইন (মীর সাহেব হুযুর) 
(রহ.), আল্লামা মুফতি ইবরাহীম 
(রহ.), আল্লামা ইসহাক গাজী (রহ.), 


মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা 
আবদুল্লাহ তাজ, বসুন্ধরা ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টারের মুহাদ্দিস মাওলানা 
হাফেজ ইমদাদুল হক, মাসিক 
তাওহীদের সাবেক সম্পাদক মাওলানা 


ত- 


উত্তাদগণের তন্তাবধানে জামায়াতে 
হুম পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। এ 


হাফেজ আনোয়ার (েহ.), চকরিয়া 


শিক্ষায়তনে তখনকার পরিচালক 


ইমাম বুখারী মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা আবদুর রহীম বুখারী রেহ.), 
রকুল মাদরাসার সাবেক 


মাওলানা নুরুল হক (রহ.), মুহাদ্দিস 
মাওলানা ছেয়দ আহমদ (রহ.)সহ 
বরেণ্য বুযুর্ণানে দীনের ছাত্রত্ত লাভ ও 
সান্নিধ্য গ্রহণে তিনি জীবনের প্রথম 
থেকেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী 


মুহাদ্দিস মাওলানা আইয়ুব আনসারী 
(রহ.), পটিয়ার মীর সাহেব হুযুরের 
ছেলে মাওলানা হাফেজ কাসেম 
(রহ.), রাজারকুল আজিজুল উলুম 


অক্টোবর'২০ __________._._7. আত্তান্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাদরাসার মরহুম সিনিয়র শিক্ষক 
মাওলানা আবদুস সালাম কদীম 
(রহ.), রামু ইসলামি সম্মেলন 
পরিষদের সাবেক সহ-সভাপতি 
মাওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.), 
রাজারকুল সিকদার পাড়ার মাওলানা 
ছলিমউল্লাহ মনসুরী (রহ.), 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাওলানা নুরুল 
হক ও মাওলানা মোখতার আহমদ 
প্রমুখ । 


দীনী শিক্ষাদানের খেদমত 

প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়া সমাপ্তির পর 
তিনি কুতুবে জামান আল্লাম মুফতি 
আজিজুল হক (রহ.)-এর সাহেবজাদা 
মাওলানা হাফেজ মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) পরিচালিত দোহাজারী আজিজুল 
উলুম মাদরাসায় দীনী র 
খেদমতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্ম- 
জীবনের সুচনা করেন। সেখানে দুই 
বছর শিক্ষকতার খেদমত আনজাম 
দেওয়ার পর রুহানি মুরব্বিগণের 
পরামর্শে কক্সবাজারের প্রাচীন দীনী 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চাকমারকুল দারুল 
উলুম মাদরাসায় যোগদান করেন। এই 
এতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষায়তনে তিনি 
সুনামের সাথে তাফসীরে জালালাইন ও 
মুসলিম শরীফসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ 
কিতাবাদির দরস দান করেন। 
এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত 
তন্তাবধায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদেও তিনি 
বিভিন্ন মেয়াদে দায়িতু পালন করেন। 
শারিরীক অসুস্থতা স্লেও জীবন 


পরবর্তীতে মুরব্বিদের আগ্রহে তিনি 


মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, 


চাকমারকুল মাদরাসায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। এ বিষয়ে ২০ জুন ১৯৮৩ 


মাদরাসার মুহাদ্দিস 
মাওলানা মুফতি কামাল হুসাইন, 


চাকমারকুল 


তারিখে হযরতের বড় ভাইতুল্য মুরবিৰ 
মরহুম মাস্টার তাজুল মুলুক মোওলানা 
হাফেজ আবদুল হকসহ সাতজন 
হাফেজ ও আলেমের পিতা) কর্তৃক 
খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) সমীপে লিখিত একটি পত্রও 
আমার হস্তগত হয়েছে । যেখানে পত্র- 
লেখক বেশ অনুরাগ নিয়ে মাওলানা 
ছৈয়দ আকবর (েহ.)-কে পুনরায় 
চাকমারকুল মাদরাসায় ফিরিয়ে আনার 
ব্যাপারে খতীবে আযম (রহ.)-এর 
সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কারণ তিনি 
আশাবাদী ছিলেন, মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর (েহ.) খতীবে আযম (রহ.)- 
এর একান্ত ছাত্র হিসেবে তার কথা 
রাখবেন । হয়েছেও তাই । কর্মজীবনের 
অধিকাংশ সময় তিনি এ দীনী শিক্ষা 
কেন্দ্রে উৎসর্গ করেছেন । 

হযরতের বহু ছাত্র-শিষ্য দেশ-বিদেশে 


কক্সবাজার হাশিমিয়া কামিল মাদরাসার 
উপাধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হক, রামু 
মাজহারুল উলুম মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা মুহাম্মদ হারুন, লেখক ও 
গবেষক মাওলানা আ. হ. ম. নুরুল 
কবির হিলালী, চাকমারকুল দারুল 
উলুম মাদরাসার বর্তমান নির্বাহী 
পরিচালক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম 
সিকদার, শিক্ষক মাওলানা ছেয়দ 
আহমদ, ধাওনখালীর মাওলানা 
আতাউল্লাহ, উম্মাহাতুল মুমিনীন 
(রাযি.) বালিকা মাদরাসার পরিচালক 
মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, হুফফাযুল 
কুরআন ফাউন্ডেশন কক্সবাজার জেলা 
সভাপতি ও চাকমারকুল ইসলামী এঁক্য 
পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
হাফেজ দেলোয়ার হুসাইন প্রমুখ 
উল্লেখযোগ্য । 


পারিবারিক জীবন 


বিভিনন অঙ্গনে ইসলাম ও জাতির 


পারিবারিক জীবনে তিনি একজন 


সেবায় নিবেদিত রয়েছেন। অনেকে 


আদর্শ পিতা ও সফল অভিভাবক । 


কবরবাসীও হয়েছেন। মরহুমের 


তিনি ১৯৭৪ সালে দক্ষিণ মিঠাছড়ি 


ছাত্রদের মধ্যে চাকমারকুল মাদরাসার 


উমখালী নিবাসী মাওলানা রশিদ 


সাবেক নির্বাহী পরিচালক মাওলানা 
ইবাদুল্লাহ (রহ.), ফেনী মাদরাসার 


আহমদ (রহ.)-এর মেয়ে ও 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন 


মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ জুনাইদ, 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 


মাওলানা মুহাম্মদ রামুভীর প্রপোত্রি 
রাজিয়া বেগমের সাথে বিয়েবন্ধনে 


সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা 
আবদুল মাজেদ আতহারী, দৈনিক 


আবদ্ধ হন। তিনি দুই ছেলে ও দুই 
মেয়েসহ চার সন্তানের জনক। বড় 


সায়াহুকাল পর্যন্ত সাধ্যের অনুকূলে 


ইনকিলাবের কক্সবাজার আঞ্চলিক 


ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ ছেয়দ আরমান 


প্রবীণ এ আলেমে দীন দরসে হাদীসের 
খেদমতে সম্পৃক্ত ছিলেন। 


প্রধান শামসুল হক শারেক, চট্টগ্রাম 
আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 


এখানে উল্লেখ্য যে, আশির দশকের 


ট্রাস্টি বোর্ডের আযাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি 


দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে 
হাদীস ডিগ্রি লাভ করেন। অপর ছেলে 
রামু লেখক ফোরামের সাধারণ 


শুরুর দিকে কয়েক বছর তিনি 
রশিদনগর আশরাফুল উলুম মাদরাসায় 


প্রফেসর কাজী দীন মুহাম্মদ, 
বাংলাদেশ নেজাম ইসলাম পার্টির যুগা- 


সম্পাদক আহমদ ছেয়দ ফরমান 
একজন সুশিক্ষিত তরুণ, মাদরাসায় 


শিক্ষকতার খেদমত আনজাম দেন। 


মহাসচিব ও কক্সবাজার জেলা আমীর 


শিক্ষকতার পাশাপাশি জনকল্যাণে 
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লেখা-লেখি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে 
সম্পৃক্ত রয়েছেন। 


ইসলামি রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা 
মাওলানা ছেয়দ আকবর (রহ.) 
সরাসরি পদবিধারী না হলেও 
ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি সচেতন । 
বিশেষত নিজের উস্তাদ খতীবে আযম 
আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 
মত দার্শনিক আলিম ও রাজনীতিবিদ 
ওলামা-মশায়েখের রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে তিনি অনুপ্রাণিত। দীন ও 
জাতির প্রয়োজনে শিক্ষক ও রুহানি 
মুরব্বিগণের নির্দেশনায় ছাত্রজীবন 
থেকে যেকোন কর্মসূচিতে তিনি 
রাজপথে নেমে আসতেন। তিনি 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 
চাকমারকুল ইউনিয়ন শাখার সিনিয়র 
সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িতু পালন 
করেন। শেষ জীবনে তিনি নেজামে 
ইসলাম পার্টি রামু উপজেলার উপদেষ্টা 
হিসেবে মুরব্বিয়ানা করেন । 


সমাজশুদ্ধির খেদমত 

তরুণ বয়স থেকেই মাওলানা ছৈয়দ 
আকবর রেহ.) ছিলেন উদ্যমী, সাহসী 
ও সমাজ সংস্কারে প্রত্যয়ী । শিরক- 
বিদআতসহ যাবতীয় কুসংস্কার ও 
অপসংস্কৃতি নির্মলে তিনি ছিলেন 
একজন নিভীক সিপাহসালার। আদর্শ 
সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তরুণ যুবকদের 
সু-পথে সংগঠিত করার প্রয়াসে ১৯৮০ 
সালে তিনি গড়ে তুলেন পশ্চিম 
চাকমারকুল দারুল উলুম ইসলামী 
তরুণ সংস্থা নামে একটি সামাজিক 
সংগঠন। ১ নভেম্বর ১৯৮০ তারিখে 


উদ্যোগী হলে হুযুর তাদের সুন্দর 


(সাহবেজাদা, হাজী সাহেব হুযুর রহ.), 


নসীহতের মাধ্যমে তা থেকে বিরত 
রাখেন এবং এর পরিবর্তে একটি 


মাওলানা হাফেজ আবদুল হক, 
মাওলানা ছেয়দ আলম আরমানী, 


মাহফিল আয়োজনে উদ্বুদ্ধ করেন। 


মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা, মাওলানা 


এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলঘর বাজার 
প্রতিষ্ঠালগ্নে ইসলামী যুবসমাজের 
ব্যানারে সর্বপ্রথম ইসলামি সম্মেলন 
আয়োজন করেন। বর্তমানে দুই 


দিনব্যাপী এতিহাসিক ইসলামি প্রমুখ 


মহাসম্মেলন হুযুরের ইখলাসপূর্ণ 
প্রচেষ্টার সুফল। কলঘর বাজার 
ইসলামী সম্মেলন কমিটির ব্যানারে 
নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এ 
ইসলামি মহাসম্মেলন ৮/১০ বছর ধরে 
চাকমারকুল ইসলামী এঁক্য পরিষদের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হুযুর এ ইসলামি 
মহাসম্মেলনের প্রধান অভিভাবকের 
ভূমিকা পালন করে আসছিলেন । তিনি 
ছিলেন চাকমারকুল ইসলামী এক্য 
পরিষদের প্রধান মুরব্বি। 

মাওলানা ছেয়দ আকবর (রহ.)-এর 
সার্বিক অভিভাবকতেে অনুষ্ঠিত হয়ে 
আসা এ ইসলামি সম্মেলন যে সকল 
দেশবরেণ্য ওলামা-মশায়েখের 
আগমনে ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে 
রয়েছেন, আল্লামা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ 


খোরশেদ আলম কাসেমী, মাওলানা 
আবদুল বাসেত খান সিরাজী, 
মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আল-মুবারক ও 
মাওলানা কাজী আখতার হুসাইন 
যে সকল বিদগ্ধ ওলামায়ে 
কেরাম এতিহ্যবাহী ইসলামি সম্মেলনে 
সভাপতিতৃ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন 
তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা 
শাহ আখতার কামাল (রহ.), মাওলানা 
মুহাম্মদ সুলাইমান (রহ.), মুহাদ্দিস 
মাওলানা মুহাম্মদ শফী (েহ.), 
মাওলানা হুসাইন আহমদ (রহ.), 
মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার 
(রহ.), মুহাদ্দিস মাওলানা জাকের 
আহমদ (রেহ.), মাওলানা নুরুল 
ইসলাম (েহ.), মাওলানা আবুল 
হাসান (রহ.) ও মাওলানা ইবাদুল্লাহ 
(রহ.) অন্যতম । 

মাওলানা ছেয়দ আকবর (রেহ.) রামু 
ইসলামী সম্মেলন পরিষদের উদ্যোগে 
এতিহ্যবাহী ইসলামি সম্মেলনের সূচনা 
ও পরিচালনায়ও তিনি একনিষ্ভাবে 
সম্পৃক্ত ছিলেন। দীনী ও সামাজিক 


(রহ.), আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী 


অঙ্গনে হুযুরের এরকম নিষ্ঠাপূর্ণ বহু 


(রহ.), ল্লামা নুরুল ইসলাম 


অবদান রয়েছে। যা হুযুরের কীর্তিময় 


অলিপুরী, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব 
(রহ.), আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম 
বুখারী, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব 
(রহ.), মাওলানা জামাল উদ্দিন গাজী 
(রহ.), ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, 
মাওল আশরাফ আলী গাজী, 


সে সমাজ সেবামূলক সংগঠনটি 


ওলানা রুহুল আমিন খান (খুলনা), 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 


ওলানা আজিজুল হক আল-মাদানী, 


সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধন 


ওল জুনাইদ আল-হাবিব, 


লাভ করে । ১৯৮৬ সালে এলাকার 


ওল ওমর ফারুক সন্বীপী, 


কিছু যুবক যাত্রা গানের আয়োজনে 


গু ও তু 


এ এ এ এ এ 


ওল হাফেজ জাহেদ উল্লাহ 


অবদান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় 
চির অস্লান হয়ে থাকবে । আমরা দু'আ 
করি আল্লাহ তাআলা মরহুম বিদগ্ধ এ 
মুহাদ্দিসকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ 
মকাম নসীব করুন। আর বর্তমানে 
আমাদের ওপর উত্তরোত্তর দীর্ঘায়িত 
করুন । আমিন। 


যুগ্-সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


অক্টোবর'২০ _____::: আত্তার্তহীদ ২৭ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


আয়েশা আমাতুল্লাহ মুক্তা 


৪ নারীসুলভ আচরণ করুন (যেমন_ 


কোমল হওয়া), স্বামীরা তাদের 
স্ত্রীর জায়গায় কোন পুরুষ চায় 
না! 

সুন্দর/আকর্ষণীও পোশাক পরুন। 
আপনি যদি গৃহিণী হন, সারাদিন 
ধরে রাতের পোশাক (টিলে-ঢালা 


আরামদায়ক পোশাক) পরে 
থাকবেন না। 

ঘাম/মশলা জাতীয় গন্ধ থেকে 
পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত থাকুন । 


আপানর স্বামী বাইরে থেকে ঘরে 
ঢোকার সাথে সাথে আপানার 
যাবতীয় সমস্যার কথা বলা শুরু 
করবেন না। তাকে কিছুটা 
মানসিক বিরতি দিন। 

বারবার জিজ্ঞেস করবে না, “কি 
ভাবছ? 

অনবরত দোষারোপ করা থেকে 
নিজেকে বিরত রাখুন যতক্ষণ 
পর্যন্ত না আল্লাহ আপনাকে 
আসলেই সত্যিকার অর্থে 
অভিযোগ করার মতো কিছু দেন। 
সমস্যার কথা বর্ণনা করা থেকে 
সম্পূর্ণ বিরত থাকুন, এমনকি 
সাহায্য বা পরামর্শ চাওয়ার 
অজুহাতেও না! আপনি যদি মনে 
করেন আপনার বৈবাহিক সমস্যার 
আইনানুগ সমাধান প্রয়োজন, 


তাহলে এমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে 

যান যে, 

- কোন অন্যায়ের ব্যপারে ভুল 
সংশোধনের মাধ্যমে মধ্যস্থতা 


সৌহা্দপূরণভাবে বিচ্ছেদ করাতে 


তারই অপেক্ষায় ছিলেন। 
হাসিমুখে তাকে সালাম দিন। 
আপনার বাসস্থান পরিষ্কার 


আত্মবিশ্বাস বাড়াবে । 


ধন্যবাদ জানান। এতে সে আরও 
উৎসাহিত হবে। 

সে যখন কোন একঘেয়ে কথা 
বলে, তার কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। 
মাঝে মাঝে তাকে প্রশ্নও করুন 
যাতে সে বুঝতে পারে আপনি তার 
কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। 
তাকে ভালো কাজে উৎসাহিত 
করুন। 

তার মেজাজ খারাপ থাকে, তাকে 
কিছুটা সময় একা থাকতে দিন। 
ইনশাআল্লাহ, একসময় তার 
মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। 
আপানাকে খাদ্য ও আশ্রয় 
দেওয়ার জন্য তাকে আন্তরিকভাবে 
ধন্যবাদ জানান । এটি অনেক বড় 
ব্যপার । 

সে যদি আপানার সাথে রেগে 
গিয়ে চেচাতে থাকে, আপনি চুপ 
থেকে তাকে চেচাতে দিন। 
দেখবেন আপনাদের বিবাদ অনেক 
দ্রুত থেমে গেছে । পরে যখন সে 
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শান্ত হবে, তখন আপনি আপনার 
কথা বোঝাবেন। 

যখন আপনি তার ওপর রেগে 
যান, তখন বলবেন না যে তিনি 
আপনাকে রাগিয়েছেন, বরং বলুন 
তার কাজে আপনি আপসেট 
হয়েছেন। আপনার রাগকে তার 
দিকে নির্দেশ না করে তার কাজ বা 
উদ্ভূত পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ 
করুন। 

মনে রাখবেন, আপনার স্বামীরও 
আবেগ অনুভূতি আছে, কাজেই 


টাতে দিন, বিশেষতঃ যদি তারা 
ভালো মানুষ হয়। তাকে বাইরে 
যেতে উৎসাহ দিন যাতে সে 
নিজেকে ঘরের ভেতর “আবদ্ধ 
বোধ না করে। 

স্বামী যদি আপনার কোন সামান্য 
কাজে বা অভ্যাসে বিরক্ত হয় 
(যেটি আপনি সহজেই নিয়ন্ত্রন 
করতে পারেন), সেটি করা বন্ধ 
করে দিন। 

আপনার মনের কথা তাকে 
খোলাখুলি বলতে শিখুন, সে 
সবসময় বুঝে নেবে বা অনুমান 


অহংকার করে নয়, বিনয় এবং 
আত্মবিশ্বাসের সাথে। 

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 
1112 7120) 19 2 719775 /12071 715 
171709%211 7715 510971607 । তাই 
তার পছন্দের খাবার তৈরি করা 
শিখুন । 

আপনার পরিচিত বা আত্মীয়- 
স্বজনের কাছে কখনও তার বদনাম 
করবেন না। তারা যদি একথা 
মেনে নেয় ও বিশ্বাস করা শুরু 
করে, তাহলে তা আপানকেই 
ল্টা আহত করবে। আপনি 
নিজেই তখন হীনমন্যতায় 
ভুগবেন এই ভেবে যে আপনার 
স্বামী খারাপ, আবার অন্যরাও 
ভাববে যে আপনার স্বামী খারাপ। 
আল্লাহ বলেছেন, ধ্বংস ওই 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে পেছনে ও 
সম্মুখে লোকের নিন্দা করে ।” (সূরা 
আল-হ্মাজা: ১) 

বুদ্ধিত্তার সাথে আপনার 
সময়টাকে কাজে লাগান, এবং 
আপনার দায়িতু সুন্দরভাবে 
সম্পাদন করুন। এতে আপনিও 
খুশি হবেন, আপনার স্বামীরও 
ভালো লাগবে । 
উপরের সবগুলো কাজ আল্লাহর 
সন্তষ্টির জন্য করুন, দেখবেন 


করতে পারবে এমন চিন্তা করবেন 


আপনি যা করছেন আল্লাহ তায়ালা 


না। আপনার অনুভূতি প্রকাশ করা 
শিখুন । 

ছোট-ছোট বিষয়ে রেগে যাবেন 
না। 

তার সাথে হাসি মশকরা করুন, 
যাতে আপনাদের দুই জনের মনই 
প্রফুল্প হয়। 

তাকে বলুন, আপনি স্ত্রী হিসেবে 
সেরা, এবং এমন বিষয়ে নিজের 
উল্লেখ করুন যেটা আপনি জানেন 
আসলেই প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু 


তাতে বরকত দেবেন 
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পছন্দ- 


অপছন্দ, করণীও-বর্জনীয় 
বিষয়গুলো বিজ্ঞতার সাথে 
আলোচনা করবেন। স্বামীকে 


আপনার স্বামীকে বারবার বলুন 
আপনি তাকে কত ভালবাসেন। 
আপনার স্বামীর সাথে খেলাধুলায় 
প্রতিযোগিতা করুন এবং তাকে 
জিততে দিন। 

সুস্থ থাকুন, এবং নিজের স্বাস্থ্যের 
যত্র নিন, যাতে বলিষ্ঠভাবে 
একজন মা, স্ত্রী ও গৃহিণীর দায়িতৃ 
পালন করতে পারেন। 
ইনশাআল্লাহ এতে আপনি মোটা 
হবেন না। 

আচার-আচরণে মার্জিত থাকুন 
(যেমন_ ঘ্যানঘ্যান করা, অতি 
উচ্চস্বরে হাসা বা কথা বলা, 
থপথপ করে সশব্দে হাটাচলা করা 
ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন ।) 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির 
বাইরে যাবেন না, আর তাকে না 
জানিয়ে তো অবশ্যই বের হবেন 
না। 
খেয়াল রাখুন তার পরিধেয় 
কাপড়গুলো যেন নিয়মিত পরিক্ষার 
থাকে। 

জরুরি অথবা বিতর্কিত বিষয়ে 
তার সাথে এমন সময় আলোচনা 
করবেন না যখন সে ক্লান্ত অথবা 
তন্দ্রাচ্ছন থাকে । সঠিক সময়ে 
সঠিক আলোচনা করুন। 

আপনার স্বামী আপনার জন্য কষ্ট 
এবং আপনার খাওয়া-পরার 
বন্দোবস্ত করছেন এই ব্যপারটির 
সবসময় প্রশংসা করুন। এতে 


এমনভাবে আদেশ বা নির্দেশ 
দেবেন না যেন মনে হয় সে 
আপনার “অধীনস্ত ।” বরং কুরআনে 
বলা হয়েছে, “তারা তোমাদের 
জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের 


জন্য আবরণ ।” (সূরা আল-বাকারা: 
১৮৭) 


তার কাজের স্পৃহা বাড়বে । 
আপনার চুল সবসময় আঁচড়ানো 
রাখুন । 

মাঝে মাঝে উপহার দিন। উপহার 
স্বরূপ তাকে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসও দিতে পারেন। 
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তার আগ্রহ ও শখের ব্যপারে 
আপনিও আগ্রহী হওয়ার চেষ্টা 
করুন। 

অতিরিক্ত কেনাকাটা করবেন না, 
তার সমস্ত টাকা খরচ করে 
ফেলবেন না। 

তার জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে 
সাজান, তার সাথে খুনসুটি করুন। 
আপনার তৃকের যত্ব নিন, বিশেষত 
চেহারার । চেহারাই আকর্ষণের মূল 
কেন্দ্রবিন্দু 

অন্তরঙ্গ ব্যপারে যদি আপনার 
কোন অসন্তষ্টি থাকে, তাকে 
জানান, তার সাথে কথা বলুন। 
তাকে বুঝতে সাহায্য করুন। 
নীরব থেকে পরিস্থিতি খারাপ 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। 
প্রতিদিন, প্রতি ওয়াক্তের নামাযে 
আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন 
তিনি আপনাদের মধ্যকার 
ভালবাসার ও সহমর্মিতার বন্ধনকে 
আরও দৃঢ় করে দেন এবং 
শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাজত 
করেন। দুআর মত কার্যকরী কিছুই 
নেই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা 
তখনই থাকে যখন আল্লাহ তাদের 
মাঝে এটা দেন। 

কখনও নিজের স্বামীর সাথে 
অন্যদের স্বামীর তুলনা করবেন 
না। যেমন- কখনও বলবেন না, 
“অমুকের স্বামী তো এমন করে না, 


করুন। কারণ কেউ 
নিখুত নয়, আপনিও নন। আর 
সঙ্গী চান 


অপেক্ষা করুন। 
সেখানে আপনি এবং আপ 


টে 


মী দু'জনেই হবেন নিখুত ও 
] 

হাজ্জুদ নামাযের সময় তাকে 
কুন এবং আপনার সাথে 
কেও নামায পড়তে বলুন। 
ল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন 
তিনি আপনাদের দুজনকেই মুস্তাকী 
হতে সাহায্য করেন। 

সর্বাগ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন। 
যদি সমস্ত স্ত্রীরা আল্লাহর অন্তষ্ট 
অর্জনের চেষ্টায় রত থাকে, 
নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের 
স্বামীদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন 
করতে রবে। আর মনে 
রাখবেন, আল্লাহ যদি আপনার 
ওপর সন্তষ্ট থাকেন, তাহলে 


গে পরে 6 ৪] এ 


ভালবাসবে, সমস্ত সৃষ্টি আপনাকে 


আল্লাহ যেন সকল স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে 
হেফাজত করেন এবং দীনের শ্রেষ্ঠ 
আদবসমূহ বোঝার এবং তা কাজে 
লাগিয়ে সংসার জীবনকে সুন্দরভাবে 


পরি 


লনা করার তাওফীক দেন। 


বড় তুমি হবে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
পড়ছো তুমি পড়তে থাকো 
তবেই বড় হবে, 

চলার পথে এগিয়ে যাবে 
সম্মান দেবে সবে। 

গাইছো তুমি গাইতে থাকো 
গেয়েই নামী হবে, 
নিন্দাকারীর নিন্দা শুনে 
পিছ ফেরো না তবে। 
লিখছো তুমি লিখতে থাকো 
লিখেই কবি হবে, 
ইনশাআল্লাহ ইতিহাসে 
নামটি তোমার রবে । 


জাগো 
হুসামুদ্দীন 


মানবতার বক্ষদেশে 
হিংসারোষের দাবানলে 
নিভছে দীনের বাতি । 


মুসলমানের রক্তে প্নাত 


তাগুতদলের অসি, 


করছে মুমিন চুড়ি কেনার 


দরের কষাকষি। 


ভুলছি কেন আমরা তো ভাই 
ছিলাম বীরের জাতি, 


কাপুরুষের মতে 


কেন 


হই জালিমের সাথী? 


জুলুম দেখেও থাকব ক'দিন 


ঘরের কোণে চুপ, 


জেগে ওঠে দেখাই চলো 


মুমিনের স্বরূপ । 


বুকের মাঝে জমাও রে আজ 


সাহসও একরাশ, 


রক্ত দিয়ে কাব্য লেখে 


গড়ো ইতিহাস । 


জাগো যুগের ওমর-খালিদ 


বীর সালাহুদ্দিন, 


জালিমতক্ত ভস্ম করে 
বাজাও জয়ের বীণ । 


মুনাজাত 


মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম 


চতুর্দিকে মুগ্ধ করা 


সৃষ্টি তোমার প্রভু, 


দান করেছ মোদের তরে 


পাপ করেছি তবু 


তোমার হুকুম ছেড়ে দিয়ে 


শান্তি খুঁজি ভুলে, 
আপন দয়ায় ক্ষমা 


করে 


নাওগো মোদের তুলে। 


সঠিক পথের দিশা 
অটুট রাখ তাতে, 


দিয়ে 


চির সুখের ঘরে মোরা 
থাকতে পারি যাতে । 
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ভাষাচর্চা গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


হাবীবুল্লাহ সিরাজ 


বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর নেয়ামাতে আমরা মানুষ হলাম আল্লাহ তাআলার ভৌগোলিক ও নৃতাত্তিক পার্থক্য মানুষে 


আজিমাহর অন্যতম নেয়ামত হলো 
ভাষা । সবপ্রাণীদেরই নিজস্ব ভাষা 
মহান যে ভাষা দিয়েছেন তা হলো 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা । 
আবার পৃথিবীর সবভাষার মাতৃভাষা 
মানুষের কাছে প্রিয় ও 


বলে। ভিন্ন ভাষার প্রতি 
কোনোরূপ অসাধুতা 
ইসলাম কখনো পছন্দ করে 
না। আমি ইতিহাসে দেখতে 
পাই মহান আল্লাহ তার 
বিভিন নবীকে র 
বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষা দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন। কারণ সব ভাষাই আল্লাহর 
দান ও তার কুদরতের নিদর্শন । শুনুন 
আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা: 
পা ৩১৩০০ ০৪95 ৬১, 95 4155 
৪৩০৬১১১৩৫২০ 
“আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্রতা । 
এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু 
নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা আর-রুম: ২২) 


“আশরাফুল মাখলুকাত” তথা সর্বশ্রেষ্ঠ 


মাখলুক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে 
দিয়েছেন ভাষা । এই ভাষায় একজন 


চেতনা, আহ্বান বা বেদনা । একারণে 
আরবিতে মানুষকে বলা হয় 
“হাইওয়ানুন নাতিকুন' তথা বাকশক্তি 
সম্পন্ন প্রাণী। সবভাষা আল্লাহর সৃষ্টি 


তাই, কোনো ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
কোনো শ্রেষ্ঠতু নেই। শ্রেষ্ঠতের স্থান 
অন্যস্থানে। সব মানুষ একই পিতা- 
মাতার সন্তান। সবারই একই পিতা 
বাবা আদম (আ.) ও একই মাতা 
হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। সাদা- 
কালো, লম্বা-খাটো- সে তো আল্লাহর 
সৃষ্টি। বর্ণবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য এবং 


মানুষে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করে 
না। কুরআনে করীমে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
পক 55 ৮5৩2 26৫০৫ 
এ (5 ৮০ ৫) 2809 ওসুর্ঠে ০৬ 
তিতির 
“হে মানুষ! আমি তোমাদের 
সৃষ্টি করেছি একপুরুষ ও 
একনারী থেকে, পরে 
তোমাদের বিভক্ত করেছি 
বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, 
. যাতে তোমরা একে অন্যের 
. সঙ্গে পরিচিত হতে পারো । 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর 
কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক 
মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের 
মধ্যে বেশি মুত্তাকি বা 
তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব 
খবর রাখেন ।' (সূরা আল- 
হুজুরাত: ১৩) 
সব নবীকে তার স্বজাতীয় ভাষাভাষী 
করে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি 
শিক্ষকই বইয়ের ভাষা না জানে, সে 
ছাত্র পড়াবে কিভাবে? সব নবী রাসূল 
উম্মতের শিক্ষক ছিলেন । মহান আল্লাহ 
কাউকে নতুন কিতাৰ দিয়েছেন, 
কাউকে আগের নবীর কিতারে ওপর 
রেখেছেন। যে যে কিতাব নিয়ে 
এসেছেন বা যে নবী যে কিতাব 
অনুসরণ করেছেন সকলেই তদীয় 
কিতাবের ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। 


অক্টোবর'২০ ________ল্্্্। আত্তার্তহীদ ৩১ 
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সেই কথা আমাদের কুরআন এভাবে 
বর্ণনা করছে, 
০০৫ ও 4৮ ৩৬৪৩ এ ওঠে ডিও 
পিচ 25৫ ০০৫ ৮৪/০৬৫ 
০০১০ 
'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার 
যেন তারা জাতির কাছে পরিষ্কারভাবে 
ব্যাখ্যা করতে পারে । (সূরা ইবরাহীম: ৪) 
একথা থেকে বোঝা যায় যদি কোনো 
নবী আমাদের বাংলাদেশে আসতো, 
তাহলে অবশ্যই সে নবী বাংলা 
ভাষাভাষী হতেন। 


আরবি ভাষাকে ভালবাসা 

রবি ভাষাকে ভালবাসা সব উম্মতে 
মুহাম্মদির জন্য জরুরি । কেননা আরবি 
আমার এই উম্মতের ধর্মীয় ভাষা । আর 
ধর্মীয় ভাষাকে মূল্যায়ন করা শিখা পড়া 
সবই গুরুতৃপূর্ণ। নবী করীম (সা.) 
বলেন বলেছেন, “তোমরা তিন কারণে 
আরবি ভাষাকে ভালবাসো, ১. কুরআন 
নাযিল হয়েছে, আরবি ভাষায়, ২. 


করে ভাষাকে উচ্চারণ করা ও পড়া 
সুন্নাহ বিরোধী ও ভাষার মান বিরোধী । 
আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) ছিলেন 
“আফসাহুল আরব" তথা আরবের শ্রেষ্ঠ 
বিশুদ্ধ ভাষী | সুতরাং বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় 
কথা বলা নবীজি (সা.)-এর সুন্নত। 


কুরআনুল করীম ঘোষণা, 
পর্রেপ পরশ ঠ পারত পা 0251. 6৮ 2৫7৫ 
5 850) ৫৪ 6098। এ ১৩০ 


০00 
“দয়াময় রহমান আল্লাহ! কুরআন পাঠ 
শেখালেন; মনুষ্য সৃজন করলেন; 
তাকে ভাষা বয়ান শিক্ষা দিলেন” (সূরা 
আর-রহমান: ১-৪) 
শায়খ উসমান গনীর লেখা থেকে 
উদ্ধৃতি করছি, ভাষাচর্চা ইবাদত। 
আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের 
হাতেই রচিত হয়। অনারবদের 
কুরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় 
হযরত আলী (োযি.) তার প্রিয় 
শীাগরেদ হযরত আবুল আসওয়াদ 
আদ-দুওয়াইলী (রহ.)-কে নির্দেশনা 
দিয়ে আরবি ভাষাশান্ত্র প্রণয়ন করান, 


আমার ভাষা আরবি ও ৩. জান্নাতের 
ভাষা আরবি ।” 

রবদের কাছে আরবি কিতাৰ আল- 
কুরআন নাধিল করা হয়েছে। কারণ 
তাদের মাতৃভাষা আরবি, অন্য ভাষায় 
নাযিল করলে তাদের বুঝতে এবং 
অনুসরণ করতে অসুবিধা হতে 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবি ভাষায় 
নাযিল করার কারণ সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা 
প্রদান করেন এভাবে, 

“আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় 
কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো । 
(সূরা ইউসুফ: ২) 

ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সুন্নত 
ভাষার শুদ্ধতা ও উচ্চারণরীতি মেনে 
চলা সুনত ও গুরুতৃপূর্ণ।হযবরল 


যা ইলমে নাহু ও ইলমে সরফ নামে 
পরিচিত। পরবর্তীকালে উচ্চতর 
ভাষাতত্ট ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি 
ও ইলমে বাদির উন্নয়ন ঘটে; যার 
পুরোধা ব্যক্তিতু ছিলেন ইমাম আবদুল 
কাহির আল-জুরজানী (রহ.) ও ইমাম 


যামাখশারী রেহ.)। এটাতো গেল 
আরবি ভাষার কথা । আমাদের বাংলা 
ভাষাচর্চা করা আমাদের ইবাদত ও 
গুরু দায়িতৃ। নব্বই দশকের শুরুর 
দিকে এদিকে এসেছিলেন 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
(রহ.)। তিনি যখন এদেশের আলিমরা 
মাতৃভাষায় ততটা পারদর্শী নয়, তখন 
তিনি এই দেশের আলিমদের অনেকটা 
আক্ষেপ করে বললেন, আপনাদের 
হাতে মাতৃভাষার ডোর নেই বিধায় 
আপনারা পিছিয়ে আছেন। এটা ভাষা 
চর্চা করা আপনাদের জন্য ইবাদত। 
শায়খ আবদুর রহমান আল-জামী 
(রহ.) পারস্যবাসী হয়েও বিশ্বের সেরা 
আরবি ব্যাকরণের তাত্তিক বিশ্লেষণ 
গ্রন্থ শারহে জামি (আল-ফাওয়ায়িদুষ 
যিয়াইয়া) রচনা করেন, যা কাফিয়া 
গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম ইবনে হাজিব 
রেহ.) রচিত কাফিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা 
এ গ্রন্থের আরও জগছদিখ্যাত বিশ্লেষণ 
পুস্তক রয়েছে, সুওয়ালে কাবুলী, 
সুওয়ালে বাসুলী, তাহরীরে চম্বট 
ইত্যাদি এর অন্যতম | 

মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্মীয় ভাষাকেও 
আমরা সমান গুরুতু দেবো, ইনশাল্লাহ! 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ ফে্কুয়ারি ২০২১ 


তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল সভা সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
জামিয় প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
আহ্বান জানান । 


অক্টোবর'২০ _______7-_-_11. আত্তান্তহীদ ৩২ 


ক।বি।তা 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
ভাগ 

সবাইকে যেইজন সর্বদা পেতে চায় 
তাহারো ভাগেতে একজনও কেহ নাই। 
হৃদয়টা পোড়ে ছাই 
জীর্নতে হবে কায়। 

কাশবন নাশ হবে কেয়াবন সিয়া 


রাবে সবকিছু সবযে পেতে চায় । 


এক 


হতাশার প্রহরগুলো মরণের সাকরাত 
তিমির ধরনী অমানিশার রাত। 
আশ্বাসে বেচে আছে ভরসার দীপ 
যদি ফের ফিরে আসে স্বপ্রীল প্রভাত । 
দুই 

কখনো কভু কারোকারো হাসি 

হয়ে যায় সর্বনাশী । 

মধ্যদুপুরে কভু অনুভবে আধার 
দুর্ভাবনা যখন ঘিরে ফ্যালে বারবার । 


নিমিষে হারাই 

ইয়াকুব বিন ইবরাহীম 

আমার নির্ম চোখ সদা জাগ্রত জোছনার আলোয়- 
ক্লান্ত চাদের ডানা থেকে খসে পড়া শুভ্র পালকের মতো । 
একা একা দোল খাই খেয়ালী বাতাসে, 

সবুজ ঘাসের ডগায়। 

মেঘবালিকার এলো চুলে তারার মিছিল হয়ে, 
পৌছে যায় স্বগ্বীল দিগন্তে । 

বিষন্ন রাতে আমি একা একা গুমরে কাদি। 

পাখীর ঠোটে বিদীর্ণ নৈঃশব্দের প্রহর শেষে, 

গাঢ় সবুজ অরণ্যের নেমে আসে ঝলমলে আলো 
আমাকে ছুঁয়ে যায় পরম আদরে । 

কুয়াশার চাদরে মোড়া ফসলের মাঠে, 

নবান্নের সৌরভে মেতে উঠি আমি সহসাই । 

আমার নির্ঘুম দু'চোখ ছুঁয়ে যায় সূর্যের আলো- 
মেঘবালিকার পরশে । 

সিক্ত আমি ভোরের শিশির, 

রৌদ্রের খরতাপে নিমিষে হারাই । 


অক্টোবর”২০ 


আমাদের উত্তাদ 

মুনিরুল হক নকী 

বিশ্ব বাসীদের মাঝে যেন তোমরাই হীরা-মোতি, 
মূর্খতার অন্ধকারে যেন জ্বালিয়েছে আলোর বাতি । 
প্নেহ, মায়া, মমতা আর ভালবাসায় জড়িয়ে, 
আমাদের মাঝে দিয়েছ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে । 
জ্ঞানের সফলতা অর্জন তোমাদের মাঝে পাই, 
তোমাদের সেই ছড়ানো জ্ঞান কুড়িয়ে নিয়ে যাই। 
হেদায়তের পথে চলা শিক্ষা পাই তোমাদের মাঝে, 
হেদায়াতের কথা শুনে হদয়ে প্রশান্তির বীণাবাজে। 
পেয়েছি আমরাই তোমাদের কারণে সেই নূর, 
সকালবেলা ভেসে আসে কোআনের মধুময় সুর । 
হৃদয় রাজ্যে জুলছে যেন আলোর প্রদীপ মালা, 
তোমরা দেশ থেকে দূর করেছো অশ্লীলতার মেলা । 
কোরান হাদীস দিয়ে পুরণ করেছো সমস্যার খাদ। 
সত্যের পথেই জীবনকে গড়তেই আমরা চাই, 
অন্যায়, অবিচারকে রুখে দাড়ানোর শিক্ষা পাই। 
লাখো মানুষের মাঝে তোমরাই পূর্ণিমার চাদ, 
সুখি, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি তুলি দু-হাত। 


মাওলা তোমার পাগল আমি 


কাজী সিকান্দার 
ভালবাসার কাব্য লিখি 

প্রেম সাগরে সাতার কাটি। 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 
রাত গভীরে তাসবীহ হাতে 
গুনে গুনে স্মরণ করি। 
মাওলা তোমায় ভালবাসি 
মাওলা তোমার পাগল আমি । 
সুরে সুরে মাতম তুলি 

হৃদয় গহীনে স্বপ্ন দেখি । 
এশকে তোমার মজনু আমি 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 
ফুলে ফুলে মালা গাথি 
শব্দে শব্দে কথা বুনি। 

প্রেম যাতনার দুঃখ ভুলি 
মাওলা তোমার পাগল আমি। 


0) আত্তা্তহীদ্‌ ৩০ 


ছাত্রজীবনের সঠিক 
মূল্যায়ন করে যোগ্যতা 
অর্জন করুন, আল্লাহ 

পাক কাজ নেবেন 


মুফতী মুহাম্মদ শফী রেহ.) 


[মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক 
১৮৯৭ খিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের “দেওবন্দ' নামক 
স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । তীর “মুহাম্মদ শফী" নামটি ফকীহুন 
নফস আল্লামা মুফতী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) কর্তৃক 
্রস্তাবিত। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে 
ভর্তি হন। ১৩৩৬ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে 
দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল 
২১ বছর। ১৩৩৭ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৫০ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম তথা প্রধান মুফতীর পদে 
সমাসীন হন। দেশ বিভাগের পর তিনি তার পিতৃভূমি 
দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান। সেখানে তিনি ১৩৭০ 
হিজরীতে দারুল উলুম করাচি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছোট- 
বিশ্বখ্যাত তাফসীরপরন্থ “মাআরিফুল কুরআন" বহু ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। এই মহামনীষী ১৩৯৬ হিজরী সনের 
শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা 
দোআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তার খেদমতগুলো কবুল 
করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সু-উচ্চ মাকাম 
দান করেন, আমীন। 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজ আপনাদের সামনে এই মহান 
ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করছি, যা তিনি 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলন। 
এটি মাসিক আল-কাউসার (নভেম্বর ২০১৪) সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করে 
মাসিক আত-তাওহীদের শিক্ষার্থীদের পাতায় প্রকাশ করা 
হলো। মুফতী সাহেব (রহ.)-এর এ ভাষণে ছাত্রদের বহু 
প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তাই এ সংখ্যায় অতিরিক্ত প্রাশ্্রোত্তর 
সংযোজন করা হয়নি ।_ বিভাগীয় সম্পাদক] 


মাসনূন খুতবার পর হযরতুল আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) 
বলেন, আমি কী করব! নিয়ত তো ছিল প্রতি সপ্তাহেই আমি 
আমার তালিবুল ভাইদের নসীহত করব। কিন্তু রোগ-ব্যাধি 
এবং অন্যান্য চিন্তা ও পেরেশানি একের পর এক লেগেই 
আছে। একারণে গত তিন সপ্তাহ ধরে উপস্থিত হতে 
পারিনি। আজ অনেকদিন পর আপনাদের সাথে বসতে 
পেরেছি। ০৮11 9৮৬১৫ একথা শৈশবে কোথায় 
যেন শুনেছি। এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবন্ধকতা 
তো সব কাজেই থাকে কিন্তু ইলমের পথে প্রতিবন্ধকতা 
থাকে সবচেয়ে বেশি। আজ সেসকল প্রতিবন্ধকতার মধ্য 
দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। মনে একটুও শান্তি নেই। 
সারাক্ষণ একটার পর একটা চিন্তা লেগেই থাকে। 


সময়ের মূল্য উপলব্ধি করুন! 

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমি সব সময় যে কথাটি বলে 
এসেছি এবং এখনো যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হল, 
সময়ের মূল্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সময় আল্লাহ 
তাআলার অনেক বড় নেআমত। এ নেআমত একবার 
হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। সময় অতিবাহিত 
হচ্ছে। সময় প্রবাহিত হচ্ছে। আপনার দৃষ্টান্ত হল বরফ- 
বিক্রেতার মতো । বরফ বিক্রেতার মূলধন সারাক্ষণ নিঃশেষ 
হচ্ছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন, বরফের দোকানে গিয়ে আমার 
সুরা আসরের হাকীকত বুঝে এসেছে। আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, “সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে 
রয়েছে।' বুযুর্গ বলেন, মানুষ যে কীভাবে ক্ষতির মধ্যে 
দেখতে পেয়েছি। বরফ ব্যবসায়ীর মূলধন সারাক্ষণ গলে 
গলে শেষ হতে থাকে । কেউ কিছু কিনলেও শেষ হয়, না 
কিনলেও হয়। তবে যা বেচা হল, তার বিনিময়ে অর্থ 
আসে । আর যা বেচার আগেই গলে যায় তার বিনিময়ে 
কোনো অর্থ আসে না। মানুষের জীবন সম্পূর্ণই বরফের 
মত প্রতি নিঃশ্বাসে একটি করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ বলে বয়স 
বাড়ছে। মাশাআল্লাহ সত্তর বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব 
কথা হল, যার যত বয়স বাড়ছে তার হায়াত তত কমছে। 
আমরা ছোট বেলায় একটি কবিতা পড়েছি, 


৬৮ ০৮ এ ০৪ 
৬, ্্ ঠা টি ৮৮৫ রি টিটি 


“হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে ডেকে ডেকে বলছে। 
ঘড়ির প্রতিটি সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে একেকটি 


নু 5 ১৬ 
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মুহ্র্তকে কমিয়ে দিচ্ছে ।' ঘড়িতে ঘণ্টা বেজেছে। এর অর্থ, 
তোমার জীবন থেকে আরো একটি ঘণ্টা কমে গেল। 


মানুষের সফল ব্যবসা 
আমি এখন যা বলছি, তা নিছক কোনো কবির কল্পনা নয়। 
এটি হাদীসের মর্ম ৷ হাদীসের ছাত্ররাও এখানে আছে। তারা 
ভালো করেই জানে, হাদীস শরীফে এসেছে, 
৩০০৭3) 1৮৪8৯ 255 এ 2৩ ০০৫ ১০৪ ৫, 
এত ০209 
প্রতিটি মানুষ যখন সকালে বের হয়, তখন সে ব্যবসায়ী 
হিসেবেই বের হয় এবং ব্যবসার জন্যই বের হয়। কিন্ত 
কিসের ব্যবসা? কাপড়ের ব্যবসা? না। খাবারের ব্যবসা? 
না। লোহা এবং তৈজস পত্রের ব্যবসা? না। বরং নিজের 
জীবনের ব্যবসা, নিজের শক্তি-সামর্থ্য, মেধা, সময় ও 
শ্রমের ব্যবসা । তোমরা নিজেদেরকে ব্যবসায় খাটিয়েছ 
এই ব্যবসার ফলাফল কী? যদি ব্যবসায়ী সচেতন হয় 
তাহলে সে আখেরাতের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাবে 
যখন সে ঘর থেকে বের হবে এই নিয়তে বের হবে যে, 
আমি একজন সফল ব্যবসায়ী হব এবং অবশ্যই কিছু 
উপার্জন করে নিয়ে আসব। আর প্রকৃত লাভ তে 
আখেরাতের লাভ। যদি সে আখেরাতের আযাব থেকে 
নিজেকে বাঁচাতে পারে তাহলে সে সফল । আর যদি বাচাতে 
না পারে তাহলে নাকাম, ব্যর্থ । হাদীসের শব্দ হল, 45:25) 


4৫:57 (হয়ত সে নিজেকে আযাদ করে নেবে অথবা 


ধ্বংস করে দেবে)। মানুষ যখন সকালে বের হয় তখন সে 
ব্যবসার পণ্য নিয়ে বের হয়। তার পণ্য হল তার জীবন। 
এই জীবন প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে ছোট হচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা আপনাদেরকে যৌবন দান করেছেন। সুস্থতা দান 
করেছেন। হাত-পা ও চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি সকল 
অন্সপ্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখেছেন। যদি এখনো এসবের মূল্য বুঝে 
না আসে তাহলে আমার অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। 


যৌবনের মূল্যায়ন করুন! 


আপনাদেরকে এখন যা বলব তা আমার মনের কথা । 


মত চলাফেরা করার শক্তি নেই । কখনো সুযোগ হয় কথা 
বলার, আবার কখনো সুযোগ হয় না। এখন আমি মাযুর 
হয়ে গেছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ 


এটাই 
6,৮৮5/2৮ 

অর্থাৎ আমরা কিছু করতে পারলাম না। তোমরা কিছু করার 
চেষ্টা কর। যদি আপনারা জীবনকে মূল্যায়ন না করেন, তা 
হলে একদিন ভুগতে হবে । সুতরাং সময়কে মূল্য দিন। কিছু 
করার, কিছু হওয়ার এখনই সময়। যৌবন হচ্ছে জীবনের 
বসন্তকাল । আল্লাহ আপনাদের এ যৌবন দান করেছেন । 
যদি ভালো হতে চান তাহলে মনে রাখবেন, ভালো হওয়ার 
এখনই সময় । আবার যারা খারাপ হয় তারা এই বয়সেই 
খারাপ হয়। 


এখনই ভালো হওয়ার উপযুক্ত সময় 

আমাদের অনেক তালিবুল ইলম উদাসীনতায় ডুবে আছে। 
তারা মনে করে, এখনও তো ছাত্র । ছাত্রজীবন স্বাধীন 
জীবন। কর্মজীবনে যখন প্রবেশ করব তখন সব করব। 
কিন্তু বাস্তব কথা হল, যে এখানে ঠিক হবে না, সে কোথাও 
ঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলার কুদরতে তো সবকিছুই 
হতে পারে । আল্লাহ চাইলে সত্তর বছরের কাফেরকেও এক 
মুহূর্তে অলী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতকে 
অস্বীকার করা তো কুফরী। কিন্ত সুন্নাতুল্লাহ এই যে, 
ইলমের মুসাফিরদের জন্য ছাত্রজীবনই হচ্ছে ভালো কিংবা 
মন্দ হওয়ার সময় । আলিমে দীন হতে চান, মুহাক্কিক হতে 
চান- সব এই সময়ের মধ্যেই হতে হবে । আপনারা আমাকে 
টুকটাক যা কিছু করতে দেখেন সবই ছাত্রজীবনের 
মেহনতের বরকত । আল্লাহর শোকর ছাত্রজীবনে আমি 
কখনো সময় নষ্ট করিনি। আল-হামদু লিল্লাহ ছাত্রজীবনকে 
আমরা ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছি। ছাত্রজীবনে 
আমাদের পার্থিব কোনো কিছু হাসিল করার চিন্তা ছিল না, 
সাংসারিক কোনো ঝামেলা ছিল না। কারো সাথে দোস্তি 
কিংবা দুশমনীও ছিল না। কোনো সভা-সমাবেশে 
যোগদানের ফিকিরও ছিল না । ছাত্রজীবনে কিতাব মুতালাআ 


র হৃদয়ের বন্ধন তো আপনাদের সাথে । আপনারাই 
র শব্যক্ষেত্র আমার আপনজন । আপনাদেরকে ঘিরে 
আমার জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া। আমার মনে চায়, 
প্রতিদিন আপনাদের সাথে কথা বলি, সাক্ষাৎ করি। 


করা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না। আল-হামদু 
লিল্লাহ উত্তাদ জীবনে ছাত্রজীবনের সেই মেহনতের সুফল 
অনুভব করতে পেরেছি। ছাত্রজীবনের মেহনতের মাধ্যমে 
যে যোগ্যতা হয়েছিল, মুতালাআর দ্বারা যা আরো বেড়েছিল 


আপনাদের মনের কথা শুনি এবং আমার মনের কথা বলি। 


তা-ই এখনও র পুঁজি। র শিক্ষকতার জীবনে 


কিন্ত আমি অক্ষম। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। 


কিতাব দেখার প্রয়োজনীয়তা খুব কমই হয়েছে । কারণ 


জীবনের সুযোগগ্তলো হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন আগের 


ছাত্রজীবনে কিতাবের ওপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। 
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ফলে শিক্ষকজীবনে দরসী কিতাবে খুব বেশি সময় দিয়ে 


দুটি ভিন্ন ভিন্ন চুড়া এবং দুটো কখনোই একসাথে আনজাম 


মুতালাআর প্রয়োজন হত না। হ্যা, সাধারণ পড়াশোনা 
অনেক হত। 


দেওয়া সম্ভব নয়। ইলম তো কেবল তখনই অর্জিত হতে 
পারে যখন এর সাথে অন্য কোনো ব্যস্ততা না থাকে। 


তো ভাই! আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আপনাদের পড়াশোনার 


তালিবুল ইলমের অন্তর জুড়ে থাকবে শুধু ইলমের প্রতি 


গোটা সময় এটা । যদি এই সময়কে কাজে না লাগান, তা 
হলে জীবনভর কাদতে হবে । তারপরও কোনো লাভ হবে 


আগ্রহ ও ভালবাসা । যখন সে নিজের সময়, শক্তি-সামর্ঘ্য, 
মেধা ও শ্রম পূর্ণরূপে ইলমের পেছনে ব্যয় করবে তখন 


না। যে সময় গত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আর এ জগতে 
সভব নয়। 


হয়ত তার অল্প পরিমাণ ইলম অর্জিত হবে। 
হিদায়াগ্রন্থকারের শাগরিদ আল্লামা যারনুজী (রহ.) তালিমুল 


ফিরে আসি মূল আলোচনায়। আমি একটি আয়াত 
পড়েছিলাম । আমি চেয়েছিলাম, আজকের মজলিসে অন্তত 
এই আয়াতের তাফসির স্পষ্ট হয়ে যাক। কিন্ত সময় 
অনেক চলে গেল। তোমাদের কি মনে আছে, আমি কী 
বলছিলাম? আমার স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 
কিছুই আর আগের মত মনে থাকে না। আমি এই আয়াতটি 
পাঠ করেছিলাম, 
80255505250 96 হত 25 25৬৪ ৩৫ 5 %6 

8026০4০৪০৪9) 
এটা কুরআনের বালাগাতের পূর্ণাঙ্গতা যে, এই আয়াতে 
সবকিছু এসে গেছে। এই আয়াতে আমাদের পূর্ণ নেসাব 
এসে গেছে। একজন আলিম, একজন শিক্ষক ও একজন 
দায়ীর নেসাবে যিন্দেগী এবং মানযিল কী হবে, সবই এসে 
গেছে। একজন তালিবুল ইলম তার ছাত্রজীবনের শুরু থেকে 
নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কীভাবে কাটাবে সব 
কিছুই রয়েছে এই আয়াতে । 


আমাদের লক্ষ্য হলো দীনী প্রজ্ঞা অর্জন; এর শর্ত হলো 
একাগ্রতা 

দীনী ইলমের উদ্দেশ্য কখনো শুধু পড়া নয়, বরং দীনী প্রজ্ঞা 
তথা “তাফাক্ুহ ফিদ্দীন* অর্জন করা । কুরআনের দাবি হল, 
সর্বদা এমন জামায়াত থাকতে হবে যারা “তাফাকুহ ফিদ্দীন' 
অর্জনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দেবে । এই 
জামায়াতকে মুজাহিদ ও গাষীদের জামায়াত থেকে পৃথক 
করে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা জানেন, ০2411৮৬৪৪১১ 


১ অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে দীনের সর্বোচ্চ চুড়া। ইসলামে 


জিহাদের অনেক গুরুত্ব | জিহাদের সওয়াবের কোনো সীমা- 
পরিসীমা নেই। কিন্তু তালিবুল ইলমদের তা থেকে আলাদা 
রাখা হয়েছে। কিছু লোক শুধু এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে 
যাবে। তারা আর কোনো কাজ করবে না। কারণ দীনী 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিমে দীন সকলেই এ ব্যাপারে একমত এবং 
অভিজ্ঞতাও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, জিহাদ ও ইলমে দীনের 


মুতাআল্লিম কিতাবে লিখেছেন, 

০৩ 4০০৩ ৩ 4৯ ০৪০৭ ১০ 
“তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দেবে, ইলম 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না ।” 
এই যখন অবস্থা, তখন তুমি যদি তোমার সকল সময় 
অন্যান্য কাজে খরচ করে ফেল তাহলে তুমি তো ইলমের 
ছায়াও দেখতে পাবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা 
করুন, আপনারা এই কাজের জন্যই এসেছেন। অর্থাৎ 
আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধানাবলী শেখা ও বোঝাই 
আপনাদের কাজ। আমি কুরআনের আয়াত পাঠ করে 
শোনাচ্ছি, 
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প্রত্যেক বড় জামায়াত থেকে একদল লোক কেন বের হয় 
না দীনী প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য? 

মুজাহিদ ও গাযীদের জামায়াত থেকে আলাদা করে 
আপনাদেরকে এই কাজের জন্যই বের করা হয়েছে। অর্থাৎ 
মুজাহিদরা জিহাদে মশগুল থাকবে আর ছাত্ররা মগ্ন থাকবে 
পড়া-শোনায়। কারণ পড়া-লেখা ও অন্যান্য কাজ কখনো 
একসাথে চলতে পারে না। পড়া-লেখা এবং জিহাদও 
একসাথে চলতে পারে না। যদিও জিহাদ দীনের অনেক বড় 
কাজ, তারপরও পড়া-লেখা ও জিহাদ একসাথে চলতে 
পারে না। তাইতো আল্লাহ রাববুল আলামীন জিহাদকে 
ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেকের ওপর জরুরি 
করে দেননি । বরং একদল করলেই সকলের পক্ষ থেকে 
আদায় হয়ে যাবে। 


ফরযে কেফায়া হল এমন কাজ যা জরুরি বটে, কিন্ত 
সকলের একসাথে তাতে অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। 
এখানে কর্মবন্টননীতি অবলম্বন করতে হয় । কেউ এই কাজ 
করবে, আর কেউ সেই কাজ করবে । যাবতীয় ফরযে 
কেফায়া কাজের সারকথা এটাই । ফরযে কেফায়া আপন 
জায়গায় অবশ্যই ফরয । কিন্তু তাই বলে যদি সকলেই 
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সেই কাজে লেগে যায়, তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য কাজ 
আঞ্জাম দেবে কারা? তাই কেউ জিহাদ করবে, কেউ 


রুমাল আন্দোলন এবং আরো কত কত আন্দোলন হল! 
সমণ্র ইসলামী বিশ্বকে শায়খুল হিন্দ (রহ.) এক করে 


দাওয়াতের কাজ করবে, কেউ ইলম শিখবে, কেউ ইলম 


ফেলেছিলেন । হিন্দুস্তান থেকে আফগানিস্তান এবং তুরস্ক 


শেখাবে অর্থাৎ বিভিন্নরজন বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকবে। 
এভাবে দীনের কাজগুলো সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। 

কোরআনে কারীমের ফায়সালা এটাই সাব্যস্ত করে যে, 
ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে পৃথক রাখা হবে। আল্লাহর 
ওয়াসতে একটু চিন্তা করুন। জিহাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কোনো কাজ তো ইসলামে নেই। ইসলামের পঞ্চম রুকন 
হচ্ছে জিহাদ। আর এই জিহাদ থেকে ছাত্রদেরকে পৃথক 
করে বলা হচ্ছে, তোমরা জিহাদে যেও না, বরং তোমরা 
“তাফাল্ধুহ ফিদ্দীন' অর্জন কর। কারণ নিজের সময় শক্তি 
সামর্থ্য পূর্ণরূপে ব্যয় করা ছাড়া তাফাল্কুহ অর্জিত হয় না। 


তালিবুল ইলম এবং নফল নামায 
এটি একটি স্বতসিদ্ধ কথা যে, ছাত্রজীবনে ছাত্ররা পড়া-লেখা 
ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না। কাজ তো কাজ, তারা 
নফল যিকির-শোগল, যা খালেস ইবাদত আমাদের 
কাবিরগণ তো ছাত্রদেরকে সেগুলো থেকেও দূরে 
রাখতেন । খুলাসাতুল ফাতাওয়া খুলে দেখুন খুলাসাতুল 
ফাতাওয়ার মুসানিফ যার মুসানিফের সমসাময়িক 
ছিলেন, তাতে এই ইবারত লেখা আছে, | -.৪):5 


৮। ০১ বেশি সম্ভব ইবারতটি এমনই হবে। অর্থাৎ 


ছাত্রযামানায় আমাদের উত্তাদগণ আমাদের খোঁজখবর 
নিতেন। যদি দেখতেন আমরা সালাতুত তাসবীহ পড়ছি, তা 
হলে আমাদেরকে প্রহার করতেন । সালাতুত তাসবীহ নামায 
কি কোনো গুনাহের কাজ? বরং অনেক বড় সওয়াবের 
কাজ। হাদীসে তার ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত 
তালিবুল ইলমের জন্য সালাতুত তাসবীহ হল মুতালাআ। 


তালিবুল ইলম এবং বায়আত গ্রহণ 

হযরত গঙ্গুহী রেহ.) এবং আমাদের অন্যান্য আকাবিরগণ 
ছাত্র অবস্থায় কাউকে বাইআত করতেন না । ছাত্রদের কেউ 
বাইআত হতে চাইলে বলতেন, আগে পড়া-লেখা শেষ কর। 
কেননা পড়া-লেখা এবং যিকির-আযকার একসাথে হয় 
না। আমার নিজের কথাই বলি, আমি তখন হিদায়া পড়ি। 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) রাজনীতির ময়দানে নেমে আসেন এবং 
ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে খেদানোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। তখন আমি একদিন আরয করলাম, হযরত! 
আমাকে বাইআত করে নিন। হযরত বললেন, যখন ফারেগ 
হবে, তখন বাইআত করব । এটা আমার শৈশবের ঘটনা। 
এসকল আন্দোলন তখন পুরোপুরি বুঝতাম না। রেশমী 


পর্যন্ত সব দেশকে এক করে ফেলেছিলেন। সকল 
মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে দীড় 
করিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে এমন হয়েছিল যে যদি 
একযোগে হামলা করতেন তাহলে ইংরেজরা বিলীন হয়ে 
যেত। কিন্তু এর আগেই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে সব 
পরিকল্পনা ফাস হয়ে যায়। এই বি তকতা আমাদের 
মুসলমানরাই করেছে। অবশেষে শায়খুল হিন্দ (রহ.) 
গ্েফতার হলেন এবং চার বছর মাল্টায় বন্দী থাকলেন। 
যাইহোক, আমি বলছিলাম, আমি যখন ছাত্রজীবনে 
হযরতের কাছে বাইআতের দরখাস্ত করলাম, হযরত 
আমাকে বাইআত করতে অস্বীকার করলেন । যখন মাল্টার 
বন্দীজীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন, তখন আবার বাইআত 
হওয়ার দরখাস্ত করলাম, আমি তখন পড়ালেখা সমাপ্ত 
করেছি এবং শিক্ষকতা করি, হযরত আমার দরখাস্ত কবুল 
করলেন। আমাদের আকাবিরদের অবস্থা এমনই ছিল। 
তারা নিজেরা সবকিছুই করতেন। কিন্তু ছাত্রদের জন্য 
কখনো ছাত্র অবস্থায় অন্য কোনো কাজে মশগ্ল হওয়াকে 
পছন্দ করতেন না। আমাকেও শায়খুল হিন্দ (রহ.) ছাত্র 
অবস্থায় বাইআত করেননি কিন্ত ফারাগাতের পর ঠিকই 
বাইআত করেছেন। 


শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর 

বাইআত হওয়ার ঘটনা 

এটা এ যুগের কোনো ঘটনা নয়। এটি অনেক আগের 
ঘটনা । শায়খ ফরীদুদ্দীন (রহ.) অনেক বড় একজন 
আল্লাহঅলা ছিলেন। তিনি আমাদের চিশতিয়া সিলসিলার 
অনেক বড় একজন শায়েখ। তিনি মূলতানে পড়ালেখা 
করেছেন । মুলতান ইলমের শহর হিসেবে সবসময় প্রসিদ্ধ 
ছিল। একবার কুতুবে যামান হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.) 
মূলতান তাশরীফ আনেন। তার আগমনের খবর শুনে 
ফরীদুদ্দীন (রহ.)-এর ইচ্ছা হল, তার হাতে বাইআত হবেন 
এবং তিনি গিয়ে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-কে তার 
ইচ্ছার কথা জানালেন। তখন হযরত বখতিয়ার কাকী 
(রহ.) জবাব দিলেন, তুমি আগে পড়া-লেখা সমাপ্ত কর। 
তারপর দিল্লী আস। আমি তোমাকে বাইআত করব। 
সুতরাং তিনি তাই করলেন । যখন পড়া-লেখা সমাপ্ত হল, 
তখন দিল্লী গিয়ে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর হাতে 
বাইআত হলেন । বাইআত হওয়ার পর আল্লাহ তাকে কত 
উচু মাকাম দান করেছেন, তা তীর জীবনী পাঠকারী 


অক্টোবর'২০ -_______777171.1.॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সকলের জানা আছে। আল্লাহ তাকে অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য 
দান করেছিলেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর 
যেসকল খলিফা রয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই। 


বড়দের ছাত্রজীবন অধ্যয়ন করুন! 

আপনারা বড়দের যে কারো জীবনী পাঠ করুন, দেখবেন 
ছাত্রজীবনে তার প্রধান ব্যস্ততা ছিল পড়া-লেখা। শায়খুল 
হিন্দ রেহ.) যখন মাল্টার কারাগারে বন্দী, তখন এক 
ইংরেজ তার কাছে গিয়েছিল তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করার 
জন্য । শায়খুল হিন্দ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 
আপনি কী কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন? শায়খুল হিন্দ 
(রহ.) একে একে সব পরিকল্পনা বলে দিলেন। কারণ তখন 
সবকিছুই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওই ইংরেজ অফিসার 
মাল্টা থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট দিল যে, আমি বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে গেলাম । এই বৃদ্ধ লোকটি, যার গোটা জীবনই 
কেটেছে মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতরে, যে কখনো 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি, জীবনের আশিটি বছর যে 
পড়া পড়ানোর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, কখনো কোনো 
মন্ত্রী-এমপির সাথে সাক্ষাৎও করেনি, কোনো রাজনৈতিক 
দল কিংবা কোনো রাষ্ট্রদূতের সাথে যার কখনো কোনো 
মতবিনিময় হয়নি, সে কীভাবে এমন ভয়াবহ নীলনকশা 
তৈরি করতে পারে! আর কয়টা দিন যদি তারা পেত তাহলে 
আমাদের পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত । 


সাধনা ও একাগ্রতার সুফল 

তো শায়খুল হিন্দ (রেহ.) এসকল কাজ করেছেন ছাত্রজীবন 
সমাপ্ত হওয়ার পর। ছাত্রজীবনে ছাত্রজীবনের হক আদায় 
করেছেন। তখন জানতেনও না, রাজনীতি কোন প্রাণীর 
নাম? এবং বাইরের দুনিয়ায় কী কী ঘটছে? তাছাড়া 
শায়খুল হিন্দ (রহ.) হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী 
(রহ.)-এর নিকট সফরে-হযরে সর্বাস্থায় ছিলেন । নানুতবী 
(রহ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ 
গঙ্গুহী (রহ.)-এর খেদমতে দু'বছর অতিবাহিত করেন । এ 
সব কাজ শেষ করার পর তিনি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ 
হন। তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এই দীন এবং এই ইলমের 
মধ্যে এই যোগ্যতা রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম 
চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে 
দেবেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 

“যারা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
পথ প্রদর্শন করব ।” 

তাই তো শায়খুল হিন্দ (রেহ.)-কে ইমাম বানানো হয়েছে। 
অথচ শায়খুল হিন্দ (রহ.) সারা জীবনে ইতিপূর্বে কখনো 


রাজনীতি করেননি । বলতে পারবেন না রাজনীতি কাকে 
বলে? গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মাদরাসায় এবং 
খানকায়। কিন্ত যখন জিহাদের সময় এল, জিহাদের প্রতি 
পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং মানুষের সাথে 
মেলামেশা শুরু করলেন। তখন আল্লাহ তার জন্য রাস্তা 


খুলে দিলেন। 
অনুবাদ: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


আগামী সংখ্যায় সমাপ্ 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ। আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ই-মেইল: 1)1199111101001122(8)291111.001। 


অক্টোবর'২০ -____'্। আত্জর্তহীদ ৩৮ 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 
২৯ আগস্ট'২০ শনিবার থেকে জামিয়ার ১৪৪২ হিজরি 


শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। 
এ বছর নুরানি ও হিফজ বিভাগ থেকে শুরু করে দাওরায়ে 
হাদীস, উলুমে হাদীস, তাফসীর, ইসলামী আইন গবেষণা, 
আরবি ও বাংলা সাহিত্য, কিরাআত ও শর্টকোর্স বিভাগে 
প্রায় ৫ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়। এদিকে ৯ সেপ্টেম্বর'২০ 
থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষের সবক শুরু হয়। প্রথম দিন ইলমে 
জন্য মুখিয়ে থাকা ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত ছাত্ররা নতুন বছরের 
প্রথম দরসে উপস্থিত হতে পেরে প্রাণবন্ত ও উচ্ছাসিত। 
দরসের সুচনায় উত্তাদগণ ছাত্রদের বিশুদ্ধ নিয়তের 
একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইলম অর্জনের নসিহত করেন । 


জামিয়ার উপপরিচালক নিযুক্ত হলেন 


আল্লামা এ (দা. বা.) 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন দীনী শিক্ষানিকেতন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার উপপরিচালক নিযুক্ত 
হলেন জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, সকল ছাত্র-শিক্ষকের 
নন্দিত উত্তাদ, বহুভাষার স্বভাবজাত সাহিত্যিক, বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবীদ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দো. বা.)। গত 
২৪ আগস্ট'২০ (সোমবার) জামিয়ার উচ্চপর্যায়ের নীতি 
নির্ধাণী এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জামিয়া 
পটিয়ার মুরব্বিগণ বরাবরই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে 
কার্পণ্য করেননি। এ সিদ্ধান্তকে সর্বমহলের মানুষ 
প্রদ্ধাবনতচিন্তে স্বাগত জানিয়ে নব-নির্বাচিত উপপরিচালক 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দা. বা.)-এর সফলতা ও 
দীর্ঘায়ু কামনা করেন। 


তাবলীগী জামাতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
১৩ সেপ্টম্বর'২০ (রেবিবার) জামিয়ার জামে মসজিদে প্রতি 
বছরের ন্যায় এ বছরও তাবলীগী জামাতের বার্ষিক জোড় 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ নসিহত 


অক্টোবর”১৯ 


শপ 


পেশ করেন চট্টগ্বাম তাবলীগী জামাতের প্রাণকেন্দ্র 


লাভলেইন মারকাজের মুরবিব মাওলানা ইলিয়াছ হুসাইন 


(দো. বা.)। দাওয়াতের উদ্দ্যেশে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র 


_ সফরকারী এ মুরবিব বলেন, যুগে যুগে ইসলামের ওপর যে 
ঝড় এসেছে ওলামায়ে কেরামই সবার্থে তা মুকাবিলা 


করেছেন। আলেমগণের ক্লান্তিহীন শ্রম, অপ্রতিরুদ্ধ শক্তির 
কারণে বাতিল শক্তি ইসলাম নিয়ে ছিনিমিনি করতে 
পারেনি । সাম্প্রতি তাবলীগের ওপর যে তুফান বয়ে গেছে 
হক্কানী আলেমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা বেশি দূর 
এগোতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, পথহারা দিক্ভ্রান্ত 
নৃষ ইসলামের সঠিক দাওয়াত না পেয়ে পঙ্গপালের ন্যায় 
জাহান্নামে ছুটে যাচ্ছে। এদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় 
নিয়ে আসতে আলেমগণের দাওয়াতের বিকল্প নেই। পরে 
ছাত্রদের রমজানে এক ছিল্লা, ফারেগ হওয়ার পর এক 
সালের জন্য তাশকিল করে প্রধান অতিথির দোয়া ও 
মুনাজাতের মাধ্যমে বার্ষিক জোড় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি 
সিডির জানা 


দক্ষিণ পূর্ব হি বহন দীনী শিক্ষানিকেতন, আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনূল ইসলাম 
হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, হুসাইন 
আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল- 
হাইআতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের 
সম্মানীত চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
স্বনামধন্য আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফি (রহ.)-এর 
ইন্তেকালে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন জামিয়া পটিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.)। হুযুর বলেন, আল্লামা আহমদ শফী 
ছিলেন প্রাজ্ঞ হাদীসবিশারদ ও প্রখ্যাত আলেমে দীন। তিনি 
ছিলেন এদেশের আলেম-ওলামা ও তাওহীদী জনতার যোগ্য 
অভিভাবক, জ্ঞান-গরীমা ও বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে 
মুসলমানদের ইমান-আকিদা সংরক্ষণে ছিলেন নিবেদিত 
প্রাণ। হেফাজতে ইসলামের মাধ্যমে নাস্তিক-মুরতাদ 
বিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা মুসলিম উম্মাহ 
চিরদিন স্মরণ রাখবে । তার ইন্তেকালে মুসলিম উম্মাহ 
একজন যোগ্য রাহবার হারালো। এ শুন্যতা সত্যিই 
অপুরণীয়। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, যেন তার দীনী 
খেদমত কবুল করে তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নসীব 
করেন। আমীন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন রর 
সহকারী সম্পাদক ১ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সম্পাদকীয় [7 ০২ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন 
সগির টীধুরী মহানবী (সা.)-এর কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের 
ব্সগির সাহ পু কারণে ফ্রান্সের সামগ্রী বয়কট ঈমানের দাবি 
__ ড. আফ মখালিদ হোসেন ০৪ 
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আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম-৪০০০ থেকে এরকাশিত 


বিগত এক বছরের 
জাতীয় দৈনিক খুললে যে খবরটি 
সবচেয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হতাশা তৈরি করে তা হে 

ধর্ষণ ও বলাৎকারের বীভৎস ঘটনাপরম্পরা। দেশ যেন 
ধর্ষকামীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এগুলোকে 
বিচ্ছিন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এক শ্রেণীর 
শিক্ষক থেকে শুরু করে বাসের কন্ডাক্টর, ছাত্র থেকে শুরু 
করে সরকারি অফিসার সবাই এক কাতারে শামিল । বিকৃত 
যৌন উম্মাদনায় উন্মত্ত ও উন্মার্গ। প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, 
মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কার্যালয়ে সর্বত্র 
ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের অবাধ বিচরণ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র ছাত্রীদের যৌন হয়রানি, ধর্ষণের ভিডিও 
ধারণ করে ছাত্রীর মাকে ধর্ষণ এখন নতুন মাত্রা যুক্ত 
হয়েছে। কোমলমতি শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না যৌন 
সহিংসতার হাত থেকে । মনোবিজ্ঞানের সূত্রমতে শিশুদের 
ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর অন্যতম কারণ অসুস্থ ও 
বিকৃত মানসিকতা, ইংরেজিতে যাকে বলে 72117771141 

এ প্রবণতার ধারাবহিকতায় যুক্ত হয়েছে আরেকটি 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গত ২৭ জুন”১৯ নারায়ণগঞ্জের 
সিদ্ধিরগঞ্জের একটি স্কুলের জনৈক শিক্ষক ২০ ছাত্রীকে 
ধর্ষণ করার অভিযোগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা 
পড়েছে। লম্পট এই শিক্ষকের নাম আরিফুল ইসলাম। 
স্থানীয় জনগণ গণধোলাই দিয়ে তাকে র্যাব-১১ ও পুলিশের 


দেশব্যাপী ধর্ষণ ও 
বলাৎকারের পৈশাচিকতা 


ধর্ষণের কারণে সমাজে মেয়েরা লাঞ্চিত হয়, কলঙ্কিত হয়, 
পুরুষের কিছু হয় না। বহক্ষেত্রে মামলা হয় না। অনেক 
সময় আসামী জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসে আরও ত্রাসের সৃষ্টি 
করে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি ধর্ষকদের মনোবিকৃতিকে 
(75/০7017011)) উক্কে দিচ্ছে । অনেক চাঞ্চল্যকর 
হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি এই দেশে । 

২০১৯ সালের সাড়ে ৩মাসে ৩৯৬ নারী, শিশু হত্যা, ধর্ষণ 
ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র 
মতে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনে মামলা হয়েছে 
১হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি 
(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)। ২০১৭ সালে ধর্ষণের 
শিকার হওয়া মোট ৩৪৫টি ঘটনার মধ্যে শিশুর সংখ্যা 
৩৫৬ । এদের মধ্যে মারা গেছেন ২২জন, আহত ৩৩৪জন। 
সমাজের সচেতন মানুষ ও অভিভাবকগণ অজানা শহ্‌ 
আতংকিত। কোন সময় মানুষরূপী হায়েনার হিংপ্রথাবায় 
তাদের সন্তানের করুণ পরিণতি ঘটে । ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে, সরকারি অফিসে 
কর্মকর্তাগণ যদি বসের হাতে এবং গণপরিবহনে যদি মহিলা 
যাত্রী ড্রাইভার-হেলপারের হাতে নিরাপদ না হয়, তাহলে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠবে । প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আইন নিজের হাতে তুলে 
নেয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠী যদি মনে করে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল 
ধর্ষিতার পরিবার যদি মনে করে অপরাধীরা প্রভাবশালী, 


হাতে সোপর্দ করে। সে আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল 
করে পালাক্রমে ছাত্রীদের ধর্ষণ করতো । পরে আপত্তিকর 
ছবিগুলো উদ্ধার করা হয় (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৮ জুন ২০১৯, পৃ. 


রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা মজবুত, দাপটের কারণে ধরা ছোয়ার 
বাইরে, তখন আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। অপরাধীকে 
খুন করে বুকের ওপর নোট লিখে দেয় “প্রতিশোধ নিলাম । 


১)। ভিকারুনেসা নুন স্কুল ত্যান্ড কলেজের সেই পরিমল 
মাস্টারের কুকীর্তির কথা মানুষ এখনো ভুলেনি। 


ংলাদেশে এমনতর ঘটনা ভুরিভুরি । 
কেন এই পৈশাচিকতা? মানবচরিত্রের কেন এই বিপর্যয়? 


৭০ ভাগ ঘটনা লোকলজ্জা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার 


কেন মানুষের পাশবপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লো? ভাবতে 


ভয়ে প্রকাশ পায় না। ৩০ ভাগ সংবাদপত্রের শিরোনাম 
হয়। অনেক বালক ও মেয়ে ধর্ষকদের হাতে প্রাণ হারান । 


হবে সবাইকে । সমাধানের পথ বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে 
সমাজের দায়িতু কম নয়। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাও ব্যাপক। 


ংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে ২০০৮ সাল 
থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে 


নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতৃ। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসযন্ত্রের অবস্থান ভূক্তভোগীদের পক্ষে 


মোট ৪হাজার ৩০৪জন। এর মধ্যে ৭৪০জনকে ধর্ষণের 
পর হত্যা করা হয়েছে প্রেখম আলো, ২৯ মার্চ ২০১৬) । অনেকে 


এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে । 
প্রথমত: বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রতা বিচারহীনতারই 


গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। 
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নামান্তর । আইন সংশোধন করে ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আসামী যাতে জামিন না পায় আইনে 


হলো আদর্শ পাঠশালা । নারীদের প্রতি সম্মান করার 


এমন বিধি সংযোজন করতে হবে। দেখা গেছে সাক্ষীর 


মানসিকতা তৈরি করতে হবে । ক্ষণিকের লোভ জীবনকে 


অভাবে বহু মামলা খারিজ হয়ে যায়। আসামিগণ সাক্ষীদের 
হুমকি দেওয়ার ফলে তারা আর কোর্টে যেতে আগ্রহী হয় 
না। মহিলা আইনজীবী সমিতির জরিপে দেখা যায় ধর্ষণ 
মামলার ৯০ শতাংশ আসামী খালাস পেয়ে যায়। নারীপক্ষ 
-এর গবেষণায় দেখা গেছে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত 
দেশের ৬টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের 
করা ৩হাজার ৬৭১টি মামলায় সাজা হয়েছে মাত্র ৪জনের 
(যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০১৮)। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা 
গেলে এই প্রবণতা হাস পাবে । আইনের যথাযথ প্রয়োগ 
নিশ্চিত করা গেলে অপরাধীগণ বুঝতে সক্ষম হবে যে, যৌন 
নিপীড়ন করলে শাস্তি অবধারিত। 

দ্বিতীয়ত: সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক 
সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, 
টকশো ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে । 
সমাজের মানুষ সচেতন হলে কোন্‌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
নিপীড়ক সক্রিয় তা চিহিত করা কঠিন হবে না। 

তৃতীয়ত: গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে সরকারি বেসরকারি 
অফিসে যৌন নিপীড়কদের চিহিতি করে শাস্তির আওতায় 
আনা যেতে পারে । ভিন্টিমকে প্রটেকশন দিতে হবে । অফিস 
ও প্রতিষ্ঠান প্রধানকে 


তছনছ করে দিতে পারে এই শিক্ষা সন্তানদের দিতে হবে । 
এই শিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে আমৃত্যু ৷ 

ষষ্টত: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ ও র্যাবকে নিয়ে একটি 
টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। ধর্ষকামী মনকে 
পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। ভয় ঢুকিয়ে দিতে 
হবে । আল্লাহর ভয়, আইনের ভয় ও শাস্তির ভয় । 

সপ্তমত: নারীদের উগ্ব পোষাক, মাদকের বিস্তার, ফেসবুক, 
পর্নোগ্রাফি ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ধর্ষণ ও যৌন 
সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন 
সমাজবিজ্ঞানীগণ। এই গুলোকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

অষ্টমত: ধর্ষণ, বলাৎকার ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে 
যারা মারা যাচ্ছেন তারা জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন আর 
যারা প্রাণে বেচে আছেন সমাজে তারা কিভাবে থাকবেন? 
ধর্ষণের শিকার মেয়েদের বিয়ে দিতেও মা বাবাকে বিড়ম্বনা 
পোহাতে হয়। এটা সামাজিক বাস্তবতা । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


কার্যকর ভূমিকা রাখতে 
হবে। অপরাধীর অপরাধ 
এক পর্যায়ে ফাস হয়ে 
যায়। 

যাতে তাকওয়া ও 


আহ্বান 

ফ্রালে সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ মহামনব, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের অহাদূত 
রাসূলুল্লাহ (সা-)- -এর অবমাননা ও বাক্স্বাধীনতার নামে ব্যাঙ্চিত্ প্রদর্শনীর 
প্রতিবাদে ফরাসি পন্য বর্জন করার মাধ্যমে যথাসভব প্রতিরোধ গড়ি তুলি ॥ 


হযরত 
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ও অভিভাবকদের ভূমিকা 
সবচেয়ে বেশি। পরিবার 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


1 


[--] 52515 
টি 12142792175 


স।ম।কা।লী।ন 


মহানবী (সা.)-এর কল্লিত ব্যচিত্র প্রদর্শনের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন ভবনে বিরুদ্ধে “সোসাইটি পরিবর্তন*-এর নাৎসি আদর্শের হয়ে সন্ত্রাসী হামলা 
মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অভিযোগ আনেন। ধর্মনিরপেক্ষ চালায়, তাদের পরিবর্তে 


তিনি 


বিতর্কিত ১২টি ব্যঙ্চিত্র প্রদর্শনের 
অভিযোগে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি 
হয়েছে। মুসলিম নেতৃবন্দ মনে করেন, 
মহানবী সো.)-কে অবমাননা করে 
ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ করেছে 
ফরাসি সরকার। তাদের এই 
পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে ইসলাম ধর্ম ও 
মুসলিম জাতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের 


রাজনৈতিক ও ₹স্কৃতি 
প্রতিষ্ঠানগুলোর হিংসা-বিদ্বেষের 
বিষয়টি আবারও স্পষ্ট হয়েছে। 
সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি স্কুলে 
শিক্ষার্থীদের মহানবী (সা.)-এর 


ব্যচিত্র দেখান ইসলাম বিদ্বেষী 
স্যামুয়েল পাটি নামক এক শিক্ষক। 
তারপরই আবদুল্লাখ আনজোরভ 
নামের বিক্ষুদ্ধ এক চেচেন যুবক তাকে 
গলাকেটে হত্যা করে। পরে এই 
যুবককে পুলিশ গুলি করে মেরে 
ফেলে । ওই ঘটনাকে বাক স্বাধীনতার 
ওপর আঘাত উল্লেখ করে রাক্ত্রীয়ভাবে 
মুহাম্মদ (স.) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রচার করে 
ফরাসি সরকার। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র 


করে ফ্রানে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় । 
চালানো হচ্ছে ইসলাম ও 
মুসলিমবিরোধী প্রচারণা । 


এক বক্তব্যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট 
এমানুয়েল ম্যাক্র বলেন যে, “ফ্রা্স 
কার্টুন প্রত্যাহার করবে না বরং এ 
ধরণের কার্টুন প্রকাশ অব্যাহত 
থাকবে'। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে 
তিনি লালন করবেন এবং ককটরপন্থার 
বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন'। এর 


মূল্যবোধের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 
এবং কট্টরপন্থী ইসলামের বিরুদ্ধে 
এমানুয়েল ম্যাক্রর 'মানসিক স্বাস্থ্য 
করেন তুরক্ষের প্রেসিডেন্ট রজব 
তাইয়েব এরদোয়ান। তিনি বলেন, 
একজন রাষ্ট্রনায়ককে এর চেয়ে বেশি 
কী বলা যায়, যিনি বিশ্বাসের 
স্বাধীনতার বিষয়টি বোঝেন না এবং 
তার দেশে বসবাসরত ভিন্ন বিশ্বাসের 
লাখ লাখ মানুষের সাথে এই ব্যবহার 
করেন? ম্যাক্র নামক ব্যক্তির ইসলাম 
এবং মুসলিমদের নিয়ে সমস্যাটা 
কোথায়? 

জ্বালে ইসলাম ও মহানবী সে)-কে 
নিয়ে অবামননাকর কার্টুন ছাপানোর 
পক্ষে সাফাই গাওয়ার পর পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ফ্রান্সের 
প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রর বিরুদ্ধে 
ইসলামভীতি (1510771770716) 
ছড়ানোর অভিযোগ করেন। ইমরান 
ভেবেচিন্তে নিজ দেশ ও বিশ্বের 
মুসলিমদের উসকানি দিয়েছেন। এক 
টুইটে তিনি বলেন, “এটি এমন এক 
সময় যখন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্র চরমপন্থা 
দূর ও এটিকে ছাড় দেওয়া অস্বীকার 
করতে পারতেন, অথচ তিনি আরও 
মেরুকরণ এবং প্রান্তিককরণ করলেন, 
যা অনিবার্ষভাবে চরমপন্থার দিকে 


ইসলামের ওপর হামলার মাধ্যমে 
ইসলাম আতঙ্ককে উৎসাহ দেওয়া 
বেছে নিয়েছেন এর মাধ্যমে 
প্রেসিডেন্ট ম্যাক্র ইউরোপসহ সারা 
বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের 
অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন বলেও 
মন্তব্য করেন ইমরান খান । 

ওআইসি এক বিবৃতিতে নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অবমাননা, মুসলমানদের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে ক্রমাগত আঘাতের 
নিন্দা জানায়। রাজনৈতিক স্বার্থে 
ফ্রানের নাগরিক ও ইসলামকে 
মুখোমুখি দীড় করানোর ঘৃণ্য চেষ্টা 
করছেন কতিপয় ফরাসি কর্মকর্তা । 
বাক-স্বাধীনতার নামে কারও ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত হানা কখনোই 
গ্রহণযোগ্য নয় । ওআইসি ফ্রা্সকে তার 
বৈষম্যমূলক নীতিগুলো পর্যালোচনা 
করার আহ্বান জানায় । 

ফ্রাসে বর্তমানে সাড়ে ৬কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম হচ্ছে ৬০ 
লাখ। এর মধ্যে ১০ লাখ হচ্ছে 
অরিজিনাল ফরাসী বংশড্ূত। ফ্রান্সের 
বিভিনন শহরে তিন হাজার মসজিদ 
গড়ে উঠে। পাঁচ শতের বেশি রয়েছে 
শুধু প্যারিস শহরে । প্রায় দুই হাজারের 
অধিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, 
স্কুল ও মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা 
রয়েছে। ফ্রান্সে ইসলাম বিকাশমান 
ধর্ম। প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের 
ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে শান্তির 


নিয়ে যায়।' টুইটে ইমরান আরো 
বলেন, “এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, যেসব 


আগে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মুসলমানদের 


সন্ত্রাসী মুসলিম, শ্বেত শ্রেষ্ঠতৃবাদী বা 


অন্বেষায়। টপ বিজনেসম্যনদের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে 
কম নয়। জাতীয়তাবাদী ও 
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ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী ফ্রা্স 
হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। রাস্ত্রীয়ভাবে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ 


অর্থনীতি নিশ্চিতভাবে ঝুঁকিতে পড়বে 
নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২০ অক্টোবর'২০)। 
কিছুদিন পরপর ফ্রান্সের সাময়িকী 


প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ফান্স 


“শার্লি এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


সরকার ৬৮টি মসজিদ ও মাদরাসা বন্ধ 
করে দিয়েছে। আরও অসংখ্য 


কে অবমাননা করে কার্টুন ছাপানোর 
কারণে ফরাসি মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছেন । সরকার বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ 


আছে। ফরাসী সরকারের এই আচরণ 
চরম ইসলাম বিদ্বেষের পরিচয় বহন 
করে। ফরাসী জনগণের মাঝে 
ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে 
এমানুয়েল ম্যাক্রর মনে শঙ্কা দেখা 
দিয়েছে বলে রাজনীতি বিশ্লেষকরা 
মনে করেন। 

সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিক্ষুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন 
দেশের মুসলমানরা বিক্ষোভ মিছিল, 
গণজমায়েত, মানববন্ধন করে যাচ্ছে। 
ফরাসি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে 
মুসলিমরা । এরই মধ্যে কুয়েত, 
জর্ডান, কাতার, তুরস্কসহ কয়েকটি 
দেশ ফরাসি পণ্য বয়কট করতে শুরু 
করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
ফরাসি জনপ্রিয় কোম্পানির তালিকা 
তৈরি করে সেগুলো বর্জনের ডাক দেয়া 
হয়। এই বর্জনের ডাকে ব্যাপক সাড়া 
পড়ে বিশ্বব্যাপী । ইতোমধ্যে বিভিন্ন 
দেশের মার্কেট ও শপিং মল থেকে 
গোটা মুসলিম বিশ্বজুড়ে রয়েছে ফরাসী 
পারফিউম ও প্রসাধন সামগ্রীর বাজার 
ফ্রাস প্রতিবছর আলজিরিয়ায় ১৪০ 
কোটি এবং মরক্কোতে ৭০০ মিলিয়ন 
ইউরোর কৃষিপণ্য রফতানি করে। 
বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও তুরস্কে 
ফ্রান্সের জ্বালানি প্রতিষ্ঠান টোটাল-এর 
পেন্রো ক্যামিক্যাল এবং পেট্রোলিয়াম 


নিষিদ্ধ করেছে। এর আগেও গত 
২০১১ ও ২০১৫ সালে মহানবী (সা.)- 
কে কটাক্ষ করে কার্টুন ছেপেছিল ওই 
পত্রিকা। সে সময় মুসলমানরা 
পত্রিকাটির অফিসে অগ্নি সংযোগ 
করে। বিশ্লেষকদের মতে, ফ্রান্স 
অনুসরণ করছে। তারা রাসুলের 
অবমাননাকে বাক স্বাধীনতা হিসেবে 
দাবি করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। 
ব্যঙ্গচিত্রকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 
বলছে অপরদিকে মেয়েদের বোরকা 
পরিধানকে নিষিদ্ধ করেছে। এ দ্বিমুখী 
নীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের 
পথে অন্তরায় । 

আল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি 
আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.), 
হযরত ঈসা (আ.), হযরত মরিয়ম 
(আ.), তাওরাত ও বাইবেলকে 
উপজীব্য করে বিদ্রপাত্ক ও 
কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র বা ব্যঙগচিত্র 


ব্যাধি যা ব্যক্তির অহংবোধ থেকে তৈরি 
হয় এবং ভালবাসার বদলে হিংসা ও 
ঘৃণা ছড়িয়ে সমাজদেহকে জরাগ্রস্থ 
করে দেয়। অসহিষ্কুতার সংস্কৃতির 
সাথে, হিংসা, বিদ্বেষ, জনপ্রিয়তা ও 
অর্থ-বিত্তের সম্পর্ক জড়িত। পরমতের 
প্রতি অসম্মানের এ ভয়াবহ ব্যাধি 
ধর্মীয় পরিমগ্জলে বিকশিত হচ্ছে। 
উপ্ঘতা ও অসহিষ্কুতার চর্চা বিকশিত 
হওয়ার সুযোগ পেলে মানুষকে 
সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় বৈরিতায় বৃত্তবন্দি 
করে ফেলে । পৃথিবী আবাসযোগ্যতা 
হারায়। বিনয়, সৌজন্য ব্যবহার, 
মানবিক আচরণ ও ভ্রাতৃত্বের এঁতিহ্য 
দিয়ে এ ব্যাধিকে নির্মূল করতে হবে 
শত ফুল শতদল ফুটতে দাও। পৃথিবী 
আবাসযোগ্য হোক। 
ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী 
শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার । দীনে হকের 
উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 
প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয়। একশ্রেণির 
হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু 
মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব 
যুগে ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত 
বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ 
পায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার 
মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি 


তৈরি করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয়, 


কটাক্ষ ও বিদ্রুপাত্মক কার্টুন অংকন 


তখন কী হবে অবস্থা? “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা'-এর থিউরি তখন কোথায় 


তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ঠ্য। সাম্প্রতিক 
সময়ে আরো দু'টি উপসর্গ যোগ 


গিয়ে দাড়াবে? আমরা অবশ্য অবশ্য এ 
ঘৃণ্য প্রয়াসকে গভীর ভাষায় নিন্দা 


হয়েছে; একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নি 
সংযোগ এবং অপরটি মহানবী (সা.)- 


জানাবো, কুশিলবের শাস্তি দাবি 
করবো। ধর্মামাননাকে আমরা 
মহাপাপ বলে বিবেচনা করি। 


পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। সৌদি 


সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সে 


আরব ও উপসাগরীয় বেশ কয়েকটি 


জাতীয়তাবাদীচেতনা, সম্প্রদায়গত 


দেশে জ্বালানি অনুসন্ধান, উৎপাদন 
এবং পরিশোধনে টোটালের বিশাল 
বিনিয়োগ রয়েছে। ফরাসি পণ্য 
বয়কটের ডাক যদি কড়াকড়িভাবে 
প্রতিপালিত হয় তাহলে ফ্রান্সের 


বিভেদ, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি, দলীয় উগ্ 
দৃষ্টিভজি, বিশ্বজনীন চিন্তার ঘাটতি, 
পরমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ক্রমবর্ধমানহারে 


বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো অসহিষ্কুতার 
অন্যতম কারণ । অসহিষ্টুতা একটি 


কে নিয়ে ব্যাঙ্গাতক সিনেমা তৈরি । এ 
ঘৃণ্য অপরাধের সাথে একশ্রেণির ইহুদী 
ও খিষ্টানরা বিজড়িত। এরা মানবতার 
দুশমন;  মুল্যবোধবিবর্জিত বর্বর 
সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট 
নয়, টার্গেটে কেবল ইসলাম। এর 
পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট। প্রথমত 
ইসলাম বিকাশমান ধর্ম । ইসলাম সারা 
পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করছে ক্রমশ; 
এমন কি ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাতিন 
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আমেরিকার বিভিন্ন জনপদ ইসলামের 
আলোকধারায় উডভাসিত হয়ে উঠছে; 
মাথা উচু করে দীড়াচ্ছে চোখে পড়ার 
মত বহু দৃষ্টিনন্দন মসজিদ । ইসলামের 
অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের 
হোতারা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় 
দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্ষে দিচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত মিথ্যা, অশালীন ও 
বিদ্রুপাতআ্ক বিষোদগারের আরেকটি 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অযুসলমানদের মনে 
ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে 
তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। 
ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ও আতংক 
(1517717119717) সৃষ্টি করে মুমিনদের 
ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী 
কর্মপ্রয়াসে শৈথিল্য আনা । তৃতীয়ত 
মুসলমানগণ গভীর ঘুমে অচেতন, না 
জাগ্রত অতন্দ্রপ্রহরী তা পরখ করা এবং 
ঈমানী শক্তির প্রচণ্ততাকে যাচাই করা। 
চতুর্থত প্রতিটি ক্রিয়াই সমান ও 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম 
ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংক্ষুদ্ধ 
মুসলমানগণ দেশে দেশে বিক্ষোভ ও 
সহিংস পন্থার যদি আশ্রয় নেয়, তা 
হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো 
বাহিনী হামলে পড়বে ওইসব দেশে । 
তারপর শুরু হয়ে যাবে জাতীয় সম্পদ 
লুগ্ঠনের তান্ডব। ড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু 
একা নয়; এদের পেছনে আছে তাদের 
স্বধ্মী ও সমগোত্রীযদের এক 
শক্তিশালী নেটওয়ার্ক । তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে বিশ্বের বহুল পরিচিত 
ও গুগলের মত সার্চ ইঞ্জিন। 

ধর্ম ও ধমীয়ি ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও 
কটাক্ষ করার জন্য “মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা (15769707 টঃ 
1757725579)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের 
স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালা 


থাকা চাই । “মত প্রকাশের স্বাধীনতা'- 


বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 


র নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের 


জাতিগোষ্ঠীর (7721 5০৫4)) মধ্যে 


প্রতি ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত 


সম্প্রীতি, সহিষ্কতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ 


থাকলে চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ 
(17/০1/7771) প্রক্রিয়া 
বাধাগ্রস্থ হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ । 
হিংসা হিংসা ঢেকে আনে; বিদ্বেষ 
শত্রুর সংখ্যা বাড়ায়। আমাদের ভুলে 
গেলে চলবে না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, 
উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, 
মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি কারণে 
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠে। ইসলাম ধর্মকে হেয় করার 
কাজে চক্রান্তকারীদের আস্কারা দেয়ার 
পরিণতি আগামীতে বুমেরাং হতে 
পারে। 

চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব স্বাধীনতা 
ব্যক্তির সহজাত অধিকার । 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য 
ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের প্রতি অসম্মান 
ও বিষোদগার নয়। পৃথিবীর ৭০০ 
কোটি মানুষের রাজনৈতিক বা ধমীয়ি 
মতাদর্শ এক নয়। নিজ নিজ ধর্মের 
প্রচার ও যৌক্তিকতা ভিন্ন মতালম্বীদের 
নিকট তুলে ধরতে কোন দোষ নেই। 
যৌক্তিক ও বাস্তব মনে না হলে সে 
মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার 
সবার আছে। তবে অপরের লালিত 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত 
করার হীন প্রচেষ্টা অপরাধ আরো 


সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অবিলম্ষে 
ধর্মাবমাননার সব পথ বন্ধ করতে 
হবে। অন্যথায় র পরিবেশ 
বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং আইন তার 
নিজস্ব গতিতে চলতে পারবে না। 
আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের সচেতন 
মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানাই। একে অপরের ধর্মানুভূতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশ্বশান্তির 
পূর্বশর্ত । 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ফ্রান্স শতশত বছর 
তোলে । সং্বাম ও লড়াইয়ে মাধ্যমে 
বহুদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও চুক্তির 
মাধ্যমে তাদের সম্পদ লুষ্ঠন অব্যাহত 
রেখেছে ফ্রাস। ফ্রান্সের নেতাদের মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও ত্রুসেডের 
প্রতিশোধস্পৃহার প্রাবল্য লক্ষ্যণীয় 
ইসলাম বিদ্বেষ ও নবী অবমাননার পথ 
থেকে ফ্রাসকে ফিরে আসতে হবে 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ব্যঙগচিত্র 
প্রদর্শন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য অব্যাহত 
রাখলে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, রাষ্ত্রীয় 
সংহতি ও বিশ্ববাণিজ্য ব্যাহত হবে 
৬০ লাখ নাগরিকের ধর্ম, কৃষ্টি ও 
তাদের নবীর প্রতি ক্রমাগত 
বিষোদগার ফ্রান্সের অগ্রযাত্রাকে 
বাধাগ্রস্ত করবে। মহানবী (সা.)-এর 
অসম্মান মুসলমানরা বরদাশত করে 
না। ২০১৫ সালে তার কার্টুন প্রকাশের 


বিশেষভাবে বলতে গেলে তা সন্ত্রাস। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এ 
ধরনের অপচেষ্টা মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের পরিপন্থী । 

গোটা পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষ 


পর ফরাসি ব্যঙ্গ-পত্রিকা শার্লি এবদোর 
১২ জন স্টাফ এক হামলায় মারা 
গিয়েছিল। ইউরোপের মাটিতে ইসলাম 
ও মুসলমানের শিকড় গভীরে । সাথে 
আছে পৃথিবীর ২শ* কোটি মুসলমান । 
সুতরাং ফ্রান্সের লাগাম টেনে ধরার 


এটা অসম্ভব। নানা ধর্মের মানুষের 


দায়িত পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের । 


(7511219%5 701/75%)) পারস্পরিক 


বিশ্ববাজনীতির বিশ্লেষকদের এটাই 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য । 


অভিমত । 
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১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় 
দিবস। জাতি প্রতি বছর যথাযোগ্য 
মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। 
আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটির 
তাৎপর্য অপরিসীম । ১৯৭১ সালের ১৬ 


পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 
ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাই 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তৎকালীন 
সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট 


ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর 
জাতি বিজয় অর্জন করেছিল। পাক 
হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য 
এই দিন বাংলাদেশ ও ভারতীয় যৌথ 


ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণ 
শাসন জারি করেন এবং শীঘ্বই দেশে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার 


কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল । 
যার ফলে বিশ্বের বুকে জন্ম নিল 
স্বাধীন-সার্বভোম রাষ্ট্র বাংলাদেশ । 
বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম, 
ত্যাগ-তিতিক্ষা এই দিন সফল ও 


প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালের 
ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ 


বিজয় 
দিবসের 
তাৎপর্য 


মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম 


বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ইয়াহিয়া খান 
১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন আহ্বান 
করলেন। 

কিন্ত জুলফিকার ভূত্টো ঘোষণা দিলেন 
যে, তার দল জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশনে যোগদান করবে না। তিনি 
আরও বললেন যে, তিনি ছয় দফা 
মানেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান বললেন যে, ছয় দফার পক্ষে 
জনগণ রায় দিয়েছে, কাজেই ছয় 


নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী 
হয় এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 


দফার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের 
শাসনতন্ত্র রচিত হবে। ভুট্টোর 
পরামর্শে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ এক 


সার্থক হয়েছিল। বাঙালি জাতি দীর্ঘ 
২৫ বছরের শোষণ-নিপীড়ন থেকে 
চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল । 

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস 


জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পাকিস্তান 
পিপলস পার্টি বা পিপিপি । ভুট্টো ও 
ইয়াহিয়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে আবারও 
ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন । ইয়াহিয়া খান 


অনেক দীর্ঘ, যা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে 


ভুট্টোর পরামর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 


আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমি 


আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর 


ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 
স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই 
ঘোষণায় পূর্বপাকিস্তানে আগুন জলে 
উঠল। হাজার হাজার মানুষ লাঠি- 
আসল। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ 


এই নিবন্ধে অতিসংক্ষেপে স্বাধীনতা 
যুদ্ধ নিয়ে আলোকপাত করছি। ১৯৬৯ 
সালে স্বেরাচারী আইয়ুব সরকারের 
বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান 
বাংলাদেশে) যে গণআন্দোলন শুরু 


করতে গড়িমসি করতে থাকেন। 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 


আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং ২ ও ৩ 
মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবিলম্বে 


করলেন। জনগণস্বত  ক্ফূর্তভাবে 


জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার 


হরতাল পালন করে এবং রাস্তায় 


জন্য আহ্বান জানালেন। অবশেষে 


বিক্ষোভ মিছিল করে। সেনাবাহিনীর 
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সাথে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার 
সংঘর্ষ বাধে। এসব সংঘর্ষে 


আলোচনায় কোন ফল হয়নি, বরং 
কোনো প্রকার মিমাংসা ছাড়াই 


সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক হতাহত 


আলোচনা শেষ হয়। আলোচনা ও 


হয়। ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলির 


অসহযোগ আন্দোলন একসাথেই 


প্রতিবাদে ৬ মার্চ পর্যন্ত হরতাল বর্ধিত 
করা হয়। হরতালে সারা দেশ অচল 
হয়ে পড়ে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স 
ময়দানে বঙ্গবন্ধু বিশাল জনসমাবেশে 
ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু 


চলছিল। অপরদিকে বিমানে ও 
জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
পূর্বপাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র 
আসছিল । অবশেষে ইয়াহিয়াখান ২৫ 
মার্চ রাতে পাকসেনাদের বাঙালি 


জনগণকে স্বাধীন তাসং্্রামের জন্য 


নিধনের নির্দেশে দিয়ে গোপনে 


প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন 


পাকিস্তানে চলে যান। পাকসেনারা 


“এবারের সং্্রাম আমাদের মুক্তির 
সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের 
স্বাধীনতার সংগ্রাম ।' পূর্বপাকিস্তানের 


রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ল । প্রথমেই তারা ঢাক 
শহরে আক্রমণ শুর করল এবং হাজার 


তুমুল আন্দোলনে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট 


হাজার নিরম্্ব বাঙালিকে গুলি করে 


ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ বেতার ভাষণে 


হত্যা করতে লাগল । গভীর রাতে 


স্থগিতকৃত জাতীয় পরিষদের 


পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। 


অধিবেশন ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে 


গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু 


জানান। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চে আহুত 


ংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙালিরা স্বাধীনতা 


যাগদানের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত 
আরোপ করেন। শর্তপ্তলোহল: 
সামরিক আইন তুলে নেওয়া, 
নেওয়া, সেনাবাহিনী কর্তৃক 
হত্যাকান্ডের তদন্ত করা এবং জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা। তাহলে তিনি ও তার 
দলের সদস্যরা জাতীয় সংসদের 
অধিবেশনে যোগদান করবেন বলে 
তিনি ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ 
নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য ১৫ 
মার্চ ঢাকায় আসলেন । ১৬ মার্চ থেকে 
মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হল। 
ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে ভুট্টোও ঢাকায় 
এসে আলোচনায় শরীক হন। ভুট্টো ও 
আলোচনায় বসলেন, কিন্তু এসব 


যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ল। বাঙালি 
সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার এবং 
পুলিশ পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তুলল। শুরু হল 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধ। 
ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বিকভাবে 
সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ 
মে কুষ্টিয়ার বদ্যনাথ তলায় 
(মুজিবনগরে) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ 
মিলিত হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার 
গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন 
আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করা হল। 
বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল 
ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়। 
বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি 
ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক 
নিয়োগ করা হল। পূর্বেই বলা হয়েছে, 


ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 
সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিল। ভারত 
মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ 
দিয়েছিল। দেশের তরুণ ও যুবকরা 
দলে দলে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে 
লাগল। এছাড়াও ভারত এককোটি 
শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল । দীর্ঘ নয় 
মাস ধরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল 
এই নয় মাস বাংলাদেশে বহু রক্ত 
ঝরেছিল। পাক হানাদার বাহিনী 
নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা 
করেছিল এবং গ্রামের পর গ্রাম 
অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল 
স্বাধীনতাযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ 
হয়েছিল এবং হাজার হাজার মা- 
বোনের ইজ্জত-সম্রম নষ্ট হয়েছিল। 

ংলার দামাল ছেলে বীর 
মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে পাক 
হানাদার বাহিনী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে 
পড়ে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমাদের 


মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণে 


পাকহানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
পড়ে । তখন তারা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর 
পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্য ঢাকার 
রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী এবং 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথকমান্ডের 
নিকট আত্মসমর্পণ করে। দেশ 
শত্রুমুক্ত হল এবং বিশ্বের বুকে স্বাধীন- 
সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল । 
১৬ ডিসেম্র আমাদের গৌরবের দিন, 
আনন্দেরদিন, এই দিনকে আমরা 
আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব । 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বর্তমান সময়ে ধর্ষণ একটি মহামারির 
রূপ লাভ করেছে। চোখ খুললেই শুধু 
ধর্ষণের খবর । দুদ্ধপোষ্য শিশু থেকে 


ডা. মো. মাহবুবুল হাসান রনি 


কান ধরে উঠবস করিয়ে অথবা 
দুয়েকটি শাড়ি বা হাজার পাচেক টাকা 
ধর্ষিতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধর্ষিতার 


হয় ধর্ষকদেরকে। তারপর তৃতীয় 
পক্ষটি এখান থেকেই নাই হয়ে যাবে, 
ইস্যুও চাপা পড়ে যাবে। আর আইনী 


অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলা কেউই বাদ 
যাচ্ছেন না হায়েনাদের নৃশংস থাবা 


জন্য ন্যায়বিচার(1) নিশ্চিত করেছে 
ম্যানেজকারী মহল। কোনো 


থেকে । কখনো আমার আপনার আপন 


রাজনৈতক দলের ছত্রছায়ায় 


লড়াই চলতে থাকবে ধর্ষক ও ধর্ষিতার 
মাঝে । তারপর ঘটনা সত্য হওয়ার 
পরেও সাক্ষ্য প্রমাণ দুর্বল হওয়ার 


মা বোন মেয়ে এই থাবার শিকার হবে 


ক্রমাগতভাবে অন্যায় অপরাধ করতে 


না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু 


থাকাবস্থায় যদি কোনো অপরাধ 


এর বিপরীতে ধর্ষকদের বিচারের কথা 
বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, 


ভাইরাল হয়ে পড়ে তখন শুধু 
বহিষ্কারই করা হয়। কিন্তু এই 


বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষক শাস্তির 
আওতা থেকে বেঁচে যায়। বিবিসি তে 


বহিষ্কার শুধু তখনই করা হয় যখন 
দুর্ঘন্ধটা খুব বেশি হয়ে যায়। 


প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছিল যে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ 
সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শুধুমাত্র ৬ টি 
জেলায় ৪৩৭২ টি মামলা করা হয়েছে 
ধর্ষণের কিন্ত এর বিপরীতে সাজা 
হয়েছে মাত্র ৫ জনের। যদি শুধু ৬টি 


অপরদিকে কোনো ক্যাম্পাসে বা 


কারণে অপরাধী সঠিক সাজা পাবে না 
এবং ধর্ষক কর্তৃক শারীরিকভাবে 
ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর প্রতিটি 
ঘাটে ঘাটে ধর্ষিতা নারীকে 
মানসিকভাবে ধর্ষণের শিকার হতে 
হয়। এভাবে চলে যায় বছরের পর 
বছর। এক পর্যায়ে হয়তোবা তিনিও 


কোনো এলকায় ভিন্ন মতের রাজনীতি 


হাল ছেড়ে দেন আর আল্লাহর কাছে 


করার কারণে ভিন্ন মতের মানুষকে 
প্রকাশ্যে গোপনে শায়েস্তা করার 
পদ্ধতির কথা তো সবারই জানা । কেউ 


বিচার দিয়ে দেন। 
আমি অবশ্যই এ ধরনের ঘটনার তীব্র 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই । অবশ্যই 


কি কখনো শুনেছেন যে, নিজের দলের 


জেলাতেই ৪৩৭২ টি মামলা হয়ে 
থাকে তাহলে এই সময়ে সারা দেশে 
কি পরিমাণ মামলা হয়েছে সেটি খুব 
সহজেই অনুমেয় । 


কেউ ধর্ষণ করার কারণে ধর্ষণকারীকে 


আমি ধর্ষকদের শাস্তি দাবি করি । কিন্ত 
যখন আমি শাস্তি দাবি করব তখন 


একটু শায়েস্তা করা হয়েছেঃ? আমি 
এমনিতেই প্রশ্নটি করলাম। আর এ 
ধরনের মন মানসিকতা থেকে আমার 


কোনো জায়গায় ধর্ষণের অপরাধ 
সংঘটিত হওয়ার পর প্রথম যে 
পদক্ষেপটি নেওয়া হয় সেটি হলো 
ম্যানেজ করা । স্থানীয় রাজনৈতিক বা 


আমি নিজের কাছেই নিজে একটি 


প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে কার কাছে 
শাস্তি দাবি করব? আদালতের কাছে? 


দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী 
সমর্থকই মুক্ত নয় । 


কিন্তু আমার আপনার এই দাবির 
কতটুকু যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা 


একটি ধর্ষণ যখন সংগঠিত হয় 
সেখানে মুলত দুটি পক্ষ থাকে অর্থাৎ 


অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী 
মহলের একটি ছত্রছায়ায় বিষয়টি যখন 
ম্যানেজের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়, 
সেই সমাধানের কেবলমাত্র একটি 


আছে আদালতের কাছে? উত্তর হলো 
কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। 


ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতা । কিন্তু ঘটনাটি 
যদি কোনো কারণে ভাইরাল হয়ে যায় 
তাহলে তৃতীয় একটি পক্ষ তৈরি হয় 
যারা ধর্ষিতার জন্য ন্যায়বিচার দাবি 


অর্থই হয় যে, ধর্ষিতা নারী ন্যায়বিচার 


করে প্রতিবাদ করে থাকেন। কিন্ত 


পায় না এবং ধর্ষক খুব সহজেই পার 


তাদের দৌড়ই বা কতদূর? তারা শুধু 


আমাদের দেশে ধর্ষণের শাস্তির জন্য 
আলাদাভাবে কোনো আইন নেই বরং 
নারী ও শিশু নির্যাতনের আইনের 
একটি ধারায় ধর্ষণ বা গণধর্ষণের শাস্তি 
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
প্রদানের ব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। 


পেয়ে যায়। কয়েক বছর আগে কিছু 
খবরে পরেছিলাম যে, শুধুমাত্র ধর্ষককে 


প্রতিবাদ করতে পারেন। পরিস্থিতি 


কিন্ত এই আইনের মাধ্যমে একজন 


সামলে নিতে খুব দ্রুতই গ্রেপ্তার করা 


ধর্ষিতা কোনোভাবেই সঠিক ন্যায়বিচার 
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পেতে পারেন না কারণ বিজ্ঞ 
আইনজীবীরা বলেন যে, এ আইনে 


অনেকেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


রাখা আনন্দ কাজ করে ইসলাম বিদ্বেষী 


হলো যে, আমরা সহজেই অভিযোগের 


ও 


এত ফীাক-ফোকর আছে যে, বিচারের 


নারীবাদীদের মনে কারণ তারা এখন 


তীর অন্যের দিকে নিক্ষেপ করি। 


দীর্ঘসূত্রতার পাশাপাশি ধর্ষক শক্তিশালী 


যেমন কেউ কেউ বলেন যে, 


হলে ধর্ষিতাকে চরিত্রহীনা প্রমাণ করার 
সুযোগ রয়েছে। তাই এই আইনের 


নারীবাদীরা এখন কোথায় পালিয়েছে 
তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই কেন? 


বোরকার বিরুদ্ধে বলতে পারবে। 
অথব তাদেরকে ধর্ষণের ইসলামি শাস্তি 
মৃত্যুদণ্ডের কথা বলেন তখন বলবে 
যাহ কি অসভ্য, বর্বর । 


মাধ্যমে ধর্ষিতা ন্যায়বিচার পাওয়ার 
আশা করাটাই চরম ভুল । 

ধর্ষণের প্রত্যেকটি ঘটনাই নৃশংস। 
কারণ কোনো নারীই ধর্ষিত হতে চায় 
না এবং কোনো ধর্ষকই নারীকে ছাড় 
দিতে চায় না। তাই ঘটে নৃশংসতা । 
ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিও নৃশংসতার 
নমুনামাত্র। তাই এ ধরনের প্রত্যেকটি 
ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি চাই সেটি 
ভাইরাল হোক বা না হোক। এজন্য 
আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে 
বিশেষ ধর্ষণ আইন প্রণয়ন করা 
সময়ের দাবি হয়ে দাড়িয়েছে যেখানে 
সর্বোচ্চ তিন মাস সময়ের মধ্যে 
ধর্ষককে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় নিয়ে 
আসতে হবে। যেখানে ধর্ষিতা নারীর 
নিরাপত্তার কথা এবং সেই সাথে 
সাক্ষ্যপ্রমাণের সাথে সংশ্লিষ্টদের 
নিরাপত্তার কথাও আইনে উল্লেখ 
থাকবে । 

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা 
অনেক কষ্ট স্বীকার করে অপরাধিকে 
গ্রেপ্তার করেন এটি নিসন্দেহে 
প্রশসংনীয়। কিন্তু মামলা চলাকালীন 
সময়ে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন এবং 
অন্যান্য বিভিনন পদক্ষেপের ওপর 
নির্যাতিত নারীর ন্যায় বিচার পাওয়াটা 
নির্ভর করে। তাই তাদের প্রতি আহ্বান 
থাকবে যেভাবে নির্ভয়ে অপরাধীদেরকে 
গ্রেপ্তার করেছেন ঠিক তেমনিভাবে 
তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করার সময় দয়া 


তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই কেন 
সেই প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে । কিন্তু 


অনেক নারীবাদীদেরকেই বলতে 
শুনেছি যে, ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণ 


কার্ধকরভাবে যারা ইসলামি মন 


করতে হলে চারজন সাক্ষী নিয়ে 


মানসিকতাকে লালন করেন তারা কি 


আসতে হবে। তাই কোনো নারী যখন 


নিজেদেরকে কখনো এই প্রশ্ন করেছেন 
দাড়ানোর জন্য আমাদের কি কোনো 


ধর্ষিত হবে তখন কি সে চারজন সাক্ষী 
ডাক দিয়ে নিয়ে আসবে নাকি? অথচ 
তারা জানেই না যে, ইসলামে 


সুস্পষ্ট শাখা রয়েছে যেখানে নির্যাতিত 


ব্যাভিচারের অপরাধ প্রমাণের জন্য 


নারীরা সহায়তা পাবে? আমরা 
সাধারণত তাদের পাশে থাকি, 


চারজন সাক্ষী লাগে । ধর্ষণের অপরাধ 
প্রমাণের জন্য নয়। আর বর্তমানে তো 


আন্দোলনে সংগ্রামে থাকি আসামী 


আমরা এমন এক সমাজের দিকে 


গ্েকতার হওয়া পর্যন্ত, ন্যায়বিচার 


ধাবিত হচ্ছি যেখানে ব্যাভিচারকে 


নশ্চিত হওয়া পর্যন্ত নয়। অথচ 


অপরাধ হিসেবে গণ্য করার 


ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তাদের 


মানসিকতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, নাম 


সহায়তা করা করা দরকার । এজন্য কি 


দেওয়া হচ্ছে লিভিং রিলেশনশীপ বা 


করা যেতে পারে সেটি ভাবনা চিন্তা 


লিভ টুগেদার ইত্যাদি। অথচ এটি 


করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এখনই 
সময়। 
যখনই কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং 
সেই ঘটনার সাথে সরকারদলীয় লোক 


একটি অপরাধ । বর্তমান সময়ের 
নাটক সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, শর্ট 
ফিল্ম তথা ইলেকট্রনিক ও সোসাল 
মিডিয়ায় নারীদেরকে একটি ভোগ্যপণ্য 


জড়িত থাকে তখন বাংলাদেশেল 
তথাকথিত নারীবাদী ও সুশিলরা 


হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। নারীকে 
ভোগ্যপণ্য ও যৌনতার কেন্দ্রবিন্দু 


গুহাবাসী হয়ে যায়। তারা কারণ 


হিসেবে দেখিয়ে সেখানে তাকে 


খুজতে থাকে কেন ধর্ষণ হলো? তারা 


ভোগের কৌশল শিখানো হয় মানুষের 


রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব 


অবচেতন মনে। শয়নে স্বপনে 


খুজতে চেষ্টা করে না বরং তারা 


মানুষকে এমন সব কিছুর দিকে 


ধর্ষণের পেছনে ইসলামি মৌলবাদ 
খোজার চেষ্টা করে। এক একটি 


মানুষকে ধাবিত করা হচ্ছে যে, নারীর 
প্রতি সম্মানের জায়গা ধরে রাখতে 


ধর্ষণের ঘটনা যেন নারীদেরকে পর্দার 


পারে না তারা । একজন গার্লফ্রেন্ড বা 


ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসার 
অস্ত্র তাদের কাছে!বোরকা পড়া নারী 
ধর্ষিত হয়েছে তাই বোরকা পড়ে কি 


করে কোনোভাবেই যেন প্রভাবিত না 
হোন কেননা আপনার একটি সঠিক ও 


লাভ? শিশু ধর্ষিত হয়েছে তাই ধর্মীয় 
পোশাক পড়ে কি হবে ইত্যাদি 


সত্য প্রতিবেদন নির্যাতিত নিপীড়িত 


প্রশ্নরবানে জর্জরিত করতে চায় 


মা-বোনকে একটু হলেও শান্তনা দিতে 
সক্ষম । 


বোরাখা পড়া নারী কিংবা শিশু যখন 
ধর্ষিত হয় তখন একটি বুকে চেপে 


প্রেমিকা হিসেবে মেয়েদেরকে ট্রিট করা 
শেখানো হচ্ছে, যেগুলো মানুষের 
অবচেতন মনে এক গভীর প্রভাব 
ফেলছে যা অস্বীকার করার কোনো 
উপায়ই নেই। অবৈধ প্রেম ও 
নারীভোগের মানসিকতা তৈরি করা 
এযেন এক নতুন ধর্ম তৈরি হয়েছে 
মিডিয়াতে । 
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ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণিত হলে শাস্তি 
হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। 
নবীজী (সা.)-এর সময়ে এক নারী 


না পারে তাহলে তাকে ৮০ টি 


বর্তমান সময়ে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য 


বেত্রাঘাত কর এবং কখনো তার সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আন-নুর: ৪) 


করা যাচ্ছে যে, আমরা অপরাধীকে 
সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল করছি, 


সাহাবী ইবাদাত করার জন্য বের 
হয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক লোক 
তাকে ধর্ষণ করল এবং তারপর চলে 
গেল। সেই মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এর দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ 
করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ধর্ষককে 
গ্রেফতার করে নিয়ে আসার পর সে 
অপরাধ স্বীকার করে। নবীজি (সা.) 
তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন । (সুনানে 
আবু দাউদ: ৪৩৭৯) 

যদি কোন পুরুষ জোর করে কোন 
নারীকে যিনা করে অর্থাৎ তাকে ধর্ষণ 
করে তাহলে এক্ষেত্রে নারীকে কোন 
প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় না। এটাই 
ইসলামের বিধান। অপরদিকে 
ধর্ষণকারীর 


ইসলামে নারীর ওপর যিনার অপবাদ 
আরোপকারীর প্রতি এই কঠোর শাস্তি 
বিধান ইসলামে নারীর মর্ধাদারই 
পরিচায়ক । অপরদিকে নারীর সন্্রমের 
ওপর অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিকে 
সমাজে ও দেশের কাছে এতই নগণ্য 
ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে জীবনে 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 
আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক ইসলামি 
রা্ট্রেই এই বিধান চালু আছে। কিন্তু 
ইসলামের এতসব সুস্পষ্ট বিধান 
বিদ্যমান থাকার পরও কিছু লোকেরা 
যে শুধুমাত্র ইসলামের সমালোচনা 
করার জন্যই ইসলামের সমালোচনা 
করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এদের জন্যই বোধহয় আল্লাহ পবিত্র 


কুরআনের এই আয়াত নাজিল 


করে (ধর্ষণ করে) 


করেছেন, “তারা মুক, বধির ও অন্ধ, 


তাহলে সে নারী কুমারি হোক বা না 
হোক যদি সে স্বাধীনা নারী হয় তাহলে 
ধর্ষণকারী ধর্ষিত নারীকে মোহর প্রদান 
করবে। যদি নারী দাসী হয় তাহলে 
তাহলে ধর্ষণকারীকে যিনার দ্বারা 
দাসীর যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় 
করতে হবে । ব্যভিচারের শাস্তিও (হদ) 
ধর্ষণকারীর ওপর আরোপ হইবে এবং 
ধর্ষিতা স্ত্রীলোককে কোনরূপ শাস্তি 
প্রদান করা হবে না।” মুয়াতায়ে ইমাম 
মালিক: ১৪) 

আবার কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীর 
চরিত্রের ওপর অপবাদ আরোপ করে 
এবং সে তা প্রমাণিত করতে না পারে 
তবে আল্লাহ নারীর আত্মসম্মানের 
ওপর এরূপ আঘাতকারীর জন্য সুস্পষ্ট 
শান্তির বিধান আরোপ করেছেন। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

“যদি কেউ কোন সতী-সাধবী নারীর 
ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং 


তারা সঠিক পথের দিকে প্রত্যাবর্তিত 
হবে না ।” (সুরা আল-বাকারা: ১৮) 

নারীর নিরাপত্তায় ইসলাম যে সুস্পষ্ট 
দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেটিই একমাত্র 
পথ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ টিকিয়ে রাখার 
জন্য। ইসলাম মানবিক প্রয়োজনকে 
অস্বীকার করে না বরং নিয়ন্ত্রণ করে। 
এদেশে নারী পুরুষ যদি নিজেদের 
দৃষ্টিকে হেফাজত করে চলে, উভয়ে 
যদি ধর্মীয় শালীন পোশাক পরিধান 
করে, যদি ধর্ষণ ও ব্যাভিচারের কঠোর 


অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ করা হয়, যদি 
শাস্তি প্রদানে আদল ও ইনসাফ বজায় 
থাকে তাহলে হলফ করে বলা যাবে 
যে, এই দেশে নারীদের নিরাপত্তা 


চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে 


অবশ্যই নিশ্চিত হবে । 


নির্যাতনের শিকারকে নয়। এটাই 
হওয়া উচিত কেননা নির্যাতিত হওয়া 
কোনোভাবেই অপরাধ নয় অপরদিকে 
নির্যাতনকারী হওয়াটাই অপরাধ । 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব জরুরি হয়ে 
দাড়িয়েছে যে, 
১. আমাদের দেশের মধ্যে বিশেষ ধর্ষণ 
আইন প্রণয়ন করা হবে যেখানে ৩ 
মাসের মধ্যেই ধর্ষণকারীর শাস্তি 
প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
২. সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নারী 
বান্ধব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যেখানে নারী মাসনিকভাবে ধর্ষিত 
হবে না বারবার । 
৩.আসামী গ্রেফতারের পর যেহেতু 
আইনী প্রক্রিয়া সঠিকভাবে 
শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা 
যাবে না তাই ধর্ষিতাকে ন্যায়বিচার 
প্রদানের জন্য আইনী সহায়তা 
প্রদানের এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা সৃষ্টি 


করার ব্যাপারে ইসলামি 
সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে 
হবে। 


৪. নির্যাতনের শিকার নারীকে বা তার 
ছবিকে যেন কোনোভাবেই 
সামাজিক মিডিয়ায় 
অসম্মানজনকভাবে হাইলাইট করা 
না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে 
হবে। 

৫. হালকাভাবে ম্যানেজ করার সংস্কৃতি 
থেকে বেরিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা 
করতে হবে । 


৬. আপনার মেয়ে শিক্ষক বা কোনো 


শিকার হচ্ছে না এ ব্যাপারে খুব 
সচেতন থাকতে হবে। 

৭. সন্তানকে উপযুক্ত ইসলামি শিক্ষা 
প্রদান করতে হবে যেন তার মধ্যে 
তাকওয়া গড়ে উঠে। 
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বিয়ে করা স্ত্রী ছাড়া কারও সঙ্গে কোনো 


ধরনের যৌনসম্পর্ক স্থাপন করাকে 
ইসলাম কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে 
এবং এটিকে একটি জঘণ্য পাপ 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু 
ইসলাম নয়; কোনো ধর্মেই ব্যভিচারের 
শিক্ষা নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ এবং হারাম 
আখ্যায়িত করেছে। বহু অন্যায় 
কাজের দ্বার খুলে দেয় এটি । এজন্য 
এর কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 
“আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, 
নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও মন্দ কাজ যা 
আরও অন্যায় কাজের পথ প্রদর্শক ।' 
(সূরা আল-ইসরা: ৩২) 

ব্যভিচার করবে না।' 

ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের 
প্রত্যেককে ১০০ কশাঘাত কর। 
আল্লাহর বিধান কার্ষকরকরণে তাদের 
প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেগ 
না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। 
মুসলমানের একটি দল যেন তাদের 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।” (সূরা আন-নূর: ২) 

এটা হলো অবিবাহিতদের ব্যভিচারের 
শাস্তি। আর বিবাহিতদের ব্যভিচারের 
শাস্তি প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, 
“অবিবাহিতের ক্ষেত্রে শাস্তি ১০০ 


ধর্ষণের ভয়াবহতা 
ও শাস্তি 


নূর মুহাম্মদ রাহমানী 


বেত্রাঘাত এবং 


অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে । 


এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর 
বিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে ১০০ 
বেত্রাঘাত ও রজম পা পাথর মেরে 
মৃত্যুদণ্ড ।' (সহীহ মুসলিম: ৪৫১১) 

যিনা-ব্যভিচার সুস্পষ্ট হারাম ও 
নিন্দনীয় অপরাধ । আর ধর্ষণ তো 


এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাপ্তুনা 
আর পরকালে তাদের রয়েছে কঠোর 
শাস্তি ।' (সূরা আল-মায়িদা: ৩৩) 

আর যদি ধর্ষণের কারণে হত্যাজনিত 
অপরাধ সংঘটিত হয় কিংবা ধর্ষণের 
শিকার কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে 


আরও মারাত্বক । এ কেবল যৌন 
নির্যাতনই নয়; বৃহত্তর সামাজিক 


তবে ঘাতকের একমাত্র শাস্তি হবে 
মৃত্যুদণ্ড । 


অন্যায়ের বহিঃপ্রকাশ । দেশ ও জাতির 


জন্য কলঙ্ক। অনৈতিকতা ও 
পাশবিকতার চুড়ান্ত পর্যায় । 
ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় 


অবধারিতভাবে সংঘটিত হয়। এক. 
ব্যভিচার । দুই. বলপ্রয়োগ বা ভীতি 
প্রদর্শন । প্রথমটির জন্য পূর্বোক্ত শাস্তি 
বরাদ্দ। পরেরটির জন্য ইসলামি 


জোরপূর্বক যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে 
যার ওপর জোর করা হবে তার ওপর 
কোনো শাস্তি আসবে না, শাস্তি আসবে 
শুধু জোরকারীর ওপর । রাসূল (সা.) 
এর যুগে এক নারীর সাথে জোরপূর্বক 
যিনা করা হয়। রাসূল (সা.) ওই 
মহিলার ওপর হৃদ তথা যিনার শাস্তি 
প্রয়োগ করেননি । যে জোরপূর্বক যিনা 


আইনজ্ঞের এক অংশ বলে, 
“মুহারাবা*র শাস্তি হবে। মুহারাবা 


করেছে তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ 
করেছেন ।” (সুনানে তিরমিযী: ১৪৫৩) 


হলো, পথে কিংবা অন্য কোথাও অস্ত্র 


অন্য বর্ণনায় আছে, “সরকারি 


দেখিয়ে বা অস্ত্র ছাড়া ভীতি প্রদর্শন 
করে ডাকাতি করা। এতে কেবল 
সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে, 
আবার কেবল হত্যা করা হতে পারে। 
আবার উভয়টিই হতে পারে । 

মুহারাবার শাস্তি ঘোষণা করতে গিয়ে 


মালিকানাধীন এক গোলাম গণিমতের 
পঞ্চমাংশে পাওয়া এক দাসীর সাথে 
জোড় করে ব্যভিচার (ধর্ষণ) করে। 
এতে তার কুমারিতৃ নষ্ট হয়ে যায়। 
হযরত ওমর (রাযি.) ওই গোলামকে 
কশাঘাত করেন এবং নির্বাসন দেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা আল্লাহ 


কিন্তু দাসীটিকে সে বাধ্য করেছিল বলে 


ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট 
হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, 
তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে 
চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ 
বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে 


তাকে কশাঘাত করেননি ।' (সহীহ আল- 


বুখারী) 

তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার 
উম্মতের ভুলবশত করা অপরাধ, ভুলে 
যাওয়া কাজ ও বল প্রয়োগকৃত বিষয় 
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ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ২০৪৫) 

আর অবশ্যই ধর্ষিতা নারীকে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে হবে। ভয় পেলে চলবে 
না। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ধর্ষিতা 
নারী মারা গেলে শহীদের মর্যাদা 
পাবে। হযরত সাইদ ইবনে যায়েদ 
(রাষি.) বলেন, “আমি রাসুল (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি, সম্পদ রক্ষা করতে 
গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে, সে 
শহীদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে 
নিহত হয়েছে, সে-ও শহীদ। আর 
সম্ত্রম রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত 
হয়েছে, সে-ও শহীদ ।' (সুনানে আরু 
দাউদ: ৪৭৭২) 

উত্তোরণের উপায় 

ব্যভিচার-ধর্ষণ থেকে বাঁচতে হলে দৃষ্টি 
ও লজ্জাহ্ানের হেফাজত করতে হবে 
এবং নিজের সম্ত্রম রক্ষা করে চলতে 
হবে । মহান আল্লাহ বলেন, “মুমিনদের 
বনুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত 
রাখে ও তাদের যৌনাঙ্গের সুরক্ষা করে 
এবং মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন 
তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও তাদের 
যৌনাঙ্গের সুরক্ষা করে ।" সুরা আন-নুর: 


৩০-৩১) 


আর দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাজ 
হেফাজতের কার্যকর পন্থা হলো বিয়ে । 


আত্মসচেতনতা তৈরি ও সোচ্চার হতে 
হবে। নির্যাতনকারী সমাজের যেই 


নবীজি (সা.) বলেছেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর 


হোক না কেন, জোড়ালো কণ্ঠে কথা 
বলতে হবে তাদের বিরুদ্ধে । পশ্চিমা 


বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, “হে যুব- 
সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যারা বিয়ে 


সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে। 
শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, সাংস্কৃতিক 


করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে 


কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানাদিতে নারীদের 


নেয়। কারণ বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে 
এবং লজ্জাস্থানের পবিভত্রতায় অধিক 
সহায়ক। আর যে বিয়ে করতে সক্ষম 
নয় সে যেন রোজা রাখে । কেননা 


জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে। 
যেসব জিনিস সহিংতার মনত্তত্ত তৈরি 
করে, একে উসকে দেয় এবং যে 
পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থানের 


রোজা তার যৌনবাসনাকে দমিত 
করবে ।' (সহীহ আল-বুখারী: ২/৭৫৮) 
তাই সমাজ থেকে ধর্ষণ, যৌননিগ্রহ, 


সমন্বয়ে মানুষ এগুলেরার প্রতি প্রলুব্ধ 
হয়, সেগ্তলো থেকে প্রত্যেককে নিজ 


যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে বা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন, নারী 


থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ে তা বন্ধের জন্য দায়িতশীলদের 


অপহরণ এবং জোড়পূর্বক 


কাছে দাবি জানাতে হবে। সুস্থ ও সুষ্ঠ 


পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা, যৌন দাসত্ব, 
জোড়পূর্বক গর্ভধারণ এবং স্বামী ছাড়া 


সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। সর্বোপরি 
ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে; 


অন্য কোনো ব্যক্তির যৌনাচরণসহ 
নারীর প্রতি সব রকমের সহিংসা দূর 


আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের 
জবাবদিহিতার কথা অন্তরে সদা 


করতে নারীর পরিবারকে সোচ্চার হতে 
হবে। অপরাধী যে-ই হোক না কেন, 
তাকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে 
না। পবিত্র কুরআনের বিধিমতে শাস্তি 


জাগরুক রাখতে হবে । নারীর প্রতি 
সহিংসতা রোধে গণমাধ্যমের পর্যাপ্ত 
ভূমিকা থাকতে হবে। তবে আদর্শ ও 
নৈতিকতার দীক্ষা গ্রহণের কোনো 


প্রয়োগ করতে হবে। নারী নিজেরও 


বিকল্প নেই। 


জুহি নী উকি 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791981159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


আকায়েদ 


নুবুওয়াতের আকীদাবিষয়ক সুস্পষ্ট 


সমস্যাঃ আমরা সকল মুসলমান জানি 


বিবরণ জাতির সামনে তুলে ধরে 


এবং বিশ্বাস করি যে, বিশ্বনবী হযরত 


র৮1131$ 


786০-25-৮1 ৮৮ 


(ভণ্ড) নবী হিসেবে তৈরি করেছে। 
সুতরাং সে একজন ইংরেজি নবী, সে 


“কাদিয়ানি আহমদিয়া জামায়াতের 


মুসলমানদের নবী হতে পারে না। তার 


মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 


ভ্রান্তি ও প্রতারণার বিষয়টি সকলের 


মতবাদ সব কুফরি মতবাদ, সে ও 


ও রাসূল। তার পর কোনো নতুন 
নবীর আগমন ঘটবে না। ওলামায়ে 


কাছে পরিস্কার করা অত্যন্ত জরুরি । 


তার অনুসারীরা নবী করীম (সা.)-এর 


এ উদ্দেশ্যে নিমোক্ত কয়েকটি প্রশ্নের 


কেরাম বিষয়টিকে খতমে নুবুওয়াত 
বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং 


দলিলসহ উত্তর প্রদান করে উম্মতে 


খতমে নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে 
থাকে, যেটা সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ । 


মুসলিমার ঈমান-আমল সংরক্ষণে 


কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা মতে, 


একথাও বলেন যে, এটি দীনের 
অপরিহার্য একটি আকীদা বা বিশ্বাস। 
কিন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে 
যে, “কাদিয়ানি আহমদিয়া জামায়াত* 
নামে একটা গোষ্ঠী খতমে নুবুওয়াতের 
আকীদা অস্বীকার করে এবং তারা 
নিজেদেরকে (মিথ্যা নুবুওয়াতের 
দাবিদার) মির্ধা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানির অনুসারী দাবি করে। 
ইসলামের স্বকীয়তা-জ্ঞাপক “ইসলাম, 
সাহাবী, কালিমা তাইয়িবা* প্রভৃতি 
নিজেদেরকে মুসলিম জামায়াত বলে 
প্রচার করে। ফলে তাদের এমন 
আচরণে সহজ-সরল সাধারণ 
মুসলমানগণ প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়ে 
নিজেদের ঈমান ও আমল বরবাদ 
করছে। 

এ অবস্থায় মুসলমান ভাই-বোনদের 
বিশু আকীদা ও ঈমান-আমল 
হেফাজত করার লক্ষ্যে খতমে 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


সহযোগিতা করে বাধিত করবেন। 

১. খতমে নুবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন- 
হাদীসের বক্তব্য কী? 

২. কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের 

মাঝে পার্থক্য কী? 


৩.কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে 
ইসলামের বক্তব্য কী? 


৪.কাদিয়ানিরা “ইসলাম, মুসলিম, 
মসজিদ, উম্মুল মুমিনীন, সাহাবী, 
কালিমা তাইয়িবা' প্রভৃতি পরিভাষা 
ব্যবহার করার অধিকার রাখে কি- 


নাঃ 

হাফিজ উদ্দীন 

মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯ 

সমাধান: হক্কানি ওলামায়ে কেরাম 
একথার ওপর একমত যে, কাদিয়ানি 
আহমদিয়া জামায়াতের মূল নায়ক ও 
প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি 
ইংরেজ (বিধর্মী)-দের একজন দালাল 
মাত্র । ইংরেজরা মুসলিম জাতির মাঝে 
দলাদলি ও ফেরকারাজি তৈরি করার 
লক্ষ্যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে 


নবী করীম (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট 

নবী ও রাসূল। তার পর কিয়ামত 

পর্যন্ত নতুন কোনো নবীর আগমন 

ঘটবে না। 

উপরুঁক্ত বর্ণনার পর উল্লিখিত 

প্রশ্নসমূহের সমাধান ক্রমানুসারে নিম্নে 

প্রদত্ত হল: 

১. কুরআন-হাদীসের পরিস্কার ঘোষণা: 
একমাত্র নবী করীম (ো.)-ই 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল । 
এবং নবী করীম (সা.)-এর পর 
কিয়ামত পর্যন্ত নতুন নবীর 
আগমনের আকীদা রাখা কুফরি ও 
ভগ্তামি। 

২.কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের 
মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। তবে 
মূল পার্থক্য হচ্ছে কাদিয়ানিরা নবী 
(সা.)-কে শেষ নবী বিশ্বাস করে 
না। অর্থাৎ তারা নবী (সা.) এর 
খতমে নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে 
বরং তারা গোলাম আহমদের মত 
একজন ভণ্ড ও দালালকে নবী বলে 
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বিশ্বাস করে। যা স্পষ্ট কুফরি 
আকীদা । 


সমস্যা: আমরা জানি গোসলের সময় 


তাসবিহ পরিমাণ সময় খোলা থাকলে 


নাকের ভেতর পানি পৌছানো ফরয, 


৩.এই প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত 
আলোচনায় এসে গেছে। 

৪. “ইসলাম, মুসলিম, মসজিদ, উম্মুল 
মুমিনীন, সাহাবী, কালিমা তাইয়িবা” 
প্রভৃতি ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার 
করার অধিকার তাদের নেই। 
ইসলামি পরিভাষাসমূহ তারা সহজ- 
সরল মুসলমানদেরকে ধোকা 
দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে 
এবং তারা মসজিদের নামে যেসব 
বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে থাকে, তা 
ইসলামি দৃষ্টিতে মসজিদ নয় । বরং 
গির্জা ঘরের মতো । সেসব ঘরকে 
মসজিদ বলা যাবে না। (সূরা আল- 
আহযাব: ৩৯, তাফসীরে ইবনে কসীরঃ 
৬/১৪৩, তাফসীরে রাহুল মাআনী: 
১৩/৭৮, তাফসীরে শা'রানী: ৪১১, সহীহ 
আল-বুখারী: ১/৫০১, সুনানে তিরমিযী: 


২২১৯ ও আল-আশবাহ ওন নাধষায়েরঃ 
২৯৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা কোন ব্যক্তির শরীরে যদি 
ইঞ্জেকশন পুশ করে রক্ত বের করার 
পর সেই স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে না 
পড়ে তার অযু ভেঙে যাবে কি না? 
মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ 
মোমেনশাহী 
সমাধান: শরীরে ইঞ্জেকশন পুশ করে 
যদি রক্ত এত অল্প পরিমাণ বের করা 
হয়, যা স্বাভাবিকভাবে বের হলে 
গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না, 
তাহলে অধু ভঙ্গ হবে না। 
আর যদি রক্তের পরিমাণ এত বেশি 
হয় যা স্বাভাবিকভাবে বের হলে গড়িয়ে 
পড়বে, তাহলে তার অযু ভেঙে যাবে । 
সেস্থান থেকে পরে রক্ত বের হোক না 


হোক । !খুলাসাতুল ফাতওয়া: ১৭, ফাতহুল 
কদীর: ১/৩৪, বাহরুর রায়িক: ১/৩৩, 
ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া: ৪/২৩] 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


তার নামায ভেঙে যাবে। তবে এক 


এখন আমার কথা হলো, সাম্প্রতিক 


চতুর্থাংশের কম অঙ্গ যদি অধিক সময় 


আমার নাকের গোস্ত বৃদ্ধির (পলিপের) 


বা অধিকাংশ অঙ্গ অল্প সময় খোলা 


কারণে নাকের ভেতর পানি পৌছাতে 


থাকে তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। সে 


পারছি না। এখন আমার গোসলের 
হুকুম কী? দলীল-সহকারে জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মহিউদ্দীন 
কুষ্টিয়া 
সমাধান: ফুকহায়ে কেরাম বলেছেন, 
গোসলের সময় যেসব জায়গায় সহজে 
পানি পৌছানো যায়, সেসব জায়গায় 
পানি পৌছানো ফরয। সে হিসেবে 
নাকের ব্যপারেও একই হুকুম । তবে 
আপনার নাকের মধ্যে যেহেতু 
পলিপের কারণে সহজে পানি পৌছানো 
যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে শরীয়ত 
আপনাকে পানি পৌছাতে বাধ্য করবে 
না। সে জন্য আপনার ওপর কষ্টসাধ্য 
করে ভিতরাংশে পানি পৌছানো 
প্রয়োজন নয়, যথাসম্ভব পানি পৌঁছালে 


যথেষ্ট হয়ে যাবে। হিদায়াঃ ১/২৯, 
বাদায়িউ সানায়ি: ১/১৩৬, দুররুল মুখতার: 
২৮] 


সালাত-নামাষ 
সমস্যা: নামাযের সতরের প্রত্যেক 
অঙ্গের কী পরিমাণ খোলা থাকলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে হিসেবে 
একজন নারীর নামাযের ক্ষেত্রে 
সতরের অঙ্গগুলোকে কয়ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে এবং তা কী কী? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ হোসাইন আহমদ 
টাঙ্গাইল 


সমাধান: নারী-পুরুষের যেসব অঙ্গকে 
নামাযের সতর হিসেবে গণ্য করা 
হয়েছে এর মধ্যে কোন একটি অঙ্গ বা 
একাধিক অঙ্গ মিলে একচতুর্থাংশ 
নামাযের মধ্যে এক রুকন তথা তিন 


ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদের 
পুরো শরীরকে ২৪ অঙ্গে বিভক্ত 
করেছেন যথাক্রমে ১.২. দুই হাঁট্ুসহ 
দুই রান, ৩.৪. দুই পাছা, ৫. 
লজ্জাস্থান, ৬. নিতম্ব, ৭. পেট, ৮. 
পিঠ, ৯.১০ দুই পায়ের গোছাসহ দুই 
নলা, ১১.১২ উভয় স্তন, ১৩.১৪. দুই 
কান, ১৫.১৬. দুই কনুইসহ দুই বাহু, 
১৭.১৮. দুই কবজিসহ দুই হাত, 
১৯.২০. দুই হাতের পিঠ, ২১. সিনা, 
২২. গলা, ২৩. মাথা ও ২৪. চুল। 
এগুলো সব আলাদা-আলাদা একেকটি 
অঙ্গ। প্রত্যেকটির ওপর উপযুক্ত হুকুম 
আরোপিত হবে। [আহকামুল কুরআন: 
৩/৪১, ই'লাউস সুনান: ২/১৬৫, আল-মুহীতুল 
বুরহানী: ১/৩১৮, রদ্দুল মুহতার: ২/৮৩1 
সমস্যাঃ প্লেনে সফর অবস্থায় নামাযের 
ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায আদায়ের 
পদ্ধতি কী হবে? বিশেষ করে এক্ষেত্রে 
কিবলা নির্ধারণের হুকুম ও পদ্ধতি 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মাওলানা আমানুল্লাহ 
সৌদী প্রবাসী 
সমাধান: প্লেন নবাবিষ্কৃত হওয়ার 
কারণে পূর্ববতী ফুকাহায়ে কেরামের 
কিতাবে এ জাতীয় মাসআলা পাওয়া 
দু্ধর। তবে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম 
চলমান স্টিমার ও লঞ্চের সাথে তুলনা 
করে প্লেনেও ফরয নামায বৈধ হওয়ার 
মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তা 
কিবলামুখী অবস্থায় হওয়া অনিবার্ষ 
অর্থাৎ প্লেনের মোড় পরিবর্তন হয়ে 
গেলে মুসল্লিকে কিবলার দিকে ঘুরে 
যেতে হবে এবং নামায আপন গতিতে 
চলতে থাকবে। কিবলা নির্ধাণের 
বিষয়টা বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে 
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নিবে। অথবা বিমানের জ্ষিনে দেয়া 


তার স্বামীর সাথে যা করছে, সব যিনা 


মানচিত্র দেখে ও প্রেনের দিক নির্ধারণ 
করে কিবলা ঠিক করে নিতে হবে। 


করছে। 
একথা শুনার পর আমার তৃতীয় মেয়ে 


অন্যথায় তাহাররি িন্তা-ফিকির) করে 
ঠিক করবে । !ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 


২/৫৪০, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল 
আরবাআ: ১/১৬৪, আহসানুল ফাতওয়া: 
৪/৯০1 

নিকাহ-তালাক 


সমাধান: আমার বয়স যখন ৭৪/৭৫ 
অর্থাৎ আজ থেকে পূর্ণ পাচ বছর ছয় 
মাস আগে আমার স্ত্রী মারা যায়। এর 
কিছুদিন পর আমার চতুর্থ ছেলের বিয়ে 
হয়। এরপর থেকে আমার পুত্র-বধূ 
থেকে খেদমত নেওয়া শুরু করলাম 
পুত্রবধূ আমাকে গোসল করাত, 
আমার মাথায় তেল দিত, শীতের সময় 
সুন্দর করে মালিশ করে দিত । এমনকি 
আমি সবার সামনে গর্ব করে বলতাম, 
দেখো, আমার পুত্রবধূ আমার শরীর 
দিচ্ছে। আমার ছেলে লবণের চাষ 
করত বিধায় আমি আমার পুত্র-বধূকে 
হাসপাতালে আনা-নেওয়া করতাম 
আমি তাকে হাত ধরে গাড়িতে 
ওঠাতাম এবং হাত ধরে নামাতাম 
আমার পুত্র-বধূকে নিয়ে তার বাবার 
বাসায় যেতাম । এভাবে তিন বছর ছয় 
মাস চলে গেল। এ সময়ে কতবার 
আমার কামভাব সৃষ্টি হয়েছে তা 
আমার জানা নেই। 

হযরত! আমিও একজন পূর্ণ যৌবনের 
অধিকারী লোক। এমন সময় হঠাৎ 
করে অর্থাৎ আজ থেকে দুই বছর 
আগে আমার তৃতীয় ছেলে যিনি কওমি 
মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়েছে, তিনি 


আমার বংশের সবাই আমাদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । আমারও আল্লাহ তাআলার 
ওপর খুব ভয় এসে গেছে। 


ফাতিমা অঝোরে কান্না শুরু করল 
আমার ভাতিজা সুলতান অবাক হয়ে 
গেল। নির্বোধের মতো কতক্ষণ চুপ 
ছিল। তখন অর্থাৎ আজ থেকে দুই 


হযরত! এখন আমার করণীয় কী? কী 
করলে সমাজ ও পরিবারের 
সমালোচনা থেকে বাচতে পারবো? 
সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর ধরা থেকে 


বছর আগে এ মাসআলা নিয়ে আমার 
ভাতিজারা কয়েকজন মিলে কয়েকজন 
মুফতি সাহেবের নিকট টেলিফোন করে 


বাচতে পারবো । তাই আমি জানতে 
চাই, 
(ক) আসলেই কি আমার ছেলের জন্য 


সেই ফতওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে 
তারাও আমার ছেলের কথার সাথে 


তার স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম 
হয়ে গেছে। যদি হারাম হয়, 


একমত্য পোষণ করেছিলেন 
এরপরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম 
না। 
হযরত! আমি একটু রাগী বিধায় 
আমার ছেলে যিনি আলেম তিনিও 
কোন ব্যবস্থী গ্রহণ করার জন্য সামনে 


আমার ছেলের করণীয় কী? 

(খ) যদি আমার ছেলের জন্য হারাম 
হয়, তাহলে কি আমি আমার পুত্র- 
বধূুকে আমার স্ত্রী হিসেবে রেখে 
দিতে পারব? 

প্রশ্নগুলোর দলিলসহ সঠিক উত্তর 


অগ্রসর হননি । এভাবে আরো দুই বছর 
চলে গেল। এখন পূর্ণ পাচ বছর ছয় 
মাস অতিক্রম করলাম । অবশেষে 
আমার বড় ছেলে ও মেঝ ছেলে এক 
মহিলার সাথে আমার বিয়ে করায় 
নতুন সংসারে এখন দেড় মাস হল। 
কিন্ত আমার নতুন বিয়ের পর আমার 
সেই পুত্রবধূ আমার স্ত্রীকে মেনে 
নিতে পারে না। পরে অবস্থা এমন হল 
আমার স্ত্রীও আমার পুত্র-বধূকে মেনে 
নিতে পারে না। আর আমিও যেন 
আমার পুত্র-বধূ ছাড়া বাঁচি না 


কামনা করছি। 


শ্বশুর যখন আপনার পুত্র-বধূ 
আপনাকে পর্দাবিহীন সরাসরি শারীরিক 
খেদমত করার সময় অনেকবার 
কামভাবের কথা স্বীকার করছেন। তাই 
উক্ত পুত্র-বধূ আপনার পুত্রের জন্য 
শরীয়ত মতে চিরতরে হারাম হয়ে 
গেছে। উক্ত পুত্র-বধূ আপনার জন্যও 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। তাই 


অবশেষে আমার ভাতিজা এবং আমার 
দুই মেয়ে আমার পুত্রবধূর সাথে কথা 
না বলার ওয়াদা করাল । কিন্তু একে 


আপনার আলেম ছেলে যেকথা 
বলেছেন তা সঠিক এবং 
শরীয়তসম্মত। এখন আপনাদের 


একে কয়েকবার ওয়াদা ভঙ্গ করলাম 
কারণ আমার পুত্র-বধূর সাথে কথা না 
বললে আমার খুব খারাপ লাগে । 


উভয়কে অর্থাৎ ছেলে ও বাবাকে উক্ত 
পুত্রবধূ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া 
একান্ত জরুরি ও ফরয। নতুবা 


হযরত! এখন আমার এবং আমার 


আপনারা যিনার মতো জঘন্য কবীরা 


ফতওয়া দিলেন যে, আমার পুত্র-বধূ 


পুত্র-বধূুকে নিয়ে আমার বংশের 


তার স্বামীর অর্থাৎ আমার ছেলের জন্য 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। এমনকি 


এবং আমাকে 


গোনাহে লিপ্ত থাকার কারণে 
লোকগুলো শুধু সমালোচনায় করছে আপনাদের ওপর খোদায়ী গজব 
ভালো বলছে না। নাযেল হতে পারে। আশা করি 


সে বলে ফেলল যে, আমার পুত্র-বধু 
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আমার পুত্র-বধূুকেও ভালো বলছে না। 


আপনার প্রশ্নের সমাধান জানতে 
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পেরেছেন। তারপরও ক্রমিক নাম্বার 


বিছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আপনারা 


আমরা মসজিদকমিটি আমাদের পিতার 


হিসেবে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া হল। 


(ক) হ্যা, হারাম হয়ে গেছে । আপনার 
ছেলের করণীয় হল উক্ত স্ত্রী থেকে 
পৃথক হয়ে যাওয়া । 

(খ) না, পারবেন না। আপনার জন্য 


উক্ত পুত্র-বধূ চিরতরে হারাম । [সূরা 
আন-নিসা: ২৩ বাদায়িউস সানায়ি: 


৩/৪১৯, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/৩০২, ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১০/৫০, ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১৬/৪৬২ 


সমস্যা: আমি আমার স্ত্রীকে সতর্কতার 
জন্য বলেছি, বেগানা পুরুষের সাথে 
আমার ব্যাপারে সাংসারিক কোনো 
কথা বলবে না। যদি বল, তাহলে 
আগেই তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, কথা 
বলার সাথে সাথেই তোমার ওপর 
তালাক পতিত হবে । কিন্তু সে অমান্য 
করে কথা বলেছে এবং কথা বলার পর 
আমি রাগান্বিত হয়ে প্রায় পাচ মাস 
তার সাথে কথা বলিনি, কিন্ত সে 
আমার বাড়িতেই অবস্থান করছে। 
মুহতারাম এখন আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে উক্ত কথা মতে আমার স্ত্রীর 
ওপর কি তালাক পতিত হয়েছে? আর 
যদি হয়ে থাকে তাহলে কয়টি তালাক 
পতিত হয়েছে, এখন আমার করণীয় 
কী? 


মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ 

বান্দরবন 

সমাধান: আপনি আপনার স্ত্রীকে যে 
শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিয়েছেন 
আপনার স্ত্রী সে শর্ত লঙ্ঘন করার 


যদি পুনরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হতে 


দানকৃত জমিতে স্থাপিত বায়তুস 


চান তাহলে কমপক্ষে দুই সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে সর্বনিম্ন মোহর বর্তমান 
বাজার দর হিসেবে ৩০০০/-_ (তিন 
হাজার) টাকা ধার্ধয করে স্ত্রীর 
সম্মতিক্রমে আকদ নেকাহের নবায়ন 
করতে হবে । তারপর আপনারা স্বামী- 
স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু 
ভবিষ্যতে আপনি আর মাত্র দুই 


তালাকের মালিক থাকবেন । !সূরা আল- 
বাকারা: ২৩২, বাদায়িউজ সানায়ী: ২/২৮৩, 
ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৪২৮, ফাতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়াঃ ৫/১৪৮] 


হেবা-দানপত্র 
সমস্যাঃ আমাদের মরহুম পিতা বিগত 
৪০ বছর পূর্বে তার মালিকানা জমিতে 
একটি পার্জেগানা (ইবাদতখানা) 
নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে (দানপত্রের 
দলিলের বর্ণনা মতে ১৯৭৮ সালে) 
উক্ত জমিতে স্থাপিত ইবাদতখানাটির 
সাথে আরও কিছু জমি বর্ধিত করে 
“বায়তুস সালাত মসজিদ নামকরণ 
করে ইবাদতখানার জমি পরিচিহিন্ত 
(চৌহর্দি দিয়ে ৯ গণ্ডা ১ কড়া ৪ দন্তি 
পরিমাণ জমি ফি-সাবীলিল্লাহ উল্লেখ) 
করে দানপত্রের দলিল করে দেন। 
আমাদের পিতার মৃত্যুর পর তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশের মালিক 
হয়ে আমাদের মাতা ২০০৩ সালে 
(আমাদের পিতার মসজিদের জন্য 
দানকৃত জমিটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত 
না করে) একই দাগের অন্দরে মহিলা 


কারণে আপনার প্রশ্নের বর্ণনা মতে 


মাদরাসার জন্য ৬ কাঠা জমির দানপত্র 


তার ওপর এক রজয়ী তালাক পতিত 
হয়েছে। অতঃপর আপনি পাচ মাস 
পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে কোনো সম্্পক না 


দলিল করে দেন। 
এ অবস্থায় উক্ত ইবাদতখানায় সাধারণ 
মুসল্লিগণ পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় 


রাখার কারণে উক্ত রজয়ী তালাক 


করে আসছিলেন। পরবর্তীতে 


বায়িন তালাকে পরিণত হয়ে গেছে 
এবং আপনাদের বৈবাহিক সম্্পক 
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আমাদের এলাকায় একটি জামে 
মসজিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে 


সালাত মসজিদটি পরিত্যাজ্য ঘোষণা 
করে আমাদের পিতার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির অংশের মালিক হয়ে) মহিলা 
মাদরাসার জন্য আমাদের মাতার 
দানকৃত জমিতে নতুন করে মসজিদের 
ভবন নির্মাণ করি। অপরদিকে বায়তুস 
সালাত মসজিদ নামক পুরাতন ওই 
ইবাদতখানাটির অবকাঠামো ভেঙে 
জমির সঙ্গে সংযুক্ত করে নেই। আর 
ইবাদতখানার মূল জমিটিতে বর্তমান 
ইমাম সাহেব পরিবার নিয়ে বসবাস 
করেন। উপর্ুক্ত বর্ণনার আলোকে 
জানতে চাই, 

১. মসজিদের জন্য দানকৃত জমিতে 
মসজিদ নির্মাণ না করে মহিলা 
মাদরাসা নির্মাণ করা বৈধ হবে 
কি? 

২. আমাদের পিতার মসজিদের জন্য 
দানকৃত জমির কিছু অংশ তার 
অবশিষ্ট পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে 
অন্তর্ভুক্ত করে বণ্টন করা যাবে কি 
এবং উক্ত মসজিদের প্রাপ্য অং 
কম দেওয়া জায়েয হবে কি? 

৩. বায়তুস সালাত নামক মসজিদের 
জন্য দানকৃত জমিতে মসজিদ- 
ভবন নির্মাণ না করে একই দাগের 
অন্দরে মহিলা মাদরাসার জন্য 
দানকৃত জমিতে নবনির্মিত 
মসজিদের বৈধতা আছে কি? 

৪. মহিলা মাদরাসার জন্য দানকৃত 
জমিতে নবনির্মিত মসজিদটির 
বায়তুস সালাত নামকরণ করা বৈধ 
হবে কিঃ 

৫. মহিলা মাদরাসার জমিতে 
নবনির্মিত মসজিদটিতে জুমা চালু 
করা জায়েয হবে কি? 

৬. মসজিদের জন্য দানকৃত জমির 
কোনো ংশ পারিবারিক 


[ আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


কবরস্থানের জমিতে অন্তর্ভুক্ত করা 
জায়েয হবে কি? 
মুহাম্মদ নোমান চৌধুরী 
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 
সমাধান: শরীয়তে যে জিনিস যে 
কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয় সে 
জিনিস সে কাজেই ব্যবহার করতে 
হয়। সুতরাং যে জায়গা মসজিদের 
জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে এবং 
সেখানে পাচ ওয়াক্ত নামায 
জামায়াতসহ চালু হয়ে গেছে সেই 
জায়গা মসজিদ হিসেবেই বহাল 
রাখতে হবে। সেখানে অন্যকিছু করা 
জায়েয হবে না। করলে মসজিদের 
জায়গার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার কারণে 
মহল্লাবাসী সবাই গোনাহগার হবে 
উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের . উত্তর 
ক্রমিকানুসারে নিয়ে প্রদত্ত হলো: 

১. উক্ত মসজিদের জায়গাটি মসজিদ 
হিসেবেই বহাল রাখতে হবে। 
সেই জায়গায় মসজিদ ব্যতীত 
মহিলা মাদরাসা বা অন্যকিছু করা 
জায়েয হবে না। করলে মহল্লাবাসী 
সবাই গোনাহগার হবে । 

২. মসজিদের জন্য ওয়াকফককৃত 
জায়গার কিছু অংশ আপনার 
পিতার অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তির 
অন্তর্ভুক্ত করে বন্টন করা এবং 
মসজিদের অংশ কম দেওয় 
জায়েয হবে না। বরং যেভাবে 
ওয়াকফ করা হয়েছে সেভাবেই 
বহাল রাখতে হবে। 

৩. মহিলা মাদরাসার জন্য 
ওয়াকফকৃত জমিতে মাদরাসা 
নির্মাণ না করে মসজিদ নির্মাণ 
করা জায়েয হবেনা । 

৪. ওই জায়গায় যখন মসজিদ নির্মাণ 


নামাযও চালু করা জায়েয হবে 


হবে । !ফাতওয়ায়ে শামী: ৬/৪৪৫ ও 
৬/৫৪৯, আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়া: 
৪৪/১১৯, আহসানুল ফতওয়া: ৬/২৫১ ও 
২৬০1 


বিবিধ 

সমস্যা আমি একটি প্রাইভেট 
মাদরাসায় চাকুরি করি, করোনাকালীন 
আমরা শিক্ষকরা বাড়িতে বেকার 
ছিলাম। জ্ঞাতব্য যে, প্রাইভেট 
মাদরাসাগ্ডুলোতে শিক্ষকদের বেতন- 
ভাতা ছাত্রদের মাসিক ফি থেকে 
দেওয়া হয়। আমাদের মুহতামিম 
সাহেব করোনায় মাদরাসা বন্ধ 
থাকাকালীন মাসগুলোর ফি ছাত্রদের 
থেকে উসুল করে নিয়েছেন। এখন 
উসুল করার পরও শিক্ষকদেরকে 
লকডাউনের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। 
এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
১. শিক্ষকরা লকডাউনের বেতন 

পাওয়ার অধিকার রাখেন কি না? 
২. ছাত্রদের থেকে ফি নেওয়ার পরও 

শিক্ষকদেরকে বেতন না দেওয়া 

শরীয়ত সম্মত কি না? 


আহসান হাবীব 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: যেসব প্রাইভেট মাদরাসায় 
ছাত্রদের থেকে মাসিক ফি নেওয়া হয় 
সেসব মাদরাসার শিক্ষকগণ যদি 
মাদরাসা বন্ধ থাকাকালীন অন্য কোন 
জায়গায় চাকুরির জন্য চলে না যায়, 
বরং উক্ত মাদরাসার জন্য অপেক্ষায় 
থেকে যায় এবং মুহতামিম সাহেবও 


করা জায়েয নেই, তখন তার 
নামকরণও জায়েয হবে না। 

৫. সেখানে যখন মসজিদ নির্মাণ করা 
জায়েয হবে না, তাই জুমার 
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তাদেরকে জবাব না দিয়ে দেয়, তখন 
লকডাউনের সময় অপেক্ষাকৃত 
মাসগ্ডলোর বেতন তাদের প্রাপ্য হক 
হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তারা 


আজিরে খাস (িশেষ কর্মচারী) 
হিসেবে গণ্য হবে, আর আজিরে খাস 
তার অর্পিত কাজ না করলেও তার 
বেতন-ভাতার অধিকারী হয়ে যায়। 
বিশেষ করে যখন ছাত্রদের থেকে 
বেতন উসুল করে নিয়েছেন তখন 
মুহতামিম সাহেব উক্ত শিক্ষকদেরকে 
বেতন না দেওয়া তার চরম অন্যায় ও 
জুলুম হিসেবে গণ্য হবে। |হিদায়া: 
৩/৩০৮, ফাতওয়ায়ে শামী: ৬/৫৬৮/ 
সমস্যাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ও 
খতীব সাহেব নিজে জুমার বয়ান করে 
তার ভিডিও ধারণ করেন এবং দীনের 
প্রচার প্রসারের কথা বলে ইউটিউবে 
তা প্রচার করেন। 

উল্লেখ্য যে, তিনি ইউটিউবে পটুয়াখালি 
টিভি নামে একটি চ্যানেল খুলেন 
ক্যাপশনে তিনি নিম্ন কথাগ্ডলো লিখেন, 
“যেমন হুংকার তেমন সুর, যে শুনে 
সেই অবাক, ভোলা কাপালেন, না 
শুনলে মিস করবেন, যে সুরে গোটা 
দেশ পাগল, নবীকে কটুক্তি করায় 
চট্টগ্রামে জ্বালাময়ী বক্তব্য' ইত্যাদি। 
তার এসব লেখার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে 
তিনি দীনের প্রচার থেকে নিজের 
প্রচারই বেশি করছেন। এ ব্যাপারে 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 
প্রথমে প্রথমে নিজের প্রচার নিজে 
করলে পরবর্তীতে আমার প্রচার মানুষ 
করবে । তিনি উদাহরণ-স্বরূপ হাফিজুর 
রহমানসহ বড় বড় ওয়ায়েষদের কথা 
বলেন এবং এও বলেন যে, হাফিজুর 
রহমান এক সময় পাচ হাজার টাকা 
নিয়ে ঢাকার বুকে দুইটি ওয়াজ 
করেছেন। কিন্তু এখন লক্ষ টাকা খরচ 
করেও একটি মাহফিলে আয়োজক 
কমিটি তাকে নিতে পারে না। তার 
কথা দ্বারা দীন প্রচার থেকে 
আত্মপ্রচারই বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। 


| আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
এ অবস্থায় মসজিদের ভেতর বয়ানের 


করেন। আমার চাচারা বিক্রি করার 


ভিডিও রেকর্ড করা সম্পর্কে শরীয়তের 
ফয়সালা কী? উল্লিখিত প্রশ্নের শরয়ী 


পর অবশিষ্ট গাছ নিয়ে ঝগড়া হলে, 
একটি ফায়সালা বৈঠক হয়। বৈঠকে 


সমাধান জানানোর জন্য মুফতি 
মহোদয়ের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ 


ইত্যাদি দিয়ে ইউটিউব ভিডিওয়ের 
মাধ্যমে আত্মপ্রচার করা এবং নিজের 
প্রশংসামূলক কথাগুলো সেখানে তুলে 
ধরা একটি শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। 
সহীহ হাদীস শরীফে একজনের সামনে 
প্রকাশ্যভাবে তার প্রশংসা করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিজের 
প্রশংসা নিজে করা ও আত্মপ্রচার করা 
কিভাবে জায়েজ হবে? সুতরাং উক্ত 
খতীব সাহেব যখন মুসল্লিদের মধ্যে 
বিতর্কিত হয়েছে এবং অনেক মুসল্লি 
তার সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেছে 
তাই যদি উক্ত ইমাম সাহেব বয়ানের 
ভিডিও করা বন্ধ না করে তখন 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িত হবে উক্ত 


আমার আব্বাকে আলাদাভাবে ২০টি 
সেগুন গাছ আর নিজের রোপণকৃত 
তেশ্ছল গাছগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়। 


যতটুকু মনে আছে, সেই সময় একটা 
কাগজও হয়ে ছিল। কিছুদিন পর 
আমরা আমার আব্বার নামে বরাদ্দকৃত 
তেশ্ছল গাছগ্তলো বিক্রি করতে চাইলে 
আমার চাচাতো ভাইয়েরা তাদের 
জমির গাছ বলে বাধা দেয়। তো 
তাদের এ বাধা প্রদানের বিষয়ে 
শরীয়ত কী বলে? জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মুহাম্মদ শাহাদাত আলী 

কক্সবাজার 

সমাধান: শরীয়ত মতে এজমালী 
পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ বণ্টন হওয়ার 
পূর্বে যে গাছ যে রোপণ করবে সে 
গাছের মালিক সেই রোপণকারীই 
হবে। অন্য শরীকদারগণকে তাদের 


বিতর্কিত ও অহংকারী খতীবকে 
অব্যহতি দিয়ে তার পরিবর্তে একজন 


₹শের ন্যায্য উজরত ও ভাড়া দিতে 
হবে। কিন্ত গাছ রোপণকারীরই হবে। 


দীনদার পরহেজগার সহীহ কুরআন 
পাঠকারী ইমাম নিযোক্ত করা । [সহীহ 
আল-বুখারী: ৬০৬০, সহীহ মুসলিম: ৭৫০৬, 
কিতাবুন নাওয়াষেল: ১৬/২৬০1 

সমস্যা: আমার বাপ-চাচারা মোট তিন 
ভাই। পুরো সম্পত্তি তাদের তিন 
ভাইয়ের নামে রেকর্ড রয়েছে। তারা 
তিন ভাই যৌথভাবে তাদের বসবাসের 
পুরো জমিতে সেগুন গাছের বাগান 
করেন। পরে আমার চাচারা একবার 
করে গাছ বিক্রি করেন। আর আমার 
আব্বা আমাদের চাচাদের গাছকাটা 
ফাকা জায়গায় “তেশ্ছল' গাছ রোপণ 
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আর যদি গাছ অন্য শরীকদারের 
জায়গায় পড়ে, তখন রোপণকারীকে 
গাছ কেটে নিয়ে যেতে হবে। নতুবা 
জায়গার মালিককে সেই গাছ যত দিন 
ওই জায়গায় রাখবে তার ন্যায্য ভাড়া 
দিতে হবে। এজমালী জায়গা ভাগ- 
বন্টন হওয়ার পর যদি এক শরিকদার 
অপর শরিকদারের দখলকৃত জায়গার 
ওপর বা তার রোপনকৃতগাছের ওপর 
অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করে,তা জুলুম 
ও অন্যায় হিসেবে গণ্য হবে। 


ফাতওয়ায়ে কাষীখানঃ ৩/১০০, আহসানুল 
ফতওয়া: ৬/৪০০ ও ফাতওয়ায়ে হকানিয়া: 
৬/৩৩৭] 
সমস্যা: মুহাম্মদ ওমদা মিয়া তার স্ত্রী 
রশিদা খাতুনের জন্য জীবদ্দশায় ২০ 
শতক জায়গা ক্রয় করেন এবং তাদের 
ওরসে ১ ছেলে মুহাম্মদ বাদশা মিয়া ও 
এক মেয়ে মুছাম্মাত শের খাতুন জন্ম 
গ্রহণ করে। এ দুই সন্তান রেখে ওমদা 
মিয়া ইন্তেকাল করেন। পরে তার স্ত্রী 
রশীদা খাতুন তার দেবর ওসিউর 
রহমানকে বিয়ে করেন এবং তাদের 
ওরসে ৪ ছেলে ও ১ মেয়ে জন্ম গ্রহণ 
করে । এখন জানার বিষয় হলো, ওমদা 
মিয়া কর্তৃক রশিদা খাতুনকে যে ২০ 
হয়েছিলো তা রশিদা খাতুনের উভয় 
সংসারের মাঝে বন্টন হবে নাকি শুধু 
প্রথম সংসার তথা ওমদা মিয়ার 
সংসারের সন্তানদের মাঝে বন্টন হবে? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আবদুল মান্নান 
দক্ষিণ আশিয়া,৭৯, পটিয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী ওমদা 
মিয়া যেই ২০ শতক জমি স্ত্রী রশীদা 
খাতুনের নামে খরিদ করার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা শরীয়ত মতে 
স্ত্রীর জায়গা হিসেবে গণ্য হবে না 
কেননা ওই জমি খরিদ করার সময় 
টাকা পয়সার লেনদেন এবং কথার্বাতা 
সব স্বামী ঠিক করেছে। এবং স্বামীর 
জীবদ্দশায় তা স্বামীর ভোগ দখলেই 
ছিল। তাই কবলা পত্রে শুধু স্ত্রীর নাম 
বসালে শরীয়ত মতে স্ত্রী ওই জায়গার 
মালিক হবে না। বরং ওই জায়গা 
ওমদা মিয়া মারা যাওয়ার পর ওমদা 
মিয়ার তরকা সম্পত্তি গণ্য হয়ে ওমদা 
মিয়ার মৃত্যুকালে তারই জীবিত 


সামাজিকভাবে তা সমাধান করে নিতে 
হবে। ফাতওয়ায়ে শামী: ৭/৪৭৩, 


ওয়ারিশগণ তথা তার স্ত্রী রশীদা খাতুন 
ও ছেলে বাদশা মিয়া ও মেয়ে শের 


। আত্তত্ুহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


খাতুন পাবে । রশীদা খাতুনের পরবর্তী 
স্বামী ও তার ছেলে মেয়েরা উক্ত 
জায়গার ওয়ারিশ হবে না এবং ওই 
জমি ভোগ করা তাদের জন্য হালাল 
হবে না। !আদ-দুরুল মুখতার: ৭/৩১৪, 
ইমদাদুল ফতওয়া: ৩/৩৯, ফাতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: ৩৭০০1 
সমস্যাঃ আমাদের এলাকার পাশে 
একজন ডাকাতধরণের মানুষ বসবাস 
করত। এক সময় সে আমাদের 
এলাকাতে একটি খাস জমি ক্রয় করে 
সেখানে ঘর করে, এছাড়াও তার 
আরো ঘরবাড়ি ছিল। পরবর্তীতে 
প্রশাসনের অভিযানের মুখে সে 
পালিয়ে যায় এবং বর্তমানে তার 
কোনো খোঁজ-খবর নেই, ফিরে আসার 
সম্ভাবনাও কম। বর্তমানে আমাদের 
এলাকায় অবস্থিত তার ঘরটি এলাকার 
যুবক ভাইয়েরা দখলে নিয়েছে। তারা 
উক্ত (ঘরের) জমিটি এলাকার জামে 
মসজিদের জন্য দান করতে চাচ্ছে। 
মুহতারাম আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
উক্ত জমি মসজিদের জন্য নেওয়া বৈধ 
হবে কি-না? এক্ষেত্রে আমাদের 
করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
হাফেজ মু. ইলিয়াছ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: উল্লিখিত ব্যক্তির দখলিসত্ 
মসজিদ করতে হলে মসজিদের জন্য 
সরকার কর্তৃক লিজ তথা বন্দোবস্তি 
নিতে হবে । নতুবা বন্দোবস্তি নেওয়া 
ব্যতীত সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা 
হলে সেটি শরয়ী মসজিদ হবে না। 
যদিও সে মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায 
ও জুমার নামায ইত্যাদি সব সহীহ 
হবে এবং জামায়াতের সওয়াবও 
পাওয়া যাবে । কিন্তু শরয়ী মসজিদের 


সওয়াব পাওয়া যাবে না। !ফাতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ২/৩৪৮ ও ৫/৪৪৩, রদ্দুল মুহতারঃ 
৬/৭৫৫] 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

্গ্রহসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


7) আত্তার্তহীদ ২০ 
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এক. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী (রহ.) নিজ হাতে খুব বেশি 
বই লিখে না গেলেও তীকে নিয়ে কাজ 
হয়েছে প্রচুর, আল-হামদু লিল্লাহ। 
মাজমুয়াতু রাসায়িলিল কাশ্ীরী নামে 
চার খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এছাড়া তার 


আল্লামা মুহাম্মাদ 


আনওয়ার শাহ 
কাশীরী (রহ.): 
বিচিত্র কিছু তথ্য 


মাহফুষ আহমদ 


হামদু লিল্লাহ! এই সংগ্রশালার সুচনা 
হয়েছে। কিছু কিতাবের মুদ্রিত কপি 


শাহ কাশ্ীরী (রহ.)-এর কয়েকটি 
চিঠির ছবি দেখলাম অনলাইনে । 


এনেছি, আরও অনেক কিতাবের 
অনলাইন ভার্সন 
(পিডিএফ/ওয়ার্ডফাইল) ল্যাপটপে 
সংরক্ষিত আছে। বিশেষত আল্লামা 
কাশ্নীরী রেহ.)-এর ওপর আরব ও 
পশ্চিমের একাধিক ইউনিভার্সিটিতে 


দারস থেকে সংগৃহীত জ্ঞানগর্ভ 
মণিমুক্তাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 


কৃত গবেষকদের থিসিসও পেয়েছি 
অনেক। 


বেশ কয়েকটি সংকলন। আর তার 
জীবন ও কর্মের ওপর পরিচালিত 
গবেষণাকর্মগ্তলোর হিসাব রাখা প্রায় 
অসম্ভব। আরবি-উর্দু ছাড়াও দুনিয়ার 
এবং হচ্ছে। 

এই অধম যেহেতু আল-ফাওয়ায়িদুল 


মূলকথা, আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট 
মনীষীর ওপর মুতাখাসসিস বা 
বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে চান তাহলে 


আল্লামা কাশ্মীরীর স্বহস্তে লিখিত 
চমৎকার সেই চিঠিগুলোর ভাষা কিন্তু 
ফারসি। বস্তুত তিনি আরবি ও ফারসি 
ভাষায় লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করতেন। বরং একবার আল্লামা 
কাশ্মীরী (রহ.) হাদীসের দরস দিতে 
গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, “আমি 
তো আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার 
স্বাদ ও স্বভাব ধরে রাখার জন্য 
সাধ্যমতো উর্দুতে লেখালেখি করা 
থেকে বিরত থাকি। সেজন্য আমি 


আপনাকে সেই মনীষীর রচিত অথবা 
তাকে নিয়ে রচিত কাজগ্তলোর একটি 
বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তোলা উচিত। 
তারপর নিজের কর্মপন্থা নির্ধারিত 


মুনতাকা দিয়ে আল্লামা কাশ্মীরীর ওপর 
কাজ শুরু করেছিলাম এবং বর্তমানে 


করতে পারবেন অনায়াসে । 


তার আবু দাউদের আরবি তাকরীর 
নিয়ে কাজ করছি; সেজন্য চাচ্ছি ধীরে 


দুই. 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


ধীরে তার সম্পর্কিত কিতাবগুলো 


আলী থানবী (রহ.)-এর প্রতি যুগশ্রেষ্ঠ 


যথাসাধ্য সংগ্রহ করে রাখবো । আল- 


চিঠিপত্রও সাধারণত আরবি কিংবা 
ফারসিতে লিখতে অভ্যত্ত হয়ে গেছি 
কিন্ত এখন সেই কর্মপন্থার ওপর 
আমার বড় আক্ষেপ হচ্ছে । কেননা 
হিন্দুস্তানে দীনের খেদমত এবং দীনী 
উলুমের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় 
দক্ষতা অর্জন করা সময়ের দাবি। আর 
বহির্বিশ্বে দীনী খেদমতের জন্য ইংলিশ 
ভাষার কোনো বিকল্প নেই। আমি 


মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার 


তোমাদেরকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে 
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ওসিয়ত করে যাচ্ছি।” (সূত্র; ইকবাল 
আওর উলামায়ে পাক ও হিন্দ, পৃ. ২৫৪) 
এবার ভেবে দেখুন! আকাবির 
উলামায়ে কেরামের চিন্তা কতো 


সুদূরপ্রসারী ছিলো! 


তিন. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী রহ.)-এর ব্যাপারে কারো 
কারো ধারণা যে, তিনি কট্টরপন্থি 
হানাফি ছিলেন! এই ধারণা একেবারে 
বাস্তবতা বিবর্জিত। আল্লামা কাশ্মীরী 
হানাফী ফিকহের অনুসারী ছিলেন 
নিঃসন্দেহে। তবে তিনি আমাদের 
মতো সাধারণ কোনো অনুসারী যে 
ছিলেন না; তা তো বলাই বাহুল্য । বরং 
একাধিক মাসয়ালায় তার নিজস্ব 
অভিমত ও অভিব্যক্তি ছিলো। (ভিন্ন 
সুযোগে ওই প্রসঙ্গে কথা বলা যেতে 
পারে।) পাশাপাশি অপরাপর 
ইমামগণের মতের প্রতিও আল্লামা 
কাশ্ীরীর ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা ও 
সহিষ্ঞ্রতা। এই বিষয়টা কেউ কেউ 
বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। 
নিয়ে মাত্র দুটি উদাহরণ পেশ করা 
হলো । 

প্রথমটি নেওয়া হয়েছে কাশ্নীরী রচিত 
নাইলুল ফারকাদাইন ফি মাসয়ালাতি 
রাফয়িল ইয়াদাইনের ভূমিকা থেকে। 
তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া নামাযের 
অন্য কোনো মুহূর্তে হাত উঠানো উত্তম 
নয়; হানাফী ফিকহের এই মাসয়ালার 
সমর্থনে তিনি প্রচুর দলিল হাজির 
করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু সুচনাতেই 
স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যে, এবিষয়ক 
মতানৈক্য প্রকৃতপক্ষে সাংঘর্ষিক 
কোনো মতবিরোধ নয়। বরং এটা 
সুন্নাহর ভিন্নতা । বস্তুত এ সংক্রান্ত 
বর্ণনাগ্ডলো বৈচিত্র্যময় | 

আর দ্বিতীয় উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে 
কাশ্মীরী লিখিত ফাসলুল খিতাব ফি 


মাসয়ালাতি উম্মিল কিতাব গ্রন্থের 


একই অনুরোধ পেশ করছি। আমার 


পরিশিষ্ট থেকে । ইমামের পেছনে সূরা 


আশা আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ করে 


ফাতিহা পড়া জরুরি নয়; হানাফী 
ফিকহের এই মাসয়ালার সপক্ষে তিনি 


আমাদের ধন্য করবেন। আপনার 
অবস্থানস্থল থেকে আপনাকে নিয়ে 


ঢের প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। 
সর্বশেষ তিনি লিখেন, এর অর্থ ইমাম 
শাফিয়ি রেহ.)-এর খণ্ডন নয়, কেবল 
হানাফি ফিকহের সমর্থন উদ্দেশ্য । 

একথাগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 
আল্লামা কাশ্ীরী দরদমাখা যে মধুর ও 
প্রাঞ্জল আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন- 
সচেতন পাঠকবর্গ সেটার স্বাদ গ্রহণ না 
করে পারবেন না। তাছাড়া 
পরমতসহিষ্ক্তার এমন শিক্ষা আমরা 
আল্লামা কাশীরী (রহ.)র অনেক 
বক্তব্য থেকেই গ্রহণ করতে পারি। 


চার, 

কবি ইকবালের ঘরে আল্লামা কাশ্মীরী! 
১৯২৫ সালের ১৩ মার্চ আল্লামা 
মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশীরী 
(রহ.)-এর প্রতি আল্লামা কবি 
ইকবালের একটি চিঠি: 

অদ্ধেয় ও সম্মানিত হযরত কিবলা 
মাওলানা! 

আস-সালামু আলাইকুম 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ 
আমি এইমাত্র মাস্টার আবদুল্লাহ 
সাহেবের মারফতে খবর পেলাম যে, 
আপনি আরজুমানে খুদ্দামে দীনের 
সম্মেলনে আগমন করেছেন এবং 
এখানে দুয়েক দিন আপনি অবস্থানও 
করবেন। আমি নিজের জন্য খুবই 
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবো আপনি 
যদি আগামীকাল রাতের খাবার 
আপনার এই বহুদিনের শুভাকাঙ্ক্ষীর 
রে এসে গ্রহণ করেন। আপনার 
মধ্যস্ততায় মাওলানা হাবিবুর রহমান 
উসমানি সাহেব, মাওলানা শাব্বির 
আহমদ উসমানী সাহেব এবং মুফতি 
আজিজুর রহমান সাহেবগণের নিকটও 


ওয়া 


আসার জন্য এখান থেকে গাড়ি 


পাঠানো হবে। তোসানীফে ইকবাল কা 
তাহকীকি_ ও তাওযীহি মুতালায়া; ড. রফি 
উদ্দীন হাশিমী, পৃ. ২২৭) 


আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) 
সম্পর্কে বিশদ জানার আগ্রহ 
অনেকের। আরব ও তুরক্ষের বেশ 
কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা বলে 
অন্তত আমার এটা মনে হয়েছে। কিন্তু 
এখনো তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত কাজ 
হয়নি। একাধিক ইউনিভার্সিটিতে 
হযরতকে নিয়ে থিসিস করা হয়েছে তা 
ঠিক, তবুও অনেক কাজ বাকি । 
আল-ফাওয়ায়িদুল মুনতাকা ছিলো এ 
ময়দানে অধমের অপরিপকৃ হাতের 
সামান্য একটু কাজ। তাও শুরু 
হয়েছিলো দাওরায়ে হাদীস পড়াকালীন 
অনুসন্ধান থেকে। পরে আল্লামা 
কাশ্ীরী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স 
উপলক্ষে আমালিল কাশ্মীরী বিষয়ে 
দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনার সুযোগ পাই। 
এখন আবার আল্লামা যহুরুল হক 
সিলেটী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 
আল্লামা কাশীরীর আবু দাউদের 
দারসগ্ডলোর ওপর কাজ করার 
সৌভাগ্য হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ । 
অর্থাৎ তার সম্পর্কে জানার পরিধি 
দিনদিন বিস্তৃত হচ্ছে। ইন শা আল্লাহ 
এসবকে কাজে লাগাতে চাই (আমাদের 
শায়খ ড. আবদুল হাকিম আল-আনিস 
(ইরাকি বংশোডূত, বর্তমানে দুবাই 
অবস্থান করেন) হাফিযাহুল্লাহ হলেন 
মূলত আল্লামা ইবনুল জাওযী ও 
আল্লামা সুযুতী বিশেষজ্ঞ। শায়খের 
কর্মপদ্ধতি আমাদের প্রেরণা যোগায় । 
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প্রকাশিত হয় । আরব থেকেও আধুনিক 


সহীহ আল-বুখারীর ওপর আল্লামা 
কাশ্ীরীর নতুন দুটি লেকচারসমপ্ 
বিগত শতকে আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.) 


মানসম্মত ছাপায় ৬ খণ্ডে তা বাজারে 


যাবে। তিনি তা জেনে আনন্দ প্রকাশ 
করলেন। বললেন, আপনার উচিত 


এসেছে। সহীহ আল-বুখারীর ওপর 


হবে এই তিনটি সংকলনের মধ্যে 


ফায়যুল বারী ছাড়া উর্দু ভাষায়ও 


ইলমে হাদিসের যে বিশাল খেদমত 


কাশ্ীরী রেহ.)-এর দারস গ্রন্থাকারে 


করে গেছেন, সেজন্য আজ ইলমি 
দুনিয়ায় তার নাম স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি 
ব্রান্ডে পরিণত হয়েছে । আরব বিশ্বে 
তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শায়খ 
রশিদ রেযা, আল্লামা যাহিদ কাউসারী, 
আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গ্ত্দাহ, আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ 
আওয়ামাহ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষী 
বিশেষ ভ্মিকা পালন করেছেন। তবে 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
(রহ.)-এর অবদান এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
বেশি। আল্লামা কাশ্মিরীর আত- 
তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল 


বের হয়েছে। কিন্তু আরবি ভাষায় তার 
দারস সম্বলিত আরও কোনো গ্রন্থ 


তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যে, 
কাশ্মীরী (রহ.)-এর এ তিন শাগরেদের 
মধ্যে কে যথাযথভাবে তার 
আলোচনাগ্তলো উপস্থাপন করেছেন। 


রচিত হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা 
ছিলো না। সেজন্য গতদিন ইউকে 


্রত্যুন্তরে আমি বললাম, এটিও পৃথক 
একটি প্রসঙ্গ । কাজটি করতে পারলে 


ভিত্তিক একটি অনলাইন বুকশপে কিছু 


অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে ইন শা 


জরুরি কিতাব খুঁজতে গিয়ে নতুন দুটি 


আল্লাহ। 


আরবি সংকলন আবিষ্কার করলাম । 


আপাতত দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছে, 


দুটোই আল্লামা কাশ্মীরীর সহীহ আল- 

বুখারীর দারস থেকে সংগৃহীত ও 

সংকলিত । 

১. ফযলুল বারী ফি ফিকহিল বুখারী: 
এটি সংকলন করেছেন কাশ্মীরী 
(রহ.)-এর শাগরেদ মাওলানা 


মাসীহ এন্টি তিনি আরব থেকে প্রকাশ 
করেন। শায়খের তাহকীক ও নিরীক্ষণ 
গ্রন্থটির মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে 


আবদুর রাউফ হাজারওয়ী (রহ.)। 
তিনি আল্লামা কাশ্নীরীর নিকট 
সহীহ আল-বুখারী সর্বমোট তিনবার 


দিয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
কাশ্মীরী রেহ.) সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেন। 

আল্লামা কাশ্ীরী সাধারণত নিজে 
লিখতেন না। তার মুক্তাসম কথা ও 
আলোচনাসমূহ শিষ্যগণ নোট করে 
রাখতেন। তিনি বলতেন ছাত্ররা 
লিখতেন । পরিভাষায় যাকে বলা হয় 
আমালী ৷ পরবর্তী সময়ে সেই আমালী 


পড়েছেন। এটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। 
সবকটি খণ্ড মিলিয়ে প্ৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় 
আড়াই হাজার । 

২. আস-সায়হুল জারি ইলা জান্নাতিল 
বুখারী: এটি সংকলন করেছেন 
কাশ্ীরী (রহ.)-এর শাগরেদ 
মাওলানা আবদুল হালিম ইবনে 
আমির বখশ মুলতানি (রহ.)। এটি 
৩ খণ্ডে প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড 


বা নোটগুলোই মহামূল্যবান গ্রন্থ 
হিসেবে বিদ্বান মহলে সমাদৃত হয়। 

আল্লামা কাশীরী (রহ.) একাধারে 
বহুবছর সহিহ বোখারির পাঠদান 
করেছেন। তার দারস ও 


কিতাব দুটো হাতে পৌছার পর শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিন আওয়ামাহ 
হাফিযাহুল্লাহকে অবগত করলাম। 


লেচকচারসমূহ অনেকেই নোট করেন । 


তাকে জানালাম, অধমের আল- 


কিন্ত তার সুযোগ্য শাগরেদ আল্লামা 
বদরে আলম মিরাটী (রহ.) সংকলিত 


ফাওয়ায়িদুল মুনতাকা (দারুল ফাতহ, 
জর্ডান থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটি মূলত 


ফায়যুল বারী সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। এটি আরবি ভাষায় রচিত। 
বিশাল কলেবরের চার খণ্ডে তা 


ফয়যুল বারী থেকে চয়নকৃত। এখন 
ইনশাআল্লাহ এই দুটো সংকলন 
থেকেও নতুন তথ্য সংযোজন করা 


নতুন এই দুই আরবি সংকলনের 
বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা দুর্বোধ্য এবং 
ক্ষেত্রবিশেষ অতিসংক্ষিপ্ত। ইন শা 
আল্লাহ শীঘ্বই কিতাব দুটো 
পুরোপুরিভাবে পড়বো এবং অধমের 
আরবি কিতাব আল-ফাওয়ায়িদুল 
মুনতাকার পরবর্তী সংস্করণের জন্য 
তথ্য সংগ্রহ করবো । 


সাত, 

নাফহাতুল আরাবসহ  গুরুতৃপূর্ণ 
একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, শায়খুল 
আদব আল্লামা ই'যায আলী (রহ.) 
বলেন, “একবার দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে ইলমি বসলো। 
তখন প্রতিবছর মজলিসে ইলমি-ই 
নির্ধারণ করে দিতো যে, কোন উসতায 
কোন কিতাবের পাঠদান করবেন। 
আমার উসতায আল্লামা মুহাম্মাদ 
আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.)ও 
ছিলেন সেই মজলিসে ইলমির সদস্য । 
তো সে বছর মজলিসে ইলমিতে 
আল্লামা কাশ্মীরী প্রস্তাব করলেন যে, 
এবার মাওলানা ই*যায আলীকে সুনানে 
ইবনে মাজাহ পড়াতে দেওয়া হোক। 
সবাই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো । 
এই সংবাদ শুনে আমি সোজা আল্লামা 
কাশ্নীরীর কামরায় চলে গেলাম। 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ _____'্্। আত্তার্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


তার অনেক প্রথিতযশা শাগরেদ। 


দশ. 


কিতাবই পড়ানোর যোগ্যতা আমার 
নেই। আমি সবিনয়ে অপারগতা পেশ 
করলাম । আমার কথা শুনে আল্লামা 
কাশ্মীরী উঠে তীর কামরার এক 
কোণায় থাকা সুনানে ইবনে মাজাহের 
কপিটি নিয়ে এলেন। এটি হযরতের 


ইতোপূর্বে সেই আমালি বা দারসের 


লেখালেখি এবং গ্রন্থ রচনার প্রতি 


নোটগুলো আরবি ভাষায় প্রকাশিত 


আল্লামী মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 


হয়ে দুনিয়া জুড়ে সমাদ্ধত হয়েছে। 
যেমন  আল-আরফুশ .  শাষী, 
মাআরিফুস সুনান প্রভৃতি । কিছুদিন 


ব্যক্তিগত কপি। তিনি এতে অনেক 
জরুরি ও উপকারী হাশিয়া বা 


তিরমিযির তাকরীর থেকে সংকলিত 
আরেকটি গ্রন্থ বের হয়েছে। আল- 


টীকাটিপ্নী সংযুক্ত করেছেন, নিজের 


আরফুষ যাকী নামে নতুন মুদ্রিত এই 


চমৎকার হস্তলিপিতে । আমার দিকে 


গ্রন্থটি একাধিক খণ্ডের। কাজটি 


সেই কপিটি এগিয়ে দিয়ে হযরত 


করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের 


বললেন, যাও! এটি নিয়ে অধ্যয়ন 
করো। আমার হাশিয়া সামনে রেখে 
হবে না ইন শা আল্লাহ" (তোযকেরায়ে 
ইণ্যায; মাওলানা মুহাম্মাদ আনযার শাহ 
কাশ্মীরী, পৃ. ৭৬-৭৭) 

সুবহানাল্লাহ! শাগরেদের প্রতি 
উসতাষের কী অকৃত্রিম ভালোবাসা! 
বস্তত এর মাধ্যমে আল্লামা কাশ্মীরী 
স্বীয় ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং 
সাহস যোগালেন। তবে দুঃখের বিষয় 
হলো, আল্লামা কাশ্নীরী (রহ.) কর্তৃক 
সংযোজিত হাশিয়া বিশিষ্ট স্নানে 
ইবনে মাজাহের সেই কপিটি এখন 
কোথায় আছে এর কোনো হদিস 
পাওয়া যায় না! 


আট. 

বিদগ্ধ হাদিস বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ 
আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী ইন্তেকাল 
করেছেন ১৩৫২ হিজরিতে । অর্থাৎ 
আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে । কিন্তু 
অদ্যাবধি তার রেখে যাওয়া ইলমি 
তুরাস বিস্তৃত ও বিকশিত হয়েই 
যাচ্ছে। আল্লামা কাশ্মীরী তার জীবনে 
সুনানে তিরমিষীর দারস দিয়েছেন 
লাগাতার বেশ কয়েকবছর। সেই 


প্রা্জ উসতায ও মুহাদ্দিস মাওলানা 
আবদুল্লাহ মারুফী হাফিযাহুল্লাহ। 


নয়. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী (রহ.) প্রায়শই স্বীয় ছাত্রদের 
তাগিদ দিতেন যে, তোমরা নিজ 
অঞ্চলে ফিরে গিয়ে দারসে কুরআন 
চালু করবে । যাতে করে শিক্ষিত এবং 


কাশ্ীরী রেহ.)-এর তেমন আগ্রহ ও 
আকর্ষণ ছিলো না। তিনি বরং তারিক 
ও তথ্যনির্ভতর আলোচনা এবং 
পাঠদানেই সাচ্ছন্যবোধ করতেন 
বেশি । তবে প্রয়োজনের তাগিদে যদি 
তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন, তাহলে 
সেটা কেবল বিশেষজ্ঞ পাঠকদের 
উপযুক্ত হতো । বস্তত গবেষণালন্ধ তার 
লেখা বইগুলো বুঝে উঠতে পারা 
সাধারণ পাঠকদের জন্য ছিলো খুবই 
দুরূহ ব্যাপার । শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিবর্গ সেগুলো থেকে গবেষণার 
রসদ গ্রহণ করে থাকেন। 

সেজন্য আল্লামা কাশ্ীরী রচিত 
ফাসলুল খিতাব নামক আরবি গ্রন্থটি 
যখন ছাপা হলো, তখন মাওলানা 
সাইয়িদ আসগর হোসাইন দেওবন্দী 
(রহ.) বই প্রকাশের ঘোষণাপত্রে এও 


সাধারণ মুসলমান, বিশেষত আধুনিক 


শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবসমাজ এই সুযোগে 
আলেমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন 


লিখে দিলেন যে, “ফাসলুল খিতাব 
বইটি মূলত ইলমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় 
গবেষণা এবং একাডেমিক আলোচনার 


করতে পারে । এতে তাদের মাঝে দীনি 
চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্তত হবে । এই 


ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ রচনা । এটি 


পূর্ববর্তী মহান মুহান্দিসগণের 


শিক্ষিত সমাজ উলামায়ে কেরামের 
সানিধ্য ও সংস্পর্শে থেকে তাদের 
নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জাতির 
সেবা করে যাবে। (তাকাদুসে আনওয়ার, 
পৃ. ২৬৭) 

আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.)-এর এই 
নসিহতটি শুধু চমতকার এমন নয়, বরং 
সার্বিক অবক্ষয়ের নাজুক এই সময়ের 
একান্ত দাবি এটি । প্রত্যেকে নিজ নিজ 
অবস্থান থেকে কোরআনের শিক্ষা 
প্রচারে এগিয়ে আসি। দারসে 
কোরআন ইত্যাদি আয়োজনের কত যে 
সুদূর প্রভাব ও উপকার- তা বলে শেষ 
করবার নয় ।আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
তাওফিক দান করুন। আমীন । 


রচনাবলির জীবন্ত একটি নমুনা । 
দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল 
মুদাররিসীনা হযরত মাওলানা 
আনওয়ার শাহ সাহেব পূর্ণ ইনসাফের 
সাথে এটি আরবিতে রচনা করেছেন । 
বড় বড় আলেমরা পর্যন্ত এটি বুঝে 
উঠতে হিমশিম খাচ্ছেন। সুতরাং অল্প 
যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো মৌলবি যেন 
এটি তলব না করেন!” (তাকাদ্ুসে 
আনওয়ার, পৃ ২৯২) 

সুবহানাল্লাহ! এবার তাহলে চিন্তা 
করুন! 


লেখক: উসতাযুল হাদীস, মাদানী মাদরাসা, 
লন্ডশ 
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ড. মাওলানা আকরাম নদভী 


অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 

বসবেন, আরে! মহিলারা আবার 

ইসলামিক স্কলার হতে পারে নাকি? 

আসলে এখানে শুধু মহিলা স্কলার বলা 

হয়নি, বলা হয়েছে মৃহাদ্দিসাত অর্থাৎ 
] 


চৌদ্দশ বছরের 


পুরুষ হিসেবেই দেখে আসছি। তাই 


মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে শুরু করে এই শতাব্দির শায়খা 


করতেন অহরহ । তারা নিজেরা শিক্ষা 
এর সমস্ত গ্রন্থ, মুসনদে ইমাম আহমদ, 


বড় আলিমা ছিলেন তাদের জীবনী 
চল্লিশ ভলিউমের 71221770175 
মুক্কাদ্দিমায় সংকলন করা হয়েছে । সেই 


বুখারী-মুসলিমসহ ফিকহের বড় বড় 
গ্রন্থসমূহ আর এ সবকিছুই তাদের 
মুখস্ত ও নখদর্পনে ছিল । 


বিশাল কাজের মুখবন্ধ অথবা ভূমিকাই 
হল ৩১৪ পৃষ্ঠার মুহাদ্দিসাত ৫1- 
14770771171 

বইটি প্রধান ১০টি অধ্যায়ে রয়েছে 
সংকলনের নিয়ম ইত্যাদি বিভিন্ন 
তাত্বিক আলোচনাও এনেছেন 
প্রয়োজন মাফিক। কি কি বিভিন্ন 
তরীকায় নারীরা শিক্ষিকার ভূমিকা 
পালন করেছেন, কীভাবে তারা এই 
জ্ঞান অর্জন করেছেন, কারা কারা 
তাদের ছাত্র ছিলেন, তাদের প্রতি 
সালাফদের ইমামদের ধারণা কি ছিল 
ইত্যাদি এতো সুন্দর করে গোছানো 
হয়েছে বইটি পড়লে অবাক হতে হয়। 
আম্মাজান আয়িশা (রাযি.)-এর 
সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান ছিল রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর একজন স্ত্রী হিসেবে আর 
একজন রাবী হিসেবে । কিন্তু উম্মাহর 
সবচাইতে শক্তিশালি মুহাদ্দিস আর 
ফকীহদের একজন হিসেবে তার 
ভূমিকা সম্পর্কে আমার বলতে গেলে 
কোন ধারণাই ছিল না। হাদীসের 
জারহ আর তা্দীলের ক্ষেত্রে তার 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । কারণ হাদীসের 


হয়তো অনেকের এরকম চিন্তা হতে 
পারে যে ইসলামের জ্ঞান প্রচারের 


বলতে গেলে তার দৃষ্টান্ত থেকেই 
নেওয়া হয়েছিল। কীভাবে? সেটা 


ইতিহাসে নারীদের হয়তো কোন 


বইয়ের ২৪০ তম পৃষ্ঠা পড়লেই বুঝতে 


অবদানই নেই । অথচ সত্যটা আসলেই 
অনেক অদ্ভুত আর সুন্দর। সেটিই 


পারবেন । 
আজ আমরা আমাদের আশেপাশে, 


ইতিহাস ঘেটে প্রমাণ করে দেখিয়েছি । 
খুঁজে খুজে এক-দুই না, একশ-দুইশ ও 
না, আট হাজার নারী মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ খুঁজে পেয়েছি, যারা জ্ঞানে, 
ঈমানে, আখলাকে ছিলেন তুলনাতীত। 


আমাদের দেশে কিংবা অন্য কোন 
দেশে কয়জন হাফেযা পাই? অথচ এক 
থাকা একজন নারীর জন্য খুব একটা 


কত শত ইমামের উত্তাদ যে নারী 
ছিলেন তার হয়ান্তা নেই। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া, ইবনুল জাওযী, ইবনে 
ইবনে রজবসহ আরও অনেকের 
উত্তাদগণের মধ্যে নারীরাও ছিলেন। 
তখনকার সাথে আজকের দুনিয়ার 
সাথে তুলনা করলে দেখা যায় দীনের 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনদের 
বলতে গেলে একরকম পেছনে ফেলে 
রাখা হয়েছে। বড়জোর তাদের শুধু 
হাফেযা বানানো হয়ে বাচ্চাদের 
মাদরাসায় । 

অথচ একজন মা যখন আলিমা হবেন 
তার সন্তানরাও আলিম হবেই 
একজন স্ত্রী যখন আলিমা হবেন স্বামী 
আলিম হবেই । আজ আমাদের সমাজে 
মহিলাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান বলতে 
গেলে কিছুই নেই। তাই তারা 
মকসুদুল মুমিনীন, আমলে নাজাত, 
বারো চান্দের ফযীলত এসব বইগুলো 
ধরে পড়ে আছেন এখনো । 

ইসলাম তো চৌদ্দশ বছর আগে 
থেকেই একুশ শতাব্দির চাইতেও 
মডার্ন হয়েই আছে । শুধু আমরাই দিনে 
দিনে পিছিয়ে পড়ছি। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারী- 
পুরুষ সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাদের 
যোগ্যতা এবং প্রাতভার আলোকে 
শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের উন্নত 
করতে পারে, একজন উন্নত মানুষে 
পরিণত হতে পারে । কিন্তু আপনি যদি 
তাদের সুযোগ না দেন, তাহলে যা 


বড় ব্যাপার ছিল না। ইসলামের 


যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন খোদ 
আমাদের বড় বড় ইমামগন! উম্মুল 


নারীরা তখন কুরআনের সাথে সাথে 
এর শানে নুযুল আর তাফসীর শিক্ষা 


হবে তারা কোনো কিছু শিখবে না, 
তাদের জ্ঞান থাকবে না, তারা অজ্ঞ 
মূর্খ হিসেবে বড় হবে। 
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ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত 
খাদিজা (রাষি.)সহ অনেক মহিলা এই 
শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন 


যখন তিনি নামায পড়াতেন তখন 


একবার চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের 


কখনো তার দুই নাতি হযরত হাসান- 
হুসাইন (রাষি.) আবার কখনো তার 


তাই তারা এমন মহান হতে 


নাতনি উমামাহ বিনতে আবিল আসকে 


ইতিহাসে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে 
প্রায় ৯ হাজারের বেশি মহিলা হাদীস 
শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন। তারা 


পেরেছিলেন। আমাদের সময়ের 


তার কীধের ওপর চড়তে দিতেন। 


মানুষকে হাদীস শেখাতেন, ফতোয়া 


নারীরাও তাদের মত হতে পারতো । 


তাদের সবার সাথে সঠিকভাবে সমান 


কিন্ত আমরা তাদের শিক্ষা অর্জন করার 


আচরণ করতেন। তাদের সবাইকে 


সময় এবং সুযোগ দান করি না। ফলে 
এভাবে অনেকেই অজ্ঞ থেকে জীবন 
পার করে গেছেন কিছু করতে 
পারেননি । 

বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে 
মহিলারা সম্মান পায়নি। অনেকেই 


সমান সুযোগ দিতেন । রাসুল (সা.)- 


দিতেন। তারা রাসূল (সা.)-এর 
মসজিদে শিক্ষা দিতেন, হারাম শরীফে 
শিক্ষা দিতেন, জেরুজালেমে শিক্ষা 


এর যুগে আল্লাহ নারীদের এভাবে 
মর্যাদা দান করেছিলেন। এরপরের 
কয়েক প্রজন্ম ধরে তাদের এই মর্ধাদা 
অব্যাহত ছিল। কিন্তু আমাদের সময়ে 
এসে সেটা হারিয়ে গেছে। 


দিতেন, তারা মিসরের প্রতিটি 
মরক্কো এবং মুসলিম বিশ্বের আরও 
অনেক দেশে তারা এভাবে শিক্ষা 
দিতেন। 


আমার একথা পছন্দ না করতে 


তাই আমার চিন্তা ছিল, অন্তত যদি 


পারেন। কিন্তু আপনার বাসার দিকে 


নারী হাদীস বিশারদদের ইতিহাস 


একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখুন । 
মানুষ মহিলাদের সম্মান করে না। 


লেখা হয় তাহলে মানুষ সেই সময়ের 
কথা মনে করে আবার ফিরে আসার 


পিতারা তাদের কন্যাদের মর্ধাদা দেয় 


প্রচেষ্টা চালাবে । আর এটা ইসলামের 


না, ভাইয়েরা বোনদের সম্মান করে 


জন্যেও ভালো কাজ হবে। 


না। সব সময় আপনি এটা দেখতে 


কারণ পাশ্চাত্যে বহু মানুষ মনে করে, 


পাবেন। মানুষ শুধু ছেলেদের সম্মান 


ইসলামে নারীদের অবস্থা খুবই 


করে। তারা কোনো কিছু আশা করলে 
শুধু ছেলেদের থেকে আশা করে। 


খারাপ। তাই আমি এই ব্যাপারটি 
পরিষ্কার করতে চেয়েছি যে, এই জন্য 


এমনকি স্বামীরাও স্ত্রীদের থেকে কিছু 
আশা করে না। তারা মনে করে না যে, 


ইসলাম দোষী নয়। আমাদের সমাজ 


তার স্ত্রীও একজন ভালো বন্ধু হতে 


পারেন, ভালো সাহায্যকারী হতে 
পারেন। আপনি তার কাছ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। 

যখন আমি মুহাদ্দিসাত (নারী হাদীস 


আমার এই ক্ষুদ্র পার্সেন্টজের কথা 


ইসলামের ইতিহাসের বহু বিখ্যাত 
পুরুষ আলিমরা, বহু বড় বড় ইমামরা 
যেমন- ইবনে আসাকির, ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী, সুযুতী, সাখাওয়ী, 
এমনকি ইমাম আবু হানিফ, ইমাম 
মালিক, শাফিয়ী, ইবনে হাম্বল... এ 
সকল আলিমরা বহু নারী স্কলারদের 
ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের 
কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন। 

এমনটা ছিল না, নারীরা শুধু জ্ঞান গ্রহণ 
করতেন বরং মহিলারা শিক্ষা দীক্ষায় 
এতোই পারদর্শী ছিলেন যে, মানুষ 


ধরুন, আমি উত্সসমূহ মাত্র একবার 
করে পড়েছি। বহু উৎস আমি মিসও 
করেছি। তারপরেও শুধুমাত্র হাদীস 


স্কলারদের ওপর চল্লিশ ভলিউমের 
বিশাল বই)-এর ওপর রিসার্স শুরু 


শাস্ত্রে আমি প্রায় ৮ হাজার... না, এখন 
প্রায় ৯ হাজারে পৌছেছে, কারণ আমি 


করি, এই কাজ করার পেছনে আমার 


নতুন তথ্য পেলে যুক্ত করি... ৮ 


অন্যতম একটি প্রেরণা ছিল, অন্তত 


হাজার ৫ শত নারী হাদীস বিশারদ 


এই কাজটি মানুষের নিকট প্রমান 
করবে যে, প্রাথমিক যুগের ইসলাম 
এমন ছিল না। অতীতের মুসলমানরা 
নারীদের সব ধরণের মর্যাদা দান 
করেছিল। রাসূল (সা.) মহিলাদের 


ছিল শুরুতে এখন এটা প্রায় ৯ 
শুধুমাত্র হাদীস শাস্ত্রে ৯ হাজারের 
উপরে মুহাদ্দিসাত (নারী হাদীস 
বিশারদ)! শুধু একজন মানুষের 


মসজিদে আসতে দিতেন, তারা 
মসজিদে রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতেন। 


রিসার্স। ওপরন্ত আমি বহু উৎস মিস 
করেছি। আর আমি জানি যে, এই 


তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । 

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম 
আন-নায়শাপুরী ঠিকই বলেছিলেন যে, 
মুসলমানরা তাদের ধর্মের এক 
চতুর্থাংশের জন্য এককভাবে নারীদের 
শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। চিন্তা করে 
দেখুন! ধর্মের এক চতুর্থাংশ শুধু 
নারীদের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়েছে। 
এজন্যই আমি বার বার বলি, পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইসলাম ছাড়া আর কোনো 
ধর্মের ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায় না 
যেখানে ধর্মের একেবারে গোড়ার দিকে 


বিষয়ে আর বহু তথ্য রয়েছে। কিন্তু 


তিনি এমনকি বলেছেন, “নারীদেরকে 


আমি বেশি গভীরে যেতে চাইনি। 


মসজিদে আসার ক্ষেত্রে বাধা দিও না।” 


কারণ আমার অন্যান্য কাজ আছে। 


গঠনমূলক সময়ে নারীরা এতো বড় 
ভূমিকা রেখেছেন এবং ইলমে দীনের 
খেদমত আনজাম দিয়েছেন। 
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ইসলাসি আরবি সাহিত্য যারা গড়েন ও 
পড়ান তাদের মন ও মেজাজে একটু 
প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। আমাদের কওমি 
মাদরাসাসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রদের 
মধ্যে আরবি সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থীদের 
উপকার হয় এমন কিছু কথা আমি 
এখানে বলতে চাই। যারা আরবি 
সাহিত্য পড়তে আগ্রহী তাদের জেনে 
রাখা উচিত যে, আরবি সাহিত্য 
মৌলিকভাবে দুই প্রকার। এই 
প্রকারদ্বয় হলো, 

(১) ১০৪। ৮১৭ 5 এক] ০১৭। তথা 
স্বভাবজাত বা ন্যাচারাল আরবি 
সাহিত্য, 

(২) ০৬০] ৮১] এ ৬০এ৪। ০১৭ 
তথা অন্যের অনুসরণে রচিত বা প্রণীত 
এমন আরবি সাহিত্য, যেখানে 
কৃত্রিমতা আছে। এক কথায় যা 
স্বভাবজীত নয়। নিয়ে আমি 
বর্ণনা উপস্থাপন করছি। 

১. ০৬০০] ০১৭ এ এএএএ। -১খ। বা 
কৃত্রিম আরবি সাহিত্য বলতে বোঝায় 
গতানুগতিক সাহিত্যচর্চা। যেটি 
ন্যাচারাল নয়। এটি এমন আরবি 
সাহিত্য যেটাতে গভীরতা কম থাকবে । 
কম অর্থবহ হবে। হৃদয়ের ভেতরে 
তেমন বেশি আকর্ষণ ও অনুরণনও 


আরবি সাহিত্যের 


ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি 


সাহিত্যে বাক্যের শেষাংশে অধিকাংশ 
সময় %১ _ শত তথা অন্ত্যমিলযুক্ত 
শব্দ থাকবে । যাকে আমরা 
অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যও বলে থাকি। এটি 


তোমরা অনেকে পড়েছ, 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব 
০৪) তর । যে কিতাবের 


পুরোটাই অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের 
সমাহারে ভরপুর । এর শব্দাবলি খুবই 
কঠিন, অর্থবহ কম। দীর্ঘসময় 
অধ্যয়নের পরেও শিক্ষার্থীদের জন্য এ 
কিতাবের বাক্যসমূহের ভাবার্থ ও 
মর্মীর্থ মনে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। 
যত পড়ে তত ভুলে যায়। কারণ 
কৃত্রিম সাহিত্য হওয়ায় এর বিষয়াবলি 
হৃদয়ে আত্মস্থ ও অন্তরে মুখস্থ হয় না। 
আরবি সাহিত্যের যুগ পরম্পরায় এমন 
এক যুগও অতিবাহিত হয়েছিলো 
(বিশেষ করে আব্বাসি যুগের খলীফা 
সাহিত্য) যে যুগে আরবি রচনাবলিতে 
(গদ্য ও পদ্য) ব্যবহৃত বাক্যসমূহে 
কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলি না থাকলে 


ইরানের প্রসিদ্ধ একটি শহরের নাম 
কুম। এটি ইরানের ধর্মীয় শহর বা 
রিলিজিয়াস সিটি হিসেবে বিখ্যাত। 
ইরানের সকল ধর্মীয় নেতাদেরকে 
সাধারণত এখানেই দাফন করা হয়ে 
থাকে। এ শহরের একজন বিচারপতি 
একটি নিয়মবিরুদ্ধ আচরণের কারণে 
একসময় গভর্নর কর্তৃক জাস্টিস পদ 
থেকে বরখাস্ত হন। তাকে 
বহিষ্কারাদেশ প্রেরণ করতে গিয়ে 
গভর্নর একটি পত্র লিখেন। পৰ্রটি 
ছিলো মাত্র এ এক লাইনের: 
নি 20০১৪৭৪৮৪০৪] তা 

অর্থাৎ হে কুম শহরের বিচারপতি, 
তোমাকে আমি বরখাস্ত করেছি, তুমি 
এবার বিদায় হও, চলে যাও! 

এটি হচ্ছে, অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের 
উদাহরণ, যা কৃত্রিমতাপূর্ণ আরবি 
সাহিত্য তথা ১০ -১-এর একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি সংক্ষিপ্ত 
উদাহরণ দিয়েছি শিক্ষার্থীদের বোঝার 
স্বার্থে । 

২. আর ৬০০৪] ১। গাঁ ক] ৮১৭ 
তথা স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
পরিচয় হলো; যেটাতে কৃত্রিমতা নেই, 


কোন লেখককে আরবি সাহিত্যিক বলা 
হতো না। সমাজের আলিমদের মধ্যে 
তিনি গ্রহণযোগ্য মানের আরবি 


তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু 


সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন 


শব্দাবলি হবে খুবই কঠিন ও দুর্বোধ্য । 
অর্থও হবে অনেক কঠিন এবং এ 


না। আমি সংক্ষিপ্ভাবে একটি 
উদাহরণ দেই, 


ন্যাচারাল সাহিত্য । অধ্যয়নের ফলে 
হৃদয়ে আকর্ষণ তৈরি হয়। দীর্ঘসময় 
অন্তরে গেথে থাকে। আত্মস্থ হলে 
একজন শিক্ষার্থী সহজে ভুলে যায় না। 
আমাদের উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.) বলেছেন, 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ ____7777770 আত্তান্তহীদ ২৭ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য শিখতে ও 


গ্রন্থাবলি অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন 


জানতে হলে ধারাবাহিকভাবে নিমের 
গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে হবে: 
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আমি উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে স্রিষ্ট 
ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি: 

১. আল-কুরআনুল করীম হলো 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উৎস। কুরআনি আরবি সাহিত্যের 
কোন নজির দুনিয়ার কেউ দেখাতে 
পারবে না। কুরআনের সাহিত্যিক দিক 
হৃদয়ে ধারণ করে কুরআন তিলাওয়াত 
করলে অন্তরে এক তোলপাড় অবস্থা 
সৃষ্টি হয়। আল-কুরআন অবতীর্ণের 
সময় তৎকালীন যুগের আরবি স্বভাব 
কবি ও স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
রখীমহারঘীরা সকলে আল-কুরআনের 
সাহিত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছিলো। যার বর্ণনা মহান 
আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে এনেছেন । যেটি 
ই'জাযুল কুরআনের অন্যতম মৌলিক 
একটি পাঠ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

২. আর হাদীসের কিতাবে আমাদের 
নবীজি (সা.)-এর হাদীসসমূহে আরবি 
সাহিত্যানুরাগীদের জন্য রয়েছে 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য চর্চার অনন্য 
সুযোগ । সাহিত্যিক দিক লক্ষ করে 
কেউ হাদীসের বর্ণনা অধ্যয়ন করলে 
অন্তরে সৃষ্টি হয় এক অসাধারণ 
অনুভূতি । তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, 
আমাদের নবীজী (সা.) ছিলেন 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানুষ । তিনি রিয়েল আরবি সাহিত্যের 
সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তাই হাদীসের 


করলে একজন শিক্ষার্থীর ভেতর তৈরি 
হবে স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
প্রখর প্রতিভা । 

যেমন- ইফকের ঘটনা-সংবলিত 
হাদীসসমূহ আমরা পড়তে পারি। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন 
আয়িশী আস-সিদ্দীকা (রাযি.)-এর 
পবিত্রতা সরাসরি আল-কুরআনুল 
করীমে ঘোষিত হওয়ার পর তিনি 
যুগপৎ আনন্দ ও বেদনাময় হৃদয়ের যে 
অভিব্যক্তি চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন তা যদি কোন আরবি 
সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থী অন্তর দিয়ে 
অনুধাবন করত অধ্যয়ন করে তাহলে 
তার চোখ অবশ্যই অশ্রজলে সিক্ত 
হয়ে যাবে । এটি ছিলো উম্মুল মুমিনীন 
আয়িশা আস সিদ্দীকা (রাযি.)-এর 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভার 
ফল । হযরত হাসসান ইবনে সাবিত 
(রাযি.)ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে 
হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়িশা আস- 
সিদ্দীকা (রাযি.)-এর পবিত্রতা ও মহত্ব 
বর্ণনা করতে গিয়ে হৃদয়ের গভীর মূল 
থেকে যেই কাব্যিক অভিব্যক্তি পেশ 


990) ০৪ ৬৭ ৬৪০09 
(৬৮৮ এ এ ১ এন 
০5৪ ৪৯৮95 00৪ 
4২৯৪১ 5৩ ৭0] ৬৯৩ ৬ এন ০৮ 
এ এ ০৮৮ ০০০ ১৬ 
৫৯৩ এ 083 45 এএ। 919 
০ £৮শ ৩৬ ০২ ০৯০] 
2/9 সি ৩১9৪ ডি 
০০৭ ৩) এ ও এখ 
৮85 ০৮0] এ ৭৬ ৪5১ এ 
৭9০৭ 295০ ৪ 
১ ও এ ১১৪ এজ) 
0515 493 এ৪ ০০ 0৪ 
22929) ৩০১০ ০০০৮ 
১৭৬১৮ ৩০ ১৮ ভন 
৩. স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভার 


উন্মেষ ঘটাতে চাইলে সিরাতের 
গুরুত্বপূর্ণ আরবি কিতাবসমূহ অধ্যয়ন 


করেছেন তা ছিলো স্বভাবজাত আরবি 
সাহিত্যের এক অনন্য দৃষ্টাত্ত। যা 


করতে হবে । যেমন- যাদুল মাআদ ফি 
হাদয়ি খায়রিল ইবাদ, আল-খাসায়িসুল 


পড়লে ও হদয়ে ধারণ করলে নিজের 


কুবরা, সিরাতে ইবনে হিশাম, আবুল 


অবচেতনেই যে কারো চোখ অশ্রুসিক্ত 


হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর আস 


হয়ে যাবে। যেমন- শায়িরুর রাসুল 
নামে খ্যাত সাহাবী হযরত হাসসান 
ইবনে সাবিত (রাযি.)-এর কাব্যিক 
অভিব্যক্তি ছিলো এ রকম: 


229 0) ৩০০০ ০৮০ 


০915৭] 5৮ ৩৮ ৬৪১৯ শে 
02১] ৬০১ ৬৭৬ জট 


৬ ৩ ভা ৩০ ৬ ৩ 


সিরাতুন নাববিয়া ইত্যাদি। 

প্রসঙ্গত স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
আরও একটি উদাহরণ আমি এখানে 
উপস্থাপন করছি যা সিরাতের প্রায় 
প্রত্যেক কিতাবে কুরআন ও বিশুদ্ধ 
হাদীসের বরাতে বর্ণিত হয়েছে । তা 
হচ্ছে, তাবুকের যুদ্ধে তিনজন প্রসিদ্ধ 
সাহাবীর অংশগ্রহণ না করা সংক্রান্ত 
ঘটনা । সেই তিনজন সাহাবী ছিলেন, 
(১) কাঁআব ইবনে মালিক (রাষি.), 
(২) হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাষি.), 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ ________ল। আত্তর্তহীদ ২৮ 
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(৩) মুরারা বিন রাবি'আ আল- 
আনসারী (রাযি.)। তারা গযওয়ায়ে 


এসব ঘটনা যারা পড়বে তাদের অন্তর 
বিগলিত হয়ে যাবে অবশ্যই । এটাই 


তাবুকে অংশ না নেওয়ায় রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে 
আল্লাহর ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। 
আর তা ছিলো, প্রিয় নবীজি (সা.), 
সাহাবায়ে কেরাম এমনকি নিজের 
ঘরওয়ালি পর্যন্ত তাদের সাথে কথা 
বলা বন্ধ রাখবেন, যতক্ষণ আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা না করেন। এ অবস্থায় 
তাদের জন্য দুনিয়ার জমিন হয়ে 
গিয়েছিল সবচেয়ে সংকীর্ণ ও 
বিষাদময়। তাদের রোনাজারিতে 
মদীনার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে 
এসেছিলো । তারা বলতেন, নিজের স্ত্রী 
পরিজন কথা বলছে না তা সহ্য করতে 
পারলেও প্রিয় নবীজি (সা.) যে 
আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে রইলেন তা 
সহ্য করা কঠিন হয়ে গিয়েছিলো 
আমাদের জন্য । এভাবে ৪০ মতান্তরে 
৫০ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর 
যখন আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা 
কবুল করলেন তখন আল-কুরআনের 
এ আয়াতটি (সুরা আত-তাওবা: 
১১৮) অবতীর্ণ হয়: 
286 ৩৪516 3০422 0১৫ 4814 
ডি ৫ ও এক ৩০৪৭ 
2৫6 ০৬ পি 2৪ ৩ ঞ& 52 (2 3 তা 
$ 24912864282 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বুখারী 
শরীফের কিতাবুল মাগাধীতে এসেছে 
যখন তাদের তওবা আল্লাহ কবুল 
করলেন তখন তাদের খুশি ও আনন্দ- 
রোদন একসাথে মিলিত হয়েছিলো 
আনন্দিত হয়ে তারা নিজেদের মনের 
যে অভিব্যক্তি সে সময় প্রকাশ 
করেছিলেন, তাই ছিল স্বভাবজাত 
আরবি সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা । 
হাদীস এবং সিরাতের কিতাব থেকে 


হলো স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
৪. স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভা 


আজ এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আরবি 
সাহিত্যের দুইটি মৌলিক দিক ১১৩। 


০০৪] ০১৯ 2 ৬ এবং দ্বিতীয় 


প্রকার ০০৮] ৮১ 2 ৬০৪৬ ৮১৭ 


তৈরির আরেকটি চমতকার উৎস হলো 


তথা স্বভাবগত ও কৃত্রিম আরবি 


ফিকহি গ্রন্থাবলি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের 
নিকট ফিকহের কিতাবসমূহ গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা। 
যেমন- ফিকহুল হানাফীর বিখ্যাত 
আইনী তথা মৌলিক কিতাব আল- 
হিদায়া। যার মুসান্নিফ ছিলেন ইমাম 
বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিনানী (রহ.)। এ 
হিদায়া গ্রন্থের সাবলিল বর্ণনা ও 
চমৎকার ভাষাগত উপস্থাপনা যেকোন 
আরবি সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থীর মনে 
রেখাপাত করবে । এ কিতাবের ভাষা 
খুবই চমৎকার । উপস্থাপনা যথার্থ ও 
নিপুণ । তাই ৮৮ ২১৭1 শিখতে 
চাইলে চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ সকল 
ফিকহি কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত। 
৫. আরও একটি উৎস আছে যেটা 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য সৃষ্টিতে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে 
সেটি হচ্ছে, আরবি প্রবাদ সাহিত্য বা 
০৬৭। ৩১১১ । যেটাকে ইংরেজিতে 
1970727% /,1457012475 171 4477010 
বলা হয়। এটি ভালোভাবে চর্চা এবং 
রপ্ত করতে পারলে যেকোন শিক্ষার্থী 
৩০০] ০১৪| এ ৬৮] ০৮৯৭ তথা 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যে দক্ষ হয়ে 
উঠবে । আরবি প্রবাদ সাহিত্য সম্পর্কে 
জানতে হলে ইমাম আবুল হাসান 
আল-মাওয়ার্দী (েহ.)-এর রচিত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ +541১ ০৬৭। কিতাবটি 
পড়তে হবে। এটি কাতার থেকে ৬, 
৬৯০ 9০-এর অধীনে প্রকাশিত 


হয়েছে। 


সাহিত্য সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে কিছু 
কথা বলেছি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানতে হলে আরবি সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকপাল মুফাক্কিরে 
ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী 
নদভী রেহ.)-এর -১এ। $ ০।১০; নামক 
অসাধারণ ও পাগ্তিত্যপূর্ণ কিতাবটি 
অধ্যযম করা অতীব জরুরি ও 
প্রয়োজন। যে কিতাব সম্পর্কে শায়খ 
আলী তানতাবী (রহ.) ও আরববিশ্বের 
প্রথিতযশা আরবি সাহিত্যিক ও 
চিন্তাবিদগণ বলেছেন, এ কিতাবে 
শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) আরবি সাহিত্যের নানা দিক 
সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছেন যা 
ইতঃপূর্বে আমরা কখনো কোথাও 
শুনিনি! তারা এ কিতাবটি পড়ে 
অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। 

ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ 
হলে আমি নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় 
করে তালিবূল ইলমদের উপকারার্থে 
৮:১৩ ও ০২০৯ আরবির ওপর বিশেষ 


করে এ দুই ধরণের আরবি সাহিত্যের 
মধ্যকার কোন পার্থক্য আছে কি নেই 
সে বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল 
নিবন্ধ তৈরির চেষ্টা করবো। আল্লাহ 
সবাইকে শরীয়ার ইলম যথাযথভাবে 
অর্জন করার তাওফীক দান করুন। 
দীনের যথার্থ সেবক হিসেবে সবাইকে 
কবুল করুন। 
38921 এু9 এ 


লেখক: সংসদ সদস্য, (সাতকানিয়া- 
লোহাগাড়া) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ 
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ইসলামি সাহিত্য কী? 
উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ঠ্য 


মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব 


মুসলমানরা যা কিছু লেখে তাই 
ইসলামি সাহিত্য বলে অনেকের 
ধারণা । আবার ধর্মীয় বিষয়ে যা কিছু 
লেখা হয় সেগুলোকেও অনেকে 
ইসলামি সাহিত্য মনে করেন। 
ইসলামকে একটি ধর্ম মাত্র মনে করার 
কারণে দ্বিতীয় ধারণাটি এসেছে । আর 
মুসলমানের লেখা যদি ইসলামের 


পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত । এভাবেই আমরা 
দেখি ইসলাম যে দেশেই বিস্তার লাভ 
করেছে সে দেশের সমাজ, সভ্যতা, 
জীবন ব্যবস্থার সাথে সাথে সাহিত্যের 
ওপরও পড়েছে তার সুগভীর প্রভাব । 
কোনো বিষয়ে ইসলামের একটি 


উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং ইসলামের 
স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে জানি না 
কে তাকে ইসলামি সাহিত্য আখ্যা 
দেবার সাহস করবে । 

তাই ইসলামি সাহিত্য যথার্থই একটি 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । ইসলাম যেমন একটি 
বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ তেমনি 
ইসলামি সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন 


এই আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির 
প্রয়াস তারা চালিয়েছিলেন, এতে 
সন্দেহ নেই । এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে 
ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা 


সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর 


সার্বিক মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে 


সৃষ্টিকেই আমরা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ 
করেছি। সাহিত্যে ইসলামি আদর্শের 
পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশে পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা সম্ভবপর 
নয়। ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যেমন 
সমগ্ধ মানবতার জন্য কল্যাণের 
বার্তাবহ তেমনি ইসলামি সাহিত্যও 
মানবতার আশা আকাজ্মা পূরণের 
যথার্থ ধারক। ইসলামি সাহিত্য 
মানুষের সমাজকে কল্যাণ ও সফলতায় 
ভরে দেয়। বোধ হয় মানুষের 


প্রত্যেকটা কাজের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও 
সফলতা অর্জন। নিজের অকল্যাণ ও 
ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই 
মানুষ কোনো কাজ করে না। আশা 
করি এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। 
কাজেই সাহিত্যতে ত্র অকল্যাণ ও 
ব্যর্থতার প্রতিষ্ঠাকে আমরা উদ্দেশ্য 
হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। সাহিত্য 
জন্য । সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের 
জন্য । ইসলামি সাহিত্যের এটিই হচ্ছে 
মৌল পরিচয়। মানুষের সমাজ গড়ায় 
সাহিত্যের যতটুকু অংশ রয়েছে তা 
তার এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের সাথে 
বিজড়িত। 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মুসলমানরা বিপুল 
সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলেছেন । দুনিয়ার 
বধ জন্ম হয়েছে। 
রি প্রেরণার উৎস। তাদের 
মধ্য থেকে যারা ইসলামি মতাদর্শ ও 
ইসলামি মূল্যবোধকে নিজেদের 
সাহিত্য কর্মের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন তারাই আমাদের আদর্শ । 
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বিগত আট ন'শো বছর থেকে বাংলা 


মনে হয় জগতও বুঝি নেই। আবার 


এখন এই জীবন ও জগতের উদ্দেশ্য 


সাহিত্য অঙ্গনে মুসলমানদের 
পদচারণা । বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার 


জগতের যেদিন শেষ মুহূর্ত ঘোষিত 
হবে সেদিন জীবনেরও বিলোপ ঘটবে। 


মুসলমানদের সৃষ্টি সম্ভারও কম নয়। 
কিন্ত তাদের রচনার একটি বিরাট অংশ 


কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা 
জগতের সীমানাও পেরিয়ে যাই। কিন্তু 


ভিন্ন মতবাদ আশ্রিত। বিশেষ করে 


চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই 


বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম 


কল্পনার পাখিটি দুম করে আছড়ে পড়ে 


সাহিত্যিকদের বৃহত্তর অংশ সাহিত্যের 


জগতের বুকে । জগতের সুতোয় 


ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী মতবাদে 


আমাদের জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা । 


বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে 
ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে 
তাদের এগিয়ে না আসারই কথা । তাই 
অপোকৃত তরুণ তাজাদের মধ্যে এ 
আগ্রহটা দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক 
কালে। ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 
একদল বিশ্বাসী তরুণ এগিয়ে 


একটু নড়াচড়া করে পটপট করে যে 
এই সুতোগুলো ছিড়ব সে আশায়ও 
গুঁড়ে বালি। 

যতদিন জগতের বুকে থাকি আমরা 
কাজ করে যাই। ভালো মন্দ সব রকম 
কাজ আমরা করি। জগতটা যেন যন্ত্র 
আমরা তার চালক । এই যন্ত্রে হাত 


এসেছেন। প্রবীণদের কিছু সংখ্যক 


রাখলেই তার চাকা ঘুরতে থাকে। 


মাথাও তাদের মধ্যে গণনা করার 
মতো । 


জীবন ও জগতের সম্পর্ক 
আমরা প্রথম চোখ মেলি পৃথিবীর 
কোলে । পৃথিবীর আলো বাতাসে 
আমাদের প্রাণ স্পন্দিত হয় । এর খাদ্য 
শস্য ফলমূলে দেহ পরিপুষ্ট হয়। 
জীবনে জোয়ার আসে। জীবনের 
নৌকা ভেসে চলে গভীর পানিতে । 
আমাদের চারপাশের এই পৃথিবী, 
জগত | আমাদের চিন্তা ভাবনা, আশা- 
আকাক্সা, আগ্রহ-অনাগ্রহ তার ঘোড়া 
ছুটিয়ে চলে যতণ আমরা এই জগতের 
বুকে আছি ততণ। যখনই চোখ দুটি 
মুদে জগতের বুক থেকে বিদায় নিই 
মুহূর্তেই সেই দুরন্ত ছুটত্ত ঘোড়া উধাও 
হয়। 

আমাদের জীবন আমাদের জগতের 
সাথে এক সুতোয় বাধা । একটা 
টানলে আরটা আসে, আরটা টানলে 
অন্যটা আসে । জীবন শেষ হয়ে গেলে 


পেছনের দিকে ঘুরুক বা সামনের 


জানতে হবে । তবে তার আগে জীবন 
ও জগতের অ্রষ্টা কে তা অবশ্য জানা 
প্রয়োজন । 


্রষ্টা কে? 

অষ্টা আছে কি নেই এ বিতর্কে না গিয়ে 
আমরা এখানে এক প নিচ্ছি, যেহেতু 
এ বিতর্ক আমাদের আলোচ্য নয়। 
আমরা মানি আমাদের অষ্টা আল্লাহ। 
তিনি জীবন ও জগত সৃষ্টি করেছেন। 
যা কিছু দৃশ্য, অদৃশ্য, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ, যা কিছু কালের গর্ভে নিহিত, 
যা কিছুকালের অতীত, কল্পনায় যা ধরা 
দেয় এবং যা অকল্পনীয়- সে সব বস্ত, 
শক্তি এবং অন্যান্য সব কিছু তারই 
সৃষ্টি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তীর 
একান্ত অনুগত হিসেবে । তিনি নিজেই 
বলেছেন, ওয়া খালাকা কুল্লা শাইইন 


দিকে ঘুরুক, এদিকে ঘুরুক বা ওদিকে 


ফাকাদ্দারাহু তাকদীরা (আর তিনি 


ঘুরুক, তা ঘুরতেই থাকে, অনবরত 


সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আবার সবার 


ঘুরতে থাকে । অথবা আমরা যেন যন্ত্র 
আর জগতটা তার চালক । যে রকম 
ইচ্ছে সে আমাদের চাকা ঘুরাতে 
থাকে। তার দরবারে করুণার আর্জি 
আমাদের আর কোনো উপায় থাকে 
না। এ অবস্থায় আমরা হয়ে পড়ি 
মানবেতর । মহত কিছু সৃষ্টি, বৃহত 
কিছু করা আমাদের পে সম্ভব হয় না। 
আমাদের সৃষ্টি আমাদের কাজ তাই 
কালে আমাদের বা আমাদের উত্তর 
পুরুষদের জন্য অভিশাপ হয়ে দীড়ায়। 
আর জগতকে যখন আমরা বশ করি, 
কাজে লাগাই তখন আমাদের সৃষ্টি হয়ে 
ওঠে মহস্তর, কালোত্রীর্ণ। আমরা জগত 
থেকে বিদায় নিই। কিন্তু আমাদের 


জন্য একটা বিশেষ পরিমাপ ঠিক 
করেছেন)। এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা 
সৃষ্টির বুকে সম্ভাবনাও তিনিই নিহিত 
রেখেছেন। সৃষ্টি তার সম্ভাবনার আষ্টা 
নয়, তার বিকাশ সাধন করে মাত্র 


জীবনের উদ্দেশ্য কী? 
জগত ও জীবনের অষ্টা আমাদের 
এমনি সৃষ্টি করেছেন? না আমাদের 
সৃষ্টির পেছনে রয়েছে কোনো উদ্দেশ্য? 
আমরা যখন সামান্য, খুব ছোট একটা 
একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকেই। 
তাকে আমরা কোনো না কোনো কাজে 
লাগাই। তাহলে বন্ত-অবস্ত নির্বিশেষে 
বিশাল জগতের মহান শ্রষ্টা আমাদের 
কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, 


সৃষ্টি থেকে যায় আমাদের কৃতিত্ের 
স্বার হয়ে। 


এটা কেমন করে হতে পারে? 
আমাদের দিয়ে তিনি কোনো কাজ 


জগতের সাথে আমাদের জীবনের 


করাতে চান না, এটা কি কখনো 


সম্পর্ক কী তা মনে হয় এই আলোচনা 


কল্পনাও করা যায়? জগতের বুকে 


থেকে অনেকটা খোলাসা হয়ে গেছে। 


আমাদের টিকে থাকার ও কাজ করার 
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যাবতীয় উপকরণ তিনি আমাদের 
এখানে আসার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
বছর আগে তৈরি করেছেন। 

এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে 
এই উপকরণগুলোকে কেবল আমাদের 
উপযোগী করেছেন। এত কিছু সাজ- 
সরঞ্জাম, যোগাড়যন্ত্ করে তিনি 
আমাদের সৃষ্টি করলেন। আর এ সৃষ্টির 
পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, এটা 
কেমন করে বলা যায়? একজন 
বুদ্ধিত্রষ্ট মানুষই কেবল এ সত্যটি 
অস্বীকার করতে পারে। আর যদি 
এখানে অ্রষ্টাকে স্বীকারই করা না হয় 
তাহলে বিশ্বজগতের এই সব সাজ 
সরঞ্জামের যেকোন ব্যাখ্যাই এখানে 
অচল। 

আমাদের সৃষ্টির প্রথম দিনে অষ্টা সৃষ্টির 
যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল: 
ইনী জা-ইলুন ফিল আর্দি খালীফাহ- 
(আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি 
পাঠাতে চাই ।) অর্থাৎ মানুষকে দেখতে 
চান নিজের প্রতিনিধি হিসেবে । আর 
আল্লাহর প্রতিনিধি হতে হলে মানুষকে 
নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে 
আল্লাহর গুণাবলি । মানুষকে হতে হবে 
আল্লাহর গুণাবলির প্রতিচ্ছায়া। আর 
দ্বিতীয়ত প্রতিনিধিতের দায়িতের 
অপরিহার্য অংশ হিসেবে সার্বভৌম 
কর্তৃতের মালিক যেসব নীতি-নিয়ম, 
আইন-কানুন তৈরি করেছেন, সেগুলো 
তাকে কাহেরত্রে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে । এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে সেই 
নিয়ম ও আইন অনুযায়ী চালাতে হবে, 
মানুষের সমাজে সেই আইনের প্রচলন 
করতে হবে। দুনিয়া থেকে ফিতনা 
ফ্যাসাদ দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা ন্যায় ও 
কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 


যাত্রা এ জগতেই শেষ হয়ে যায় না। 


আর জীবনের সকল বিভাগে মহান 


বরং এটা তো সাময়িক জীবন। আসল 
জীবন শুরু হবে এর পর থেকে। 
জীবনের এই পরীক্ষাগার থেকে বের 
হয়ে মানুষ তখন তার প্রকৃত অষ্টা, 
মালিক, মাবুদ, প্রভু, প্রতিপালক 
আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যাবে । 
আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় 
দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃতি-মতা মানুষের 
থেকে বিদায় নেবে। সে হবে 
দন্তরমতো একজন আসামি । সেখানে 
তাকে তার দুনিয়ার সমস্ত কাজের 
হিসাব দিতে হবে । চুলচেরা হিসাব । 
দুনিয়ায় তাকে যে প্রতিনিধিতের মরতা 
ও যোগ্যতা দান করা হয়েছিল তাকে 
সে কিভাবে ব্যবহার করেছে? 
প্রতিনিধিতের হক সে পুরোপুরি আদায় 
করেছে কিনা? না কি পথের নেশায় 
মেতে সে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব 
ভুলে গেছে এবং এই সাময়িক 
জীবনটাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মনে করে 
জীবনটা শুধু উপভোগই করে গেছে- এ 
ব্যাপারে তার প্রতিনিধিত্ের দায়িতের 
কোনো পরোয়াই সে করেনি? 
প্রতিনিধিতের দায়িতের বোঝা মানুষ 
নিজেই একদিন কাধে তুলে নিয়েছিল 
এ বোঝা বইতে আকাশ, পৃথিবী, 
পাহাড় অস্বীকার করেছিল। তারা এর 
গুরুভার উপলব্ধি করতে পেরেছিল 
বুদ্ধিমান মানুষ সেই গুরুদায়িত্ব 
ঠিকমত পালন করে আল্লাহর সামনে 
সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করবে । 

এ দুনিয়ায় আমাদের একটা বিশেষ 
মর্যাদা ও দায়িতু রয়েছে । আমাদের 
নিজেদের এই দায়িত ও মর্ধাদা অনুভব 
করতে হবে । আমাদের জীবনের সমগ্র 
কর্মনীতি এমনভাবে তৈরি করতে হবে 


মেনে চলে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে 


যাতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য 


আল্লাহ কুরআন মাজীদ ও রাসুল 
(সা.)-এর আদর্শের আবরণে আমাদের 
যে বিধান ও নীতি পদ্ধতি দান 
করেছেন সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই 
আমরা আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করতে 
পারি। আল্লাহর বিধানের অনুসারী 
প্রত্যেকটি কাজই আমাদের জন্য 
কল্যাণকর। যে সব কাজ দুনিয়ায় 
কল্যাণ ও সৎ বৃত্তির প্রসার ঘটায় এবং 
অসতবৃত্তি ও মন্দকে অন্ধকারের অতলে 
ঠেলে দেয় আর যা আমাদের দীন ও 
দুনিয়ার সাফল্য এবং পরকালীন 
মুক্তিলাভের পথ দেখায়, তাই 
আমাদের জন্য কল্যাণকর । দুনিয়ার 
সাথে দীনী উন্নতিও আমাদের একান্ত 
প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ তার 
বান্দাদের দুনিয়ার সাথে সাথে দীনী 
সাফল্য অর্জনের জন্যও দুআ করতে 
বলেছেন। দুনিয়ায় কল্যাণ ও 
আখেরাতে কল্যাণ এবং দুনিয়ায় 
সাফল্য ও আখেরাতে সাফল্য 
আমাদের কাম্য । যে ব্যক্তি কেবলমাত্র 
দুনিয়ার সাফল্য কামনা করে তার তো 
তির শেষ নেই। তবে দুনিয়ার সাফল্য 
ও কল্যাণ লাভ করার আকাজ্কাকে 
বৈধ গণ্য করা হয়েছে একথা ঠিক 
এবং এজন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
জীবন-যাপন করাকে পছন্দ করা 
হয়নি। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদী জীবন 
যাপনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

সংসারত্যাগী বৈরাগী দরবেশী জীবন 
যদি আকাঙ্কিত হতো তাহলে কুরআন 
ও হাদীসে সামাজিক ব্যবস্থাপনার 
নীতি-নিয়ম, আইন-কানুন ও অনুশাসন 
দান করার এবং এর আওতায় 
বিস্তারিত ও পুঙ্থানুপুঙ্থ বিধান জারি 
করার প্রয়োজন হতো না। সমগ্র 


হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই 


আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের পথে আমরা 


হচ্ছে এই জীবনের মূল ল্য। জীবনের 


সকল অবস্থায় এগিয়ে যেতে পারি। 


কুরআন ও হাদীসে সংসারত্যাগী 
জীবনের কোনো বিধানই নেই। 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______ু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
বিপরীতপে সেখানে সমগ্র জীবনের 


যেমন সাহিত্য চর্চার ত্র ইসলামি 


করে পেশ করেন। সাহিত্যিক শুধু 


কর্মসূচি রয়েছে। আমাদের জীবনের 
সম্ভাব্য এমন কোনো দিকই নেই যার 
জন্য কোনো বিধান ও নীতি-নিয়ম 
সরবরাহ করা হয়নি। তাই কুরআন 
মজীদ আমাদের কাছে দাবি জানায়- 
তোমাদের সমগ্র জীবন ইসলামের 
হাতে সোপর্দ করে দাও: উদ্খুলু ফিস্‌ 
সিলমি কা-ফফাহ (ইসলামের মধ্যে 
প্রবেশ করো পুরোপুরি) । কুরআনে 
আরও দ্ার্থহীন কণ্ঠে বলা হয়েছে: 
“তোমরা কি কুরআনের একটা অংশ 
মেনে নেবে আর একটা অংশ মেনে 
নেবে না? যারা এহেন আচরণ করবে 
তারা এই দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে 
এবং আখেরাতে কঠিনতম শাস্তির 
সম্মুখীন হবে । তাই আকীদা-বিশ্বাসের 
দিক দিয়ে একজন মুসলমান তার 
সাহিত্যিক জীবনকে ইসলামি বিধান ও 
ইসলাম প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন 
রাখতে বাধ্য । মুসলমানদের জীবনে 
সাহিত্য চর্চার যে অংশ রয়েছে তা 
পুরোপুরি ইসলামি বিধানের অনুসারী 
হবে। 

এখানে আমরা শুধু মুসলমানের কথা 
বলছি। আচ্ছা, যদি সমস্ত মানুষের 
কথাই বলি তাহলেও কি এর মধ্যে 
দেবে? প্রত্যেকটা মানুষই আস্তিক 
হোক বা নাস্তিক কোনো না কোনো 
বিশ্বাসের অনুসারী । আর এই বিশ্বাস 
অনুযায়ী সে তার সমস্ত কাজ করে 
যায়। তবে কিছু লোক আছেন তারা 
কোনো স্থির বিশ্বাসী নন। বুদ্ধি 
বিবেককে খোলা ছেড়ে দেন। উপস্থিত 
পছন্দ মতো বিশ্বাসের পেছনে গা 
ভাসিয়ে দেন। আমি বলবো, এরাও 
বিশ্বাস বিহীন নয়। বিশ্বাস বৈচিত্র্যই 


বিধানের অনুসারী তেমনি এই সব 
অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক গোষ্ঠীও 
সাহিত্য চর্চার সঙ্গে তাদের নিজস্ব 
বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যের অনুসারী । 

এখানে ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী 
সাহিত্য চর্চা করলে সক্কীর্ণতা দুষ্ট 
হওয়ার ভয়ও করা হয়। ব্যাপার হচ্ছে 
মুসলমানের যেমন জীবন আছে তেমনি 
অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক এক 
জীবনের অধিকারী । তারা তাদের 
জীবন বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করলে 
এবং সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত হলে যদি তা 
সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ না হয় তাহলে 


ইসলামি বিশ্বাসেরঢে ত্র সঙ্কীর্ণতার প্রশ্ন 
আসে কেন? 
সাহিত্য কী? 
হৃদয়ের সুক্ম অনুভূতির প্রকাশই 
সাহিত্য । বাইরের কোনো কিছু 
সুক্মভাবে অনুভব করার পর 


ব্যক্তিমাত্রই তা প্রকাশের আকাঙ্কা 
পোষণ করে । সাহিত্যিক হৃদয়ের এই 
সূক্ম অনুভবকে অলঙ্কার, রূপক, ছন্দ 
এবং ভাষা ও শব্দের কারুকার্ষের 
মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এভাবে 
আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক 
পারিপার্থিকের সাথে নিজের সংযোগ 
স্থাপন করেন। সাহিত্য ও সমাজের 
সম্পর্ক নিবিড়। জীবনের 
মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করারতে ত্র 
সাহিত্য সবসময় সচেতন ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়। তাই সাহিত্যিকের মন, 
সমাজ-পরিবেশ ও প্রকাশভঙ্গী এই 
তিনটি বিষয়ই বিবেচনার যোগ্য । 
সাহিত্যিক যা কিছু প্রকাশ করেন তা 


নিজের সাথে কথা বলেন না, তাকে 
পাঠকের সাথে কথা বলতে হয় । ফলে 
সাহিত্যিক যেমন একদিকে নিজের 
মনের আবেগ প্রকাশ করেন, তেমনি 
অন্যদিকে পাঠকের চাহিদাও পুরণ 
করেন। 

সাহিত্য আমাদের সমাজ-সভ্যতা 
সংস্কৃতির মান উন্নত করে। আমাদের 
চেতন-অবচেতন জগতের সর্বত্র 
অবাধে বিচরণ করে আমাদের 
শক্তিমন্তা ও দুর্বলতাগুলো চিহিি 
করে। সাহিত্য আমাদের সুখ-দুঃখ 
হাসি-কান্নার সহযোগী হয়। গরিবের 
কুটিরে যেমন তার অবাধ যাতায়াত 
তেমনি ধনীর প্রাসাদের সকল দুয়ারও 
তার জন্য উন্ুক্ত। সাহিত্য আসলে 
আমাদের হদস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, 
শব্দের মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে 
আমাদের সামনে হাজির হয়। 
সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা 
অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য 
একটি বিশ্বজনীন নিয়ম, একটি 
সর্বব্যাপী আইন, যা মানবিক সভ্যতার 
একটি অপরিহার্য অংশ। সাহিত্য 
শুধুমাত্র মনের কারিগরী নয় আবার 
শুধুমাত্র বন্তজগতের অনুরণনও নয়। 
সাহিত্য সভ্যতার নির্মাতা আবার 
সভ্যতার প্রাসাদও। একথা সবাই 
স্বীকার করেন যে, সমাজের প্রভাব 
সাহিত্যের ওপর পড়ে এবং সাহিত্যের 
প্রভাব পড়ে সমাজের ওপর । সমাজ 
ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণি বিভাগ, 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক 
সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক 


কেবল তার আত্মগত ভাবোচ্ছবাস 


এতিহ্য, সমাজের বিশেষ আবেগ- 


নয়। বাইরের জিনিসকে তিনি নিজের 


অনুভূতি, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের 


মনের মতো করে, নিজের মনের 


আশা-আকাঙ্কা এসব কিছুই নিজেদের 


এদের বিশ্বাস । কাজেই জীবনকে তারা 


অনভূতি দিয়ে নিবিড় করে, নিজের 


সেভাবেই গড়ে তোলে । তাই মুসলমান 


স্বাভাবিক ও বিশেষ পদ্ধতিতে 


দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করে হৃদয়গ্তাহী 


আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। 
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সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য 


থেকে জীবনের আঙিনায় উকি মারে 


উদ্দেশ্যমুশী করে তুলেছে। যে 


এ আলোচনা থেকে একটা কথা অন্তত 


সেটি হচ্ছে তার নিজের ব্যক্তিতৃ । বালা 


সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিছক আনন্দ 


বাহুল্য শিল্পির ব্যক্তিত্ব কোনো নিষ্প্রাণ 


দান করা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য 
করাও (47 107 44715 :59/০) 


ক্যামেরা নয়। তার সাহায্যে জীবনের 
কোনো সম্পূর্ণ নিরপে ছবি তোলা সম্ভব 


সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্য 
সমাজের নিছক প্রতিচ্ছবিও নয় 


নয়। একজন সাহিত্যিক যখন তার 
মনের পাতায় জীবনের ছবি আকে, 


সমাজের ঘটনা, ইতিহাস, অনুভূতি, 


তার সাথে তার ব্যক্তিগত আবেগ- 


আশা-আকাঙ্কা সাহিত্যে রূপায়িত হয় 
ঠিকই কিন্তু তা সাহিত্যিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী 
ও আবেগ-অনুভূতির জারক রসে 
সিঞ্চিতি হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যকে এই 
অর্থে জীবন সমালোচনা (৫77/70157 


অনুভূতি ও ঝৌকপ্রবণতা ব্যাপকভাবে 
মিশে যায়। কাজেই সাহিত্যিক যদি 
সমাজ থেকে তার সাহিত্যের উপাদান 
গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা আবার 
কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সাহিত্যের 
আকারে সমাজকে ফেরত দেন। 


6 176) বলা হয়। সাহিত্যকে 


শিল্পকারিতারতে ত্র এই নগদ লাভটাই 


জীবনের প্রতিনিধিও বলা হয়। কিন্তু 


হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ । 


তা এই অর্থে যে, সাহিত্যিক তার 


মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যহীন কোনো 


সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানগুলো বাইরের 
জগত থেকে সংগ্রহ করে । এ ক্ষেত্রে এ 
ওপরই সাহিত্যের মূল্যায়ণ নিরূপণ 
নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আসল গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে 
সাহিত্যিকের মানসিক কার্যক্রম, যা সে 
ওই উপাদানগুলো গ্রথিত করার ও 
সেগুলোকে উপযোগী শব্দের পোশাকে 
কাজে লাগায়। সাহিত্যে ঘটনাবলির 
একটা নিজীব কাঠামোর কোনো গুরুত্ব 
নেই। বরং সাহিত্যিকের অনুভূতিশীল 
হদয় তার মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার করে 
সেটিই মৌল গুরুত্বের অধিকারী । এ 
প্ররিত যদি বলা হয়, সাহিত্য হচ্ছে 
সাহিত্যিকের মানসিক কাঠামোয় 
নির্মিত জীবনের একটি প্রাসাদ, তাহলে 
তাই বেশি নির্ভুল হবে বলে মনে হয়। 
ফরাসি দেশের একটি প্রবাদে বলা হয়: 
শিল্পই জীবন। কিন্তু সেই শিল্পকে 
শিল্পীর আয়নায় দেখা যেতে পারে। 
একজন শিল্পী যে আবরণের আড়াল 


বিষয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না। 
সে উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে, মন্দ 
হতে পারে, ছোট হতে পারে, বড়ও 
হতে পারে। তেমনি সাহিত্যেরও 
উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য সাহিত্যের 
ওপর ছেয়ে গেলে চলবে না। তবে 
সাহিত্য উদ্দেশ্যের ওপর ছেয়ে গেলে 


সাহিত্যিক নিছক ব্যক্তিগত ভাব- 
কল্পলোকে বিচরণ করে, যে প্রসারিত 
দৃষ্টির অধিকারী নয়, সমথ জীবনকে 
করতলগত করার মতো মতাদর্শ থেকে 
যে বঞ্চিত, জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলি, 
মানবিক কার্যক্রম ও খন্তিত আবেগ- 
অনুভূতিকে একটি বিশ্বজনীন সত্যের 
ছাচে ঢালাই করার মতা যার নেই, যে 
সমগ্র মানবতা ও তার সাংস্কৃতিক 
ব্যবস্থা অধ্যয়নের মতাই রাখে না, সে 
আসলে উদ্দেশ্য ও ল্যাভিসারী সাহিত্য 
সৃষ্টির মহান দায়িতৃ থেকে দূরে পালিয়ে 
বেড়ায় । 

ঘুলঘুলিতে আটকে যায়। কখনো সে 
বিলাসিতার শুঁড়িখানায় হাত পা ছড়িয়ে 
চিত হয়ে পড়ে থাকে । কখনো কোনো 
প্রেমিকার নরম চুলের ভেতর মুখ 
লুকিয়ে সে পারিপার্থিককে ভুলে যায় 
আবার কখনো হতাশার আফিম খেয়ে 
নিজেকেও ভুলিয়ে বসে। জীবন তাকে 
আহ্বান জানাতে থাকে । কর্তব্যের 
ডাক তার কানে ঘন্টার মতো বাজে। 


কোনো তি নেই। সাহিত্যকে 
প্রপাগান্ডায় পরিণত করা কোনোক্রমেই 


তার ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তিসত্তা তার হাত 
ধরে টানতে থাকে । মানবতা তার 


উচিত নয়। এদিক দিয়ে ইকবাল 
সাহিত্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত । 
ইকবাল তার কবিতায় এমন কিছু 
পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ণ 
সাহিত্য রসে সিঞ্চিত, কিন্তু সাথে সাথে 
তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহজ 
প্রকাশও তার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। 
যেমন তিনি গতি, দ্বন্দ ও সংগ্রাম 
প্রবণতাকে “প্রেম” নামে আখ্যায়িত 
করেছেন এবং এই প্রবণতা থেকে তার 
কাব্যের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি 
করেছেন "শাহীন',  “উকাব+, 
“কালিন্দর” ও “মর্দে মুমিন” নামে । এই 
গতি ও পরিবর্তনপ্রিয়তা এবং দ্বন্দ ও 


পেছনে কান্নার রোল তোলে । কিন্তু সে 
পড়ে থাকে নির্বিকার। অন্যদিকে 
আদর্শ ও ল্যাভিসারী সাহিত্যিক 
ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শিকারী 
বাজপাখির মতো। হতাশা ও 
নৈরাশ্যকে গলা টিপে হত্যা করার এবং 
দুঃখ-শোক, অন্যায়-অকল্যাণ, 
ফিতনা-ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
সে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে । 


ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য 
সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক 


সংগ্রাম প্রবণতাই তার সাহিত্যকে 


নিবিড় । প্রত্যেক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য 
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সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
রয়েছে। তেমনি সমাজের সাথে 


দেয় না। এটা কেবল ইসলামের কথাই 


সম্পর্কিত সাহিত্যও কিছু বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হয়। সে নিজের মধ্যে এমন 
কিছু এঁতিহ্য সৃষ্টি করে নেয় যা আর 
কোথাও পাওয়া যায় না। একক 
পরিবেশ ও একক এঁতিহ্য এবং 
আকীদা-বিশ্বাসের একাআতা সব কিছু 
মিলে একটা বিশেষ ধরনের চিন্তাধারার 
জন্ম দেয়। বিশেষ চিন্তাধারা আবার 
একটা বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর উদ্ভব 
ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায় বক্তব্য 
এক হওয়া সত্বেও তার ওপর চিন্তা 
করার, তাকে কার্ধকর করার, তার 
মধ্যে উত্থাপিত সমস্যাগ্তলো সমাধান 
করার এবং তার ফলাফল থেকে প্রভাব 
গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রত্যেক সমাজের 
আলাদা । মুসলমান ও তাদের 
সাহিত্যের ব্যাপারেও একথা সত্য । 
ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা জীবনের 
সমস্ত নীতি-পদ্ধতির ওপর কর্তৃত 
করে। সে দীন ও দুনিয়ার জীবনের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। 

জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য 
ইসলাম বিস্তারিত বিধান তৈরি 
করেছে। তার কাছে ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই । সে অর্থনৈতিক ও সমাজ 
জীবনের জন্য যেমন আইন ও বিধান 
দেয় তেমনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের জন্যও বিধান দিয়ে থাকে। 
ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় 
জীবনের আওতাধীনে মসজিদে যাবে, 
নামায পড়বে আবার বৈষয়িক জীবনে 
নেমে সুদের কারবার করবে, অন্যের 
জমি বেআইনিভাবে দখল করবে এবং 
সমাজ জীবনের আঙিনায় এসে অশ্রীল 
নাচ-গানের আসর বসাবে ও মদের 
নেশায় চুর হয়ে থাকবে আর এমন 
সাহিত্য সৃষ্টি করবে যা সমাজের 
নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে দেবে, 


নয়, যে কোনো অবস্থায় সেগুলো পুরণ 
করিয়ে নেবার জন্য সে সচেষ্ট থাকে। 
কোনো বুদ্ধিমান সমাজ নিজেকে 
নৈরাজ্যের শিকার করতে চায় না। 
কাজেই ইসলামি সমাজও কোনো 
অবস্থায়ই মুসলমানদের ওপর এনার্কি 
ও নৈরাজ্য চাপিয়ে দিতে চায় না। 

যদি খোদা-না-খাস্তা কখনো এমন 
অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তখন 
আমাদের জীবন আর স্বাভাবিক 
মানুষের তথা আশরাফুল মাখলুকাতের 
জীবন থাকবে না। বরং সে জীবন 
আদল" (বেরং তার চাইতেও খারাপ) । 


কাম্য হতে পারে না। 

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাইবেন তার 
জীবনের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও 
বিধান। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের 
বিভিন্ন বিভাগের জন্য কোনো নীতি 
পদ্ধতি নির্ণয় করে নিজের দায়িতু ও 
কর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে চাইবেন । 
পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা 
দিলে এই সমণ্ব আইন ও বিধানকেই 
নিজেদের একমাত্র ফয়সালাকারী 
হিসেবে মেনে নেবেন। ইসলাম 
কুরআনের আকারে আল্লাহর বিধানের 
একটি সংকলন মুসলমানদের দান 
করেছে। এই বিধানগুলো এবং এই 
সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর বাণীসমূহ ও 
তার সুন্নাতই হচ্ছে মুসলমানদের 
জীবনের জন্য একটি বিশ্বজনীন 
ব্যবস্থা। মুসলমান দুনিয়ার যেখানেই 
বাস করুক না কেন, এই বিধান ও 
সুন্নাতের সামনে অকপটে মাথা নত 
করে। জীবনের সব সমস্যার সমাধান 
তারা খোজে এরই মধ্যে । সব বিষয়ে 
তারা এখান থেকেই নেয় দিক 


ইসলাম কোনো ক্ষেত্রে এর অনুমতি 


নির্দেশনা । 


কাজেই ইসলামি সাহিত্যও নিজেকে 
এই বিধানের আওতার বাইরে রাখতে 
পারে না। এর বাইরের কোনো মানদণ্ড 
অন্যের কাছে যতই মূল্যবান হোক না 
কানাকড়িও মূল্য নেই। ইসলামি 
সাহিত্য জীবনের সমণ্থ আওতা থেকে 
বিচ্ছিনি কোনো বিশেষ ধরনের 
সাহিত্যকর্ম নয়। বরং সমগ্র জীবনের 
সাথে এর সমান সম্পর্ক। জীবনের 
সমগ্র বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
ভারসাম্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিই এর কাজ। 


হায়রে বোকা মানবজাত 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
করোনা রোগ ধরেছে তাই 

ঠাই দিলি না তাকে ওরে 

সে রোগ যদি তোরে ধরে! 


বেওয়ারিস পড়ে আছে 
করোনা রোগীর লাশ 
কোথায় স্বজন প্রিয়জন 
হায় হায়রে সর্বনাশা! 


ডেথ সনদটা হাতে নিয়ে 
পিতার লাশটা ফেলে যায় 
পিতা তাহার মরে গেছে 
উনিশ কভিড করোনায়া! 


ডেথ সনদ খুব প্রয়োজন 
পিতার ধনের ভাগ পেতে 
লাশটি তাহার ফুটপাতে! 


এই স্বজনের জন্য তুমিই 
কেড়ে অন্যের পাতের ভাত 
ধনের পাহাড় বানিয়ে গেলে 
হায়রে বোকা মানবজাত! 
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ছাত্রজীবনের সঠিক মূল্যায়ন 
আল্লাহ পাক কাজ নেবেন 


মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) 


গত সংখ্যার পর 
ইসলামী সংবিধান এবং পাকিস্তান আন্দোলন 

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তো ছিলেন শায়খুল হিন্দ। 
আমি ছোট মানুষ, আমার কথাই বলি। যখন আমি 
পাকিস্তান চলে এসেছি। আপনাদের হয়তো ধারণা, আমি 
এখানে এসেই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমি 
মাদরাসা পরিচালনাকারী একজন হুযুর । কিন্ত না। আমি 
এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসিনি। আমি 
এসেছিলাম পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার এক মহৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে। সংবিধান প্রণয়নের জন্য আমি এসেছি 
সংবিধান প্রণেতাগণ আমার নিকট একটি ইসলামী সংবিধান 
প্রস্তুত করার আবেদন করেন। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে 
আমরা ইসলামী সংবিধানের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করি। 
অথচ সংবিধান সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা ছিল না 
আপনারা যা পড়েছেন, আমিও তাই পড়েছি। সংবিধান 
নিয়ে তো কোনো পড়াশোনা ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু যখন 
কাজের জন্য বসে গেলাম আল্লাহর শোকর, বুযুর্গদের জুতো 
সোজা করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পঠন-পাঠনের 
কাজে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। যখন সংবিধান মুতালাআ 
শুরু করলাম, আলহামদুলিল্লাহ, সংবিধান সম্পর্কে পূর্ণাজ 
ধারণা চলে এল । আমরা যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলাম 
তা ছিল বেসরকারি । তারপর সরকারিভাবে একটি প্রস্তুত 
করা হয় এবং এর জন্য পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের 
প্রত্যেক সদস্যকে মাসে এক হাজার রুপি করে ভাতা প্রদান 
করা হত। এতে কতিপয় আলিম সদস্যও ছিলেন। 

তো বলছিলাম, আমি তো জীবনে কখনো সর্ববিধান নিয়ে 
পড়াশুনা করিনি। ইসলামী সংবিধান নিয়েও নয় এবং 
জাগতিক সংবিধান নিয়েও নয়। এ বিষয়ে কোনো 
লেখালেখিও করিনি । কিন্তু যখন মাথার ওপর দায়িতু এসে 
পড়েছে এবং আমিও মুতালাআ শুরু করে দিয়েছি। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের সর্থবিধান দেখেছি এবং ইংরেজি সংবিধান 
উর্দুতে অনুবাদ করিয়ে পড়েছি । তখন এ বিষয়ে আমার এত 
জানা-শোনা হল যে, দাবি করে বলতে পারি, সারা পৃথিবীর 
সংবিধান আমাদের জানা হয়ে গেছে। 


একবার খাজা নাযিমুদ্দীন সাহেব (আল্লাহ তাকে ক্ষমা 
করুন) ভালো মানুষ ছিলেন, তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী । তার 
সাথে আরো চার-পাচ জন বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন। মজলিসে 
কথাবার্তা চলছিল। একজন (তিনি এখনও জীবিত, আমি 
তার নাম নিচ্ছি না) আমার দিকে ইশারা করে বললেন, 
আপনি সংবিধান সম্পর্কে কী জানেন? সে মনে করেছিল, 
আমি একজন হুযুর মানুষ । মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। 
ওযু-ইস্তিজ্জার মাসআলা জানা থাকলেও সংবিধান সম্পর্কে 
আমার জানা-শোনা আর কীইবা থাকবে! তিনি অনেকটা 
তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, মাওলানা! আপনার তো এ বিষয়ে 
কোনো ধারণাই নেই । আমার খুব রাগ হল । আমি বললাম, 
সংবিধান সম্পর্কে আমি জানি না! আমি খুব ভালো করেই 
জানি, আপনি সংবিধান নিয়ে পকেটে করে যে নোট নিয়ে 
এসেছেন, যা আপনার সেক্রেটারি প্রস্তুত করে দিয়েছে, 
আপনার জ্ঞানের দৌড় ওই পর্যন্তই । আপনার নিজের জানা 
নেই, সংবিধান কাকে বলে! অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, 
আমি সারা দুনিয়ার সকল সর্বিধান মুতালাআ করেছি। 
আপনি আমাকে যে কোনো সংবিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করুন, আমি আপনাকে বলে দেব, ইংল্যান্ডের সংবিধানে কি 
আছে, হিন্দুস্তানের সংবিধানে কি আছে, এবং ইউরোপ- 
আমেরিকারসহ অন্যান্য দেশগুলোতে কোন ধরনের 
সংবিধান অনুসরণ করে তারা দেশ চালাচ্ছে, আমি 
আপনাকে সবকিছু বলতে পারবো । অথচ আপনি আমাকে 
বলছেন, আমার কোনো ধারণা নেই সংবিধান সম্পর্কে! 
আমার কথা শুনে তিনি একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। 
এরপর আর কোনো কথা বলার সাহস করেননি। সেই 
মজলিসেও না এবং পরবর্তী আর কোনো মজলিসেও না । 
তো আমি বলছিলাম, আমি তো রাজনীতি শিখিনি। তেপ্পানন 
বছর বয়সে পাকিস্তানে হিযরত করি। দু'বছর লেগে যায় 
দেশ গঠন করতে করতে । কেবল তখনই রাজনীতির অঙ্গনে 
অল্পবিস্তর আসা হয়। এর পূর্বে কি আমার জানা ছিল, 
রাজনীতি কী জিনিস? কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়ল, তখন 
আল্লাহ রাস্তা খুলে দিলেন। 


ইসলামী সর্থবিধান এখনো সচল 

একবার পাকিস্তানের চার প্রদেশের চার প্রধানমন্ত্রী এবং 
আরো বড় বড় মন্ত্রী এবং আমাদের আলিমদের মধ্যে 
মতবিনিময় হচ্ছিল। তারা বলছিলেন, আপনারা যে 
সংবিধানের কথা বলছেন তা এ যুগে অচল। আমরা 
বললাম, যদি ইসলাম এ যুগে অচল হত, তা হলে আল্লাহ 
এবং আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে কখনো এ নির্দেশ দিতেন 
না। আমাদের বিশ্বাস, এ যুগেও ইসলাম সে যুগের মত 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


অবশ্যই চলবে । এসব বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথা তো 


নেই । ধরুন, আমি বড় বড় উপাধি আপনার নামের শুরুতে 


অনেক দীর্ঘ হল। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হল, নূরুল 


লিখে দিলাম। বাজারে যান, দেখবেন সেগুলোর মূল্য 


আমিন সাহেব, ধিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, 


দু'পয়সাও হবে না। অফিসে যান, কোনো চাকুরিও এই 


ঘরে গিয়ে বললেন, সত্য কথা তো তাই যা মুফতি সাহেব 
বলেছেন। আমাদের মানা না মানা সেটা ভিন্ন জিনিস। 
ইনসাফের কথা হল, মুফতি সাহেবের কথাই সঠিক। 


যোগ্যতা অর্জন করুন, সকল অঙ্গনে আল্লাহ কাজ নেবেন 
তো যাইহোক, আমরা ইলম যেভাবে অন্বেষণ করতে হয় 
সেভাবে অন্বেষণ করেছি। যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের 
পড়া-লেখা ছাড়া অন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না। পড়া-লেখা 
থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহর 
শোকর এমনভাবে কাজ করেছি যে, বড় বড় রাজনৈতিক 
ব্যক্তিবর্গও আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য 
থাকত । যে কোনো আলিমের কথাই বলুন, দুনিয়াতে যারাই 
দীনের বড় বড় খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন, যদি তাদের 
ছাত্রজীবন দেখা হয় তাহলে কোথাও একথা খুঁজে পাবেন না 
যে, ছাত্রজীবনে তারা সভা-সমাবেশ করতেন এবং জোরে- 
শোরে শ্লোগান দিতেন। যদি তারা ছাত্রজীবনে শ্লোগান 
দিতেন, তা হলে দীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়া 
তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। বড় বড় আলিমদের 
মধ্য থেকে যারাই রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন, তারা 
সকলে এমনই ছিলেন। তাদের ছাত্রজীবন রাজনীতি থেকে 
সম্পূর্ণ যুক্ত ছিল। তারা শুধুই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন 
তারপর আল্লাহ যখন তাদেরকে কাজে লাগিয়েছেন তখন 
রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে । এ 
সব কিছু শোনানোর উদ্দেশ্য হল, ছাত্রজীবনকে গনীমত মনে 
করে কাজে লাগান। এখনো সময় আছে। 


রাজনীতির কারণে স্কুল-কলেজের ধ্বংসাত্মক পরিণতি 

বিশেষভাবে রাজনীতি আজ স্কুল-কলেজকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে। তাদের কাছে না আছে ইলম, না আছে দীন এব 
না আছে দীনদারী, না হালাল-হারামের পার্থক্য । আছে শুধু 
শ্লোগান এবং শ্লোগানের পেছনে ডিগ্রি। আর ডিগ্রির ওপর 
নির্ভর করে তাদের চাকুরি । এভাবে চলেও তারা পার পেয়ে 
যায়। কারণ তারা শ্লোগান দিতে শিখেছে এবং শ্লোগান দিয়ে 
চড়াও হয় নিজেদের প্রধান শিক্ষকের ওপর- দাও, 
আমাদেরকে ডিগ্রি দিয়ে দাও । এভাবে তাদের চাকুরিও হয়ে 
যায় এবং দুনিয়াতে তারা বাহ্যিকভাবে কামিয়াবও হয়ে 
যায়। যদিও সেটা কোনো কামিয়াবি নয়, কেবল ছাই। 


সার্টিফিকেট বনাম যোগ্যতা 
প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমি বলতে চাই, আপনারা এসবের 


সার্টিফিকেট দিয়ে পাবেন না। হ্যা, যদি আপনার যোগ্যতা 
থাকে তাহলে সবকিছু আছে। এটা অনেক বড় মূল্যবান 
জিনিস। আর যদি যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। 
সুতরাং আপনারা সার্টিফিকেটের লোভ করবেন কেন? দেখুন 
আমি যা বলছি হয়ত আমার পরে এ কথা বলার কেউ 
থাকবে না। আমি শুধুশুধুই আমার চুলদাড়ি সাদা করিনি । 
বরং সারাটা জীবন এ কাজেই ব্যয় করলাম । আমার চোখ 
খুলেছে মাদরাসায় । ছাত্রদের মাঝে আমার শৈশব কেটেছে। 
শৈশবের খেলাধূলাও আমি করেছি ছাত্রদের সাথে । আমার 
জীবনটাই কেটেছে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিবেশে । 
সেসব আকাবিরের কোলে, বর্তমান দুনিয়ায় যাদের কোনো 
নযীর খুঁজে পাবেন না। সেসকল আকাবিরদের তত্বাবধানে 
শুধু পড়িনি, পড়িয়েছিও । 


ইলমে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ হোন, রাজনীতিতে নয় 

প্রিয় ছাত্ররা! আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমার 
কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস করুন, আমার পরে 
একথা বলার লোক আর পাওয়া যাবে না। কারণ সেই 
পরিবেশ দেখেছে এবং এত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এমন 
লোক আর কেউ বেঁচে নেই। সবাই নবীন। নতুন কাজে 
যোগ দিয়েছে । অল্প কিছু লাভের পেছনে তারা ছুটে যায়। 
আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হল, যে ছাত্র তার 
ছাত্রজীবনে অন্য কোনো ধান্দায় লিপ্ত হয়ে যায়, বিশেষভাবে 
রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগদান করে... । রাজনীতি 
তো ছাত্রদের জন্য একেবারে বিষের মত। প্রতি 
বৃহস্পতিবার রাতে বক্তৃতা-প্রশিক্ষণের যে প্রোথামগ্ডলো হয় 
এতে বাড়াবাড়ি করাও ক্ষতিকর | অনেকে দেখা যায়, সবক- 
তাকরার ইত্যাদি বাদ দিয়ে বক্তৃতা শেখার পেছনে লাগে, 
এটা কিন্তু তাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। হ্যা, 
সাদামাটাভাবে প্রতি সপ্তায় বক্তৃতা শেখার অনুষ্ঠান করা 
যেতে পারে। 

তো ভাই, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এবং এই 
অভিজ্ঞতা সে সকল মনীষীরও যারা ছাত্রজীবনকে জ্ঞান 
অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছেন, বরং অমুসলিম মনীষীদের 
অভিজ্ঞতাও এটাই। হযরত শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের 
সময়ের কথা । বেনারস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর 
(যিনি হিন্দু ছিলেন) তার ভার্সিটিতে এক বক্তৃতা করতে 
গিয়ে বলেন, আমি ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের 
সুযোগ কিছুতেই দেব না। কারণ রাজনীতি ছাত্রদের জন্য 


লোভ করবেন না। আপনাদের সনদের দু'পয়সারও মূল্য 


মারাত্মক ক্ষতিকর । 
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তাই বলি, এই সময়কে গনীমত মনে করুন। যা বলেছি 
সেগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। কুরআনের আয়াত কী বলে 
সেটা দেখুন। আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে পেশ 
করলাম। আপনাদের তো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এই 
সময়টিকে শুধুই কিতাব বোঝার, দীনী প্রজ্ঞা অর্জন করার 
এবং বৃদ্ধি করার পেছনে ব্যয় করুন। দু'চার বছর এভাবে 
মেহনত করেই দেখুন না। 
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“সবকিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে ইলমের পেছনে লেগে যাও । 
চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাও । 

যে কোনো বড় আলিমের কথাই বলেন, তার ছাত্রজীবন 
দেখুন। দেখবেন, ছাত্রজীবনকে তিনি সত্যিকারের ছাত্রের 
মতই ইলমের অন্বেষণে কাটিয়েছেন । যদি আপনারা দুনিয়া 


“অল্প কিছু দিন পরিশ্রম কর, তারপর বাকি জীবন সুখে 
থাক । 


ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে রাজনীতি করতে পারেন 

যখন ছাত্রজীবন সমাপ্ত হবে, তখন যদি কারো মনে চায় 
রাজনীতি করতে, তা হলে ইন্তেখারা করবে । চিন্তা-ভাবনা 
করবে । যদি রাজনীতি সত্যিই দীনের স্বার্থে হয়ে থাকে... । 
আজকাল রাজনীতি এত নোত্রা হয়ে গেছে যে, যারা ধর্মের 
জন্য রাজনীতি করে, রাজনীতিতে গিয়ে তাদের ধর্মও 
শুন্যের কোঠায় নেমে আসে এবং অনিচ্ছাতেই অন্যান্য 
জিনিস লেগে যায় । আমি তো রাজনীতির পেছনে দশ বছর 
ব্যয় করেছি। শেষে এই দেখে বের হয়ে এসেছি যে, মানুষ 
সেখানে যাওয়ার পর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এরপর 
অন্যান্য লোভ-লাভের চিন্তা প্রবল হয়ে যায় । ফলে সে বাধ্য 
হয় দীনের খেলাফ চলতে থাকে । তখন শুধু বিভিন্ন ব্যাখ্যার 
আশ্রয় খোজে । 
যা হোক পড়ালেখা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেকে স্বাধীন। 
যদি পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের পর সত্যি সত্যি ইসলামী 
সিয়াসত মনে হয়, তা হলে তাতে অংশগ্রহণ করতে কোন 
বাধা নেই । দীন রক্ষার জন্য তা ভালো কাজ। যেমন আমিও 
দু'বছর পাকিস্তান হওয়ার আগে এবং দশ বছর পাকিস্তান 
হওয়ার পর রাজনীতিতে সময় ব্যয় করেছি। বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের কর্ণধারদের সাথে দীর্ঘ 


আখেরাতে সফলতা চান, তা হলে এই বৃদ্ধের কথা শুনুন 
এবং মান্য করুন। এরপরে এভাবে উপদেশ দেয়ার লোক 
আর পাবেন না। কারণ আমি যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছি, মাদরাসার মধ্যে পড়ে এবং পড়িয়েই আমার জীবন 
কেটেছে। আল্লাহ জানেন, চোখের সামনে কত মাদরাসা 
গড়তে দেখেছি এবং ভাঙ্গতে দেখেছি। সুতরাং আমি 
অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশেষভাবে এ কাজে লেগে থাকুন । 


সফলতার রহস্য 

দ্বিতীয় বিষয় হল, হালাল-হারামের চিন্তা করুন। তাকওয়া 
অবলম্বন করুন । শুধু এইটুকু আমল করুন । অতিরিক্ত নফল 
নামায, নফল যিকির আযকার ইত্যাদির কথা বলছি না। শুধু 
বলছি, নামায রোযা গুরুত্ুসহ আদায় করুন। সবকিছুতে 
হালাল-হারাম বেছে চলুন। যদি আপনারা সবকিছুতে 
হালাল-হারাম বেছে চলতে পারেন তাহলে সবকিছু 
আপনাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে । যেখানেই যাবেন 
ইনশা আল্লাহ সেখানেই আপনাদের কদর হবে । আল্লাহর 
সাহায্য সর্বদা আপনাদের সাথে থাকবে । আর যদি এই 
সময়টাকে নষ্ট করে ফেলেন (আল্লাহ না করুন) তাহলে 
দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে। ইলম তো 
আসবেই না, বরং যে জিনিসের জন্য এ সময়কে নষ্ট করা 
হয়েছে, তাও অর্জিত হবে না। তখন কেবল ক্ষতিই ক্ষতি 


সময় ব্যয় করে চেষ্টা করেছি রাজনীতিকে ইসলামের রঙ্গে 
রঙ্গীন করার । কিন্তু ফলাফল শূন্য 


দীনী মাদরাসার গুরুতৃ 
পরে মনে হল, যাক নিজের কাজ করি। নয়তো এটাও 
হাতছাড়া হয়ে যাবে । কারণ “ইলম অন্বেষণ করলে সবকিছু 
বিসর্জন দিতে হয়।' এ উদ্দেশ্যে মাদরাসা বানালাম এবং 
মাদরাসাকে মনে হল গনীমত । দীনের যেটুকু নিঃশ্বাস বাকি 
আছে তা এই মাদরাসার উসিলায় এবং এটা তখনই হবে 
যখন সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে একমনে পড়ালেখায় 
লেগে থাকবেন এবং এ সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে 
লাগাবেন । কবিতা: 


হবে। আপনাদের মূল্য নির্ণীত হবে ইলমের মাধ্যমে, 
যোগ্যতার মাধমে । অথচ এই ইলম ও যোগ্যতা তো অর্জন 
করেননি। 

যারা কলেজে পড়ছে তাদের সেখানে ইলম নেই । আগে 
কিছু যোগ্য লোক সেখানেও তৈরি হত, এখন তাও হচ্ছে 
না। তবে ডাণ্ডার জোরে ডিগ্রি ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে। 
কিন্ত আপনাদের তো এ উপায় নেই। সুতরাং নিজেদের 
অবস্থার ওপর দয়া করুন। বছর শেষ হওয়ার আরো এক 
দেড় মাস বাকি। অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা যায়, কেউ যদি 
সাথে পড়ে তাহলে সেও সফলতা লাভ করে। 
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সময়ের মূল্য দিন এবং কাজ করে যান 


প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মুফতী সাহেব (রহ.)-এর এ গুরুত্বপূর্ণ 


ভাই আগে যদি না করে থাকেন তাহলে এখন করুন। 


ভাষণটি মনোযোগদিয়ে পড়ুন এবং বারবর পড়ুন। তার 


নিজের ওপর একটু দয়া করুন। নিজের মা-বাবার ওপর 


হৃদয় নিঙ্গড়ানো দরদমাখা কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা 


একটু দয়া করুন। তারা আপনাদেরকে এই কাজের জন্য 
এখানে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনারাও কিছু অর্জন করে 
নিন। অর্জন করার সময় এখনই । যদি এই সময় অতীত 
হয়ে যায় তাহলে এই সম্পদ আর কোনোভাবে অর্জন 
করতে পারবেন না। দুনিয়ার সকল কিছু আসবে । যা চাও 
হয়ত তাই পাবে । কিন্ত ইলম আর পাবে না। যে সকল 
জিনিস উত্তাযের নিকট থেকে শিখতে হয়, তাতে ইলম, 
আমাল, আখলাক ও আদাব সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত । আমি 
একদু'জন নয় অনেক তালিবুল ইলমকে দেখেছি, যারা সময় 
অপচয় করেছে । তারপর পরিণামে নিজেরা ধ্বংস হয়েছে। 
আমরা যারা শিক্ষকতা করছি, আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যারা 
নিজেদের মানদণ্ড যাচাই করি তাহলে খুব কমসংখ্যক ছাত্রই 
যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে । আগের মানদণ্ড অনুসারে 
পরীক্ষা নিলে আপনাদের মধ্যে হয়ত চার পাচজন খুব কষ্ট 
করে পাস করতে পারবে । আমরা এখন দেখেও না দেখার 
ভান করে আপনাদের পাস করিয়ে দিই। যোগ্যতা তো 
কমছেই কমছে। এরপর যদি মুতালাআও কমিয়ে দেন 
তাহলে কী অবস্থা হবে? যাক, এ কথার ওপরই আজকের 
মজলিস শেষ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবকিছুকে 
তাফাল্কুহ অর্জনের জন্য বিসর্জন না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাফান্ধুহ হাসিল হবে না। 

মাদরাসায় তো আপনারা এজন্যই এসেছেন। এজন্যই তো 
আপনাদের বাবা মা আপনাদেরকে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন। 
আপনারা খাওয়া-দাওয়াও এ উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। 
মানুষের সামনে এটাই বলেন যে, আমরা দ্বীনি ইলম 
হাসিলের জন্য মাদারাসায় এসেছি। সুতরাং আপনাদের 
দায়ি হল তাফাক্ুহ অর্জনের চেষ্টা করা । এখনও যদি চেষ্টা 
করেন, তা হলে সারা বছরের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে । সে 
সাথে নামাযের পাবন্দী করুন। একটু চিন্তা করুন, যদি 
আমাদের নামাযটাই এখনো ঠিক না হয় তাহলে আমরা 
দীনের কী খেদমত করব? কমপক্ষে নামাটা তো 
আমাদেরকে জামাতের সাথে গুরুতু দিয়ে পড়া উচিত। এর 
জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করবেন। সহানুভূতির 
সাথে, রাগের সুরে নয় । ফযরের সময় একে অপরকে আস্তে 
আস্তে উঠিয়ে দিবেন। যদি সে না উঠে, আর আপনি নামায 
পড়তে চলে যান, তাহলে নামাযের পর আবার তাকে 
জাগিয়ে দিন। নিজের ভাইয়ের পেছনে এইটুকু মেহনত তো 
আমাদের করতে হবে । 


করুন। দেখবেন, নিজের মধ্যে এক ধরনের জযবা ও 
আবেগ, গতি ও স্প্রিড অনুভূত হবে। হীনমন্যতা দূরিভূত 
হবে। পড়া-লেখায় নতুন গতি সঞ্গরিত হবে, ইনশা- 


আল্লাহ । 
অনুবাদ: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা । 

যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 

শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 


ই-মেইল: 171139111100010228/291011.00) 
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